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প্রকাশকের নিবেদন 


প্রায় একশো বছর পরে আমরা পুনরায় প্রকাশ করলাম চণ্ডীচরণ সেনের 
এতহামিক উপন্যাস 'অযোধ্যার বেগম” । দু'বছর আগে বিস্ম:তির কবল থেকে 
উদ্ধার করে আমরা প:নরায় প্রকাশ করেছিলাম চণ্ডবাবূর ভ্রিটিশ রাজরোষে 
দণ্ডিত এঁতিহাসিক উপন্যাস মহারাজ নন্দকুমার' । সেদিন আমাদের মনে ছিল 
সংশয়, আজকের পাঠক সমাজের উৎসাহ সম্পকে" গভগর সন্দেহ। সোঁদনের 
সেই সংশয় ও সন্দেহ যে কত ভুল তা আজ অক্ষর়ে-তক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে । 
বাঙাল পাঠকেরা পরম আদরে গ্রহণ করেছেন চণ্ডীবাবুর সেই মহং স:্টি। 
'অযোধ্যার বেগম" যে একইভাবে গ:হণত হবে এ আমাদের দঢ় ধি*বাস। 

১৭৫৭ গ্রীস্টাঞ্খের ২৩শে জুন পলাশনর প্রান্তরে বাণক ইংরেজ ভারতে 
সাম্রাজ্য বিষ্তারে এগিয়ে এল। এ দিনেই হল বাঙালার নবাবী আমলের উচ্ছেদ 
আর ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। বণিক ঈস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানি প্রথমে প্রচ্ছন্রভাবে আগ্রাসী নখীতির মাধামে পুর ভারতের বিশাল 
ভুখন্ডে একের-পর-এক রাজ্য গ্রাস করতে লাগল--কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার 
নগীতিতে । তারপর প্রত্ক্ষ শাসদ প্রতিষ্ঠিত হল ১৭৬৪ প্রথস্টান্দে সাজানো 
বঙ্গেবর মীর কাশিমকে সমূলে উচ্ছেদ করে । পূর্ব ভারতে রাজা বিষ্ঞারের পর 
বাণক দস্সাদের দৃঘ্টি গেল ভারতের উত্তর-পঞ্চিম ডুখন্ডে । সেখানে ছিল তিনটি 
রাজ্য--রোহিলা, অযোধ্যা, কাশী । শুধু কুটনীতির জোরে এগুলি এক এক 
করে ধংস করা হল। আর এই ঘটনাগুলি অভিনীত হয়েছিল অন্টাদশ শতকের 
সাত-আট দশকে মানত পনেরো বছরের ব্াবধানে--১৭৭৫-১৭৮৪ অন্দে । এই 
ঘটনাঝলণ নিয়ে ওয়ারেন: হেস্টিংসের স্বজাতি একাঁটি কালজয়খ ইতিহাস রচনা 
করেছিলেন । এই প্রস্থ উদ্বুদ্ধ করেছে বাংলা সাহিতোর দহশট মহৎ গ্রন্থ রচন।য়-__ 
তার একটি হল চণ্ডণচরণ সেনের উপন্যাস “অযোধ্যার বেগম” । এই এাতিহাসিক 
উপন্যাসে যথাযথ পরিচয় পাওয়া যাবে ইংরেজ চারত্রের । “অযোধ্যার বেগম' 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ.ষ্টাম্দে। ছিতীয় সংস্করণের প্রকাশক গুর্দাস 
চট্রোপাধায়ের নিবেদন আমরা হুবহ: প্রকাশ করলাম। 

চশ্ড'চরণ ছিলেন বাংলা সরকারের বিচার বিভাগের উচ্চপদন্থ কমণচারখ । 
শাসক ইংরেজের রোষদ-ন্টি তাঁর ওপর পড়ে । গ্রন্থাটর অংশাবশেষ পাঁরবর্তনের 
নিদেশ দেওয়া হয়। গ্রন্থকার এজন্যে গ্রন্থাটর পুনঃপ্রচারে সম্পূশ উদাসধন 
ছিলেন। 

বাংলার ত্বদেশখ আন্দোলনের দ্বিতীয় পরাঁয়ে ১৯২৯ সালে চণ্ড়ীঁচরণের এই 


এতিহাসিক উপন্যাস অবলদ্বনে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'অযোধ্যার বেগম” 
নাটক রচনা করেন। এবং এ বছরেই নাটকটি স্টার থিয়েটারে আঁভনীত হয়। 
নাটারফার অপরেশচন্দ্র রোহিলা-সদা'র হাফেজ রহমত খাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 
*« "আমাদের সদামত শান্তর মধো গত কয়েক বছরে আমরা কয়েকটি মহাগ্রন্থের 
পুনঃম্রণ করেছি। তার সঙ্গে আজ যুস্ত হল আর একটি মহাগ্রন্থ - চশ্ডীচরণ 
সেনের 'অযোধ্যার বেগম” । এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য 
করেছেন প্রীসনংকুমার গ:ণ্ড । তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে খণণী। শ্রীমতী 
যাঁথকা দেব তাঁর সংগ্রহের বই দিয়ে আমাদের সাহাধ্য করার জন্যে আমরা 


্ শু 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


ইংরোজ ১৮৮৭ শ্রীঃ অন্দের প্রারন্তে 'অযোধ্যার বেগম' প্রথম মাদ্ুত ও প্রকাশিত 
হয়। ইংরেজ রাজদ্বের প্রারন্ভে অযোধ্যা এবং উত্তর-পচ্চিমান্লের যের্‌প 
শোচনীয় অবন্থা হইয়াছিল, তাহাই উপন্যাসাকারে এই পুস্তকে বিবত হইয়াছে । 
[দ্বতীয় খন্ডে চৈংসিংহের রাজ্যধবংস এবং অযোধ্যার বেগমাদিগের প্রাতি অত্যাচার 
সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে । প্রথমবারে ষে দুই সহম্্র প:শ্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, 
তাহা অঙ্পকাল মধ্যে নিঃশেবষিত হইলে আম গ্রন্থকারকে এই পৃন্তক পৃনঃ 
মুদ্রণের জন্যে অনুরোধ করি, কিন্তু গ্রন্থকার পূ্তক পুনঃমনদ্রুত কারিতে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গত কয়েক বংসর পর্যন্ত পাঠকগণকে এই পল্ঞক প্রদান 
কারতে পারি নাই। প.গ্তকথানি সাধারণের নিকট এত আদ:ত হইয়াছে যে 
শুনিলাম 'হিম্দশ, উদ: ও গুজরাট ভাষাতে ইহা অনুবাদত হইয়াছে । সম্প্রতি 
পাঠকদিগের আগ্মহাতিশয় দর্শনে আমি গ্রন্থকারের অনুমাঁতি লইয়া এই পুস্তক 
পুনঃ মুদ্রিত করিলাম । পৃব সংস্করণে যে যে গ্থান সংশোধনবোগা ছিল 
বত'মান সংস্করণে এ সকল হ্থান সংশোধিত পরিবাতি'ত ও পারত্যন্ত হইয়াছে । 
আশা করি এই সংস্করণ পাঠকাঁদগের হৃদয়গ্রাহখ হইবে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩০১ শ্রীগর্‌দাস চদৌপাধ্যায় 
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প্রথম খণ্ড)উল্লজ্ৰন 
প্রথম অধ্যায়/হরিদ্বার 


নাদের শাহর ভারত আক্রমণের পরেই দিন দিন মোগল সমাটদিগের 
ক্ষমতার হাস হইতে লাগিল। সমগ্র ভারতবর্য ঘোর অরাজকতা পরিপূর্ণ 
হইল; এবং সেই সার্বভে'খিক অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থালে 
সংগ্রামানল প্রজ্লিত হইয়া! উঠিল | দিল্লীর বাদশাহের আর রাজাশামন 
করিবার ক্ষমতা রহিল না । কেমনেই বা থাকিবে? ক্ুদ্ধ কেবল পাশনবল 
প্রয়োগ ছারা কি কেহ কখনও রাজ্যশাসন কিন্বা রাজারক্ষা করিতে পারে? 
জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাভলারেই হউক, প্রজ্াপুঞ্জই রাজাকে রাজ্য- 
শাসনের ভার প্রদ্দান কক্ষেন। ব্বাজ্জ! প্রজান্সাধারণের নিকট হইতে 
রাজ্যশাদন-ক্গমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতিনিধিশ্বরূপ রাজ্যশাসন 
করেন; তাহাদিগের ম্াগধারিন্বরূপ তাহাদিগের ধনসম্পত্তির উপর অধিকার 
প্রঙ্থ হয়েন। প্রঙ্জা হইতে বাজ স্বীক্ষ নিয়োগপত্র লাভ করেন। 
রাজ! প্রজাসমন্টির ভূত্য | স্থতরাং প্রঞ্জার্ন ভিন্ন কেহ রাজপদ রক্ষা করিতে 
পাবেন না। 


ভারত-্প্রজাগশের এখন আর মোগল সম্রটদিগের প্রতি কিঝিন্সাতও 
বিশ্বাস নাই। প্রজ্জীগণ মোগলদিগের প্রতি বাঁতান্ুরাগ হইয়াছে। স্থৃতরাং 
উশ্বরিক অথগুনীর নিয়মানূসারে মোগল-সাত্রাজ্য যে অনতিবিলম্ষে বিলয়- 
প্রাপ্ত হইবে তাহার আপুমাত্ও সন্দেহ নাই । 

তিন শত বৎসর পূর্বে সঘাচারী, ধর্মনিষ্ঠ মুনলমান-কুলতিলক আক্বর শাহ 


অযোধ্যাঁি১ 


্‌ অযোধ্যার বেগম 


স্থকোমল হন্তে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা সঞ্চালন করিতেন, অপতা-নিধিশেষে 
প্রজ্জাপালন করিতেন, স্থৃতরাং প্রজাগণ তীহ।র উপর অনায়াসে বিশ্বাস 
স্বাপন করিতে সমর্থ হইরাছিপ 7; এবং তন্নিবন্ধনই তাহা রাজ্য অক্ষুপ্ন ছিল । 
কিন্ত এখন আর দিল্লীতে আক্বর শাহ নাই। এখন আক্বপের পরিবর্তে 
অর্থগুপন + নীচাশয় ইন্দ্রিযাস্ত নরপিশাচগণ শিরে রান্জমুকুট ধারণ করিতেছে । 
ইহারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে 
সম্পূর্ণ অসমর্থ । ইহাদিগের নিষ্টরাচরণ রাজবিপ্লবের সময় সমূপস্থিত 
করিয়াছে । ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় স্থুবাদার এবং সৈম্তাধ্যক্গগণ 
দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আপন আপন প্রদেশে স্বাধীনতার ধ্বজা 
উত্তোণ্ন করিতেছেন । 

বঙ্গদেশে শবাঁব আলিবর্দী খ, বারাণসীতে রাজা বলবস্ত সিংহ, অযোধ্যায় 
নবাব সবদর জঙ্গ, রোহিলখণ্ডে আলি মহম্মদ ; হায়দ্রাবাদে নিজাম, মহি- 
শূরে হায়দর আলি-উহারা প্রত্যেকেই আপনাদিগকে স্বাধীন রাঁজা বলিয়া 
মনে করেন; দিল্লীর অধীনতা কার্ধত কেহই স্বীকার করেন না । 


কিন্তু এই সকণ স্বাধীনতা-প্রয়াসী স্ববাদার এবং সৈম্তাধাক্ষদিগের 
কার্ধকলাপের মধো কেবন রাজাবৃদ্ধির প্রয়াসই পরিলক্ষিত হইতে লাগল । 
পৃ্ধলন্ধ রাজ্য কিরূপে রক্ষা করিবেন তছ্ছিষয়ে তাহারা কোনো চিন্তা করিতেন 
না। এই হ্রীনবুদ্ধি হববাদার এবং নবাঁবগণ বুঝিতেন ন! খে বাজালাভ 
অপেক্ষা রাজারক্ষা করাই সমধিক ক&ুকর ব্যাপার । 

এ সংসারে ছুবাশাই মন্তুষ্যের বিনাশের কারণ ; উচ্চাভিলাষই মাস্ষকে 
সময়ে সময়ে বিপদের দিকে পরিচালিত করে । ভারতবর্ষের প্রাগুক্ত ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশীয় হ্বাদার সৈন্াধ্যক্ষ এবং অন্তান্ত প্রধান প্রধান পোক দিল্লীর 
সমাটের বিনাশকাল সমুপস্থিত দেখিয়া শুধু কেবল আপন আপন রাজা- 
বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন । প্রার প্রত্যেকেই আপন প্রতিব্শর 
বাজা আক্রমণ করিবার ন্িত্ত বাস্ত হইজ্জেন। মহারা্্রীয়গণ কখনও মুসল- 
মানদিগের রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা আপনাদিগের 
পরম্প.রর মধ্যে বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । অযোধ্যার নবাব স্বীয় 
প্রতিবেশী রোহিলাদিগের রাজাহরণ করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন । 
আবার রোহিগাধিপতি আলি মহম্মন দুর্বল প্রতিবেশীর্দিগের ধাজ্য অপহরণ" 
পূর্বক রোহিলখণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। মহীশুরের হায়দর আপি 
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'নিঙ্জামের স্থবিস্তীর্ণ রাজোর উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
নিজাম স্বীয় রাজ্োর নিকটস্থিত বেরার প্রদেশ করতলম্থ করিবাম্স নিমিত্ত 
বিশেষ যত্বনান হইলেন । ঈদ্ৃশ অবস্থা নিবন্ধনে অষ্টাদশ শতাব্ীতে ভারতবধ 
এক মহাশ্মশান ক্ষেত্র হইমা পড়িল। সমগ্র ভারতবর্ষ যেন ভৃত 
প্রেত পিশাচে পরিপূর্ণ হইল । সর্ধব্রই মংগ্রামানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। 
কিন্তু আপন রাজ্যরক্ষণে অসমর্থ পররাজ্যলোলুপ এই সকল স্ুবাদার, 
রাজা এবং নবাব চরমে প্রত্যেককেই ন্বী স্বীয় পূর্বাধিকৃত রাজ্য 
হারাইলেন । সকলেরই এক প্রকার অবস্থা হইল । রাজাবৃদ্ধির তৃষ্ণা! 
সকণকেই রাজ্যচ্যুত করিল । 

দেশের স্থানে স্থানে এইকপ সংগ্রামানণ প্রজ্জলিত হইগী উঠিলে প্রজা 
সাধারণের ঘোর কষ্ট যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রজ্জাগণ সর্ধদাই এই সংগ্রামানল 
সম্ভূত দাবাগ্রিতে দগ্ধীভূত হএ। সংসারে আর তাহাদের কোনে। সুখ শাস্তি 
থাকে না। 


কিন্তু মানব-গ্ররূতি বড়ই আশ্চরধ বলিয়া! প্রতীয়মান হয় । কষ্ট যন্ত্রণার 
নাম শুনিয়াই মানুষ ত্রাসিত হয়। এই কষ্ট যন্ত্রণার আশক্কাই কেবল 
মানুষকে কথঞ্চিৎ কষ্ট প্রদান করে। কিস্তু যখন কষ্ট যন্ত্রণা সমূপস্থিত হয়, 
তখন সে কষ্ট তত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না, সে যন্ত্রণা তত তুংখ প্রদান 
করিতে পাবে না। এ »ংসার যতই কষ্ট যন্ত্রণার স্থান হউক না কেন, 
মনুষ্য সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রনা, সকণ প্রকার ছুরবস্থার সহিত আপন প্রক্কাতির 
সামগরস্ত সংস্থাপনে সমর্থ । 

এখন শতবর্ষ পরে মামা মনে করিতেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতা 
নিবন্ধন আমাদ্িগের পূর্ধপুরুষগণ ভরানক কষ্ট ভোগ কর্দিয়াছিলেন। 
জীবন তাহাদিগের নিকট অসহনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল; হয় তো 
তাহারা আহাবনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা কেবণ মৃত্যুকামন! 
করিতেন । 

কিন্ত এটি আমাদের স্পষ্ট ভ্রম । অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই সংগ্রামানলের 
মধ্যে অবস্থান করিরাও আমাদিগের পূর্ধপুরুষগণ আমাদিগের ন্তাঁই 
সচ্ছন্দে আহারবিহার হাম্যপরিহাসে দিনাতিপাত করিতেন । দেশ বেরূপ 
দুরবস্থাপন্ন হউক না কেন, জনসাধারণ তজ্জন্ত কোন দিনও জঙ্গেপ কষে 
না। স্কল অবস্থাতেই তাহার! একভাবে হার্টে, চলে, খায় । তবে যখন 
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একেবারে নিজের উপর কোনো বিপদ আসিয়া পড়ে, তখন কিছুকালের 
নিমিত্ত কষ্টান্থভব করিতে থাকে । 


কিন্তু স্ষ্টির প্রারস্ত হইতেই সকল দেশে এবং সকল যুগে এক একটি 
দেশের কোটি কোটি লোকের মধ্যে এমন ছুই একজন লোক দেখিতে 
পাওয়া যায়, যাহার! সংসাপ্পের উপর সর্বদাই অসন্থষ্ট থাকেন । সংসারের 
সঙ্গে যেন ইহাদিগের চিরবিবাদ রহিয়াছে । এ সংসারে ইহারা পাপ 
তাপ ছুঃখ কষ্ট অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না । ইহ দিগের 
মধ্যে কেহ কেহ সংসারের সেই পাপ, তাপ, দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচারের 
সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পর ভাবী 
বংশাবলীর নিকট দেশ-সংস্কারক, কিম্বা সমাঁজ-সংস্কারক, অথবা ধর্ম-সংস্কারক 
বলিয়া পরিচিত হয়েন। আর কেহ কেহ সংসারের সঙ্গে একেবারে 
সংম্বব পরিত্যাগপূর্ধক বানপ্রস্থ ধর্মীবলম্বন করিয়া, নির্5নে একাকী 
অরণ্যে বাপ করেন। সংসারের লোকের সঙ্গে তাহ।দিগের কোনো। প্রকার 
সম্বন্ধ থাকে না। 

অগ্লাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সংসারবিরাগী যে ছুই চারিজন লোক 
ছিলেন, ত্তীহাদ্িগের মধ্যে কেহই দেশ-সংস্কারক কিন্বা ধর্ম-সংস্কারকের 
পথাবলম্বন করেন নাই । তাহারা সংসারের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিহা্- 
পূর্বক নির্জন অরণ্যে কিন্বা পর্ততৈ বাস করিয়া, সর্বদা ঈশ্বর 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন | হিমাচলের নিকটবর্তী স্থুরম্য অরণ্যই তীহা 
দিগের একঘাত্র অ"াসভূমি ছিল । ইহারা স্দ্ধ কেবল শাস্তি লাভাশার 
সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন খাকিতেন। হুরিদ্বার প্রভৃতি হিমাচলের নিকটবর্তী 
তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতেন । 

হিমাচলের পাদগ্রদেশের যে স্থান হইতে বেগবতী পবিভ্রসলিলা-গঙ্গ 
সমুখিত হইয়। ক্রমে পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটি 
প্রাচীনকাল হইতেই হরিদ্বার নামে পরিচিত । প্রাচীনকালের লোকেরা - 
ইরিদ্বারকে ভগবান কমলাপতির আবীসম্থান বৈকুষ্ঠের দ্বার বলিয়া! মনে 
করিতেন । এই স্থানটি যেরূপ শ্ুরম্য তাহাতে হরিছ্বার বৈকুষ্ঠের দ্বার 
বলিয়া পুরাতন কবিদিগের লহজেই সংস্কার হইতে পাবে । 


বিবিধ তরুরাজি-পরিশোঁভিত হরিস্বায়ের উপত্যকা প্ররুতিপদেবীক্ 
বিবার উদ্ভান পিয়া মনে হয়। এই স্থানের প্রারুতিক .সৌন্দর্ঘ প্রাচীন 
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আর্ধদিগের হ্ৃদর কবিত্ব রসে পরিপূর্ণ করিত। সহ সহন্র বৎসর পূর্বে 
এখানে গঙ্গার পার্থে বসিয! মহধিগণ নান! ছদ্দে সামবেদ গান করিতেন । 
স্থতগাং হরিদ্বার এখন পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া! সর্বত্র পরিচিত রহিয়াছে । 
সাধু মহাত্সাগণ সর্ববাই এই স্থানে বসিয়া যোগ সাধনায়শনিকত 
খাকেন। 

১৭৭৪ শ্রী; অব্ধের ফেব্রুয়ারি মাসে, একদিন অপরাহ্থে একটি শোক 
হরিদ্বারের একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বসিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যান 
করিতেছিলেন । তাহার সম্মধে একটি প্রজলিত অগ্রিকুণ্ড রহিয়াছে । 
তাহার ছুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতেছে । ইহার বয়ঃক্রম যাট 
বৎসরের যে অধিক হইয়াছে, তাহার কোনো সন্দেহ নাই | কিন্তু শরীয়ে 
এখনও বিলক্ষণ তেজ আছে । সমুদয় শরীর ভঙ্মাবৃত। পরিধানে একখান 
কৌপীন । সময়ে সময়ে ইহার মুখ হইতে ছুই একটি কথা বহির্গত হইতেছে । 
কিন্ত সেকি কথা তাহা নিকটে না দাড়াইলে কাহার9 বুঝিবার সাধ্য 
নাই । অনেকক্ষণ পরে তিনি একবার বলিয়া উঠিপেন_- 

হা পরমেশ্বর! এ জীবন বুথ! গেগ। 

কিছুকাল আবার নির্বাক থাকিয়া বলিেন-__ 

শাস্্রাধায়ন কেবল অভিমান উৎপাদন করে। শান্ত্রাধায়ন দ্বারাও মান্তুষ 
আপনাকে চিনিতে পারে ন1। 

আবার নিমীলিত নেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন-_- 

মান্ুষমাত্রেই ঈশ্বরের সেনা । এ সংসারের প্রত্যেকেই টসনিক 
পুরুষ হইতে হইবে । ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবজিত হইয়া বৃথা! জীবন 
যাপন করিতেছি । 

বৃথা জীবন যাপন করিতেছি এই কথা বলিবামাত্র পশ্চাৎ হইতে 
অকল্মাৎ একজন লোক বলিয়। উঠিলেন-- 

বৃথা জীবন বলিয়াই তো যাহাতে পৃথিববা লোকশৃদ্ক হয় তাহারই 
উপায় দেখিতেছি। : 

প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর্ণে এই নবাগত দ্বিতীয় ব্যক্তি কথ। প্রবেশ করিল 
না । তিনি নিমীঞিত নেত্রে নিজের চিস্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন । প্রপ্পাস্থায 
লোকের মুখ হইতে যন্ত্র কথ বাহির হয, .সেই প্রকার ইহার মুখ হইতে 
উপরি উক্ত বাক সকল বাহির হইতেছিল । 
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এই দ্বিতীয় লোকটি গঙ্গার অপর পার হইতে নদীর উপর দিয়া হাটিয়া 
আসিয়াছেন | গঙ্গায় বড় অধিক জগ ছিল না। পারে উঠিয়া! প্রথযোক্ত, 
ব্যক্তি যে পাহাড়ে বসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ে উঠিরাছিলেন, 
এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে 'বৃথ। জীবন যাপন করিতেছি” এই কথ। বসি: 
শুনিয়া, পশ্চাৎ হইত বিকট হান্ত করিয়া, “বুখা জীবন বলিয়াই তো 
যাহাতে পৃথিবী লোকশূন্য হয় তাভারই উপায় দেখিহেছি, এই কথ! 
বণিয়াছিলেন । 

এই নবাগত লোকটির শরীর একেবারে অস্থিচর্মসার হইয়া পড়িয়াছে । 
এব্যস্কিকে হাটিতে দেখিলে বোধ হয়, মেন বায়ুর দ্বারা ইহার সমুদয় 
শরীর পরিচালিত হইতেছে । ইহার আকৃতি মানুষের ন্যায় হইলেও ইহাকে 
মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, মানুষের ছায়ার ন্যায় বোধ হর। ধাহারা 
ভূতপ্রেতের অধ্তিত্থে বিশ্বীস করেন তাহারা ইহাকে দেখিবাশাত্র নিশ্চয়ই 
অপদেবতা বলিয়। অবধারণ করিতেন । ক্রমে এই ব্যক্তি প্রথমোক্ত ধ্যানশীল 
লোকটির নিকট আসিয়| আবার বিকট হান্য করিয়া বলিল__ 

ঠাকুর আবার কি চিন্তা করিতেছ ? এবার বড় শুভ সংবাদ । ঘেরূপ 
যুদ্ধ বাধিরাছে হয়তো! এবার আমাদেন্স বঙ্গদেশেও সংগ্রীমানণ প্রজলিত 
হইয়া উঠিবে। 

প্রথমোক্ত ব্যক্তির ধ্যান ভঙ্গ হইপ। তিনি স্বৃপ্তোখিতের ন্যায় 
চ্মকিয়া উঠিয়া, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়! 
বহিলেন। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার ধণিল, ঠাকুর কি ভাবিতেছ ? আমার কথাটা 
বুঝি এখনও তোমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই ? বড় শুভ সংবাদ । তুমুল 
সংগ্রাম হইবে । এ যুদ্ধেও কি পৃথিবী লোবশুন্য হইবে না? 

প্রথমোক্ত বাক্তি এখনও অবাক হইয়া এক দৃষ্টে দ্বিতীয় লোকটি 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিম্াছেন। কিছুকাল পরে অতি মৃছুষ্বরে আপনা 
আপনি বলিলেন | 

হা! পরমেশ্বর! শোক ছুঃখ প্রভৃতি সাংসারিক অবস্থার নিকট মাছুষ 
চিরকালই পর্লাজিত | জানলাভ, শাস্ত্াধ্যয়ন, কিছুই মান্গুষকে ছুঃখ দাহিত্ের 
বিষময ফল হইতে নিমুক্ত রাখিতে পারে ন!। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠাকুর তোমার ও সাংসারিক অবস্থার কথা অনেক 
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শুনিয়াছি। আমি নিজেও বাল্যকালে অনেক বিষয় অধ্যয়ন করিয্নাছিলাম | 
আমি বাণেশ্বর ভট্টাচার্ধ ।--অঙ্গ, বঙ্গ, কলিগ, দ্রাবিড় সর্বত্র আমি 
পরিচিত ছিলাম । এখন আঁমার আসল কথা শোন । 

এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বাণেশ্বর ভট্টাচার্য, আৰ প্রথমোক্ত ধ্যানশগীল 
মহাপুরুষের নাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস । বাণেশ্বরের জন্মস্থান বঙদেশের 
অনর্গত বিক্রমপুর | ইনি রাঁজ। রাজবল্পভের গুরুবংশোত্তব 1 আর শ্রীনিবাস 
একজন সথবিখ্যাত মহারাষ্্ীয় পণ্ডিত । প্রায় সাত আট বৎসর হইল ক 
কাতায় ইহাদের পরম্পবের মধ্যে প্রথম আশসাপ পরিচয় হয়। পরে 
শ্রীনিবাস বাণেশ্বরকে সঙ্গে করিয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আনিয়াছিলেন। 

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কোথা হইতে 
আসিলে। 

বানেশ্বর । সে কথা পপে বলিব । একটা শুন সংবাদ আছে তাই 
আগে শোন । 

শ্রীনিবাস ! ( ঈধৎ হাস্ত করিয়া!) কি শুভ সংবাদ । 

বাশেশ্বন্ন | বড় যুদ্ধ বাধিরাছে। যদি মহারাষ্ীয়গণ এ ঘুদ্ধে রোহিলাদিগের 
পক্ষাবশন্বন করেন, "তবে শতবর্ষেত এ সংগ্রামানল নির্বাপিত 
হইবে না। এই যুদ্ধ উপলক্ষেই আমার আশ! পূর্ণ হইবে । নিশ্চই এবার 
পৃথিবী লোবশূন্য হইবে। 

শ্রীনিবাস । হা৷ হতভাগ্য, এখনও তোমার স্বন্ধে সেই ভূত বহিরাছে। 
এত দীর্ঘকাল নানা! দেশ এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াও মনের সাম্যাবস্য। 
লাভ করিতে সমর্থ হইলে না। বৃথা শাক্ত্ীধ্যনন ! সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থ/ই মানব-জীবন গঠন করিতেছে । 

বাণেশর | ঠাকুর আবার ঘি তুমি “সামাজিক অবস্থা “মানব জীবন? 
ও সকল পর্ডিতি কথা বল, তবে আমি এখনই' চলিরা যাইব | মযহারা্রীগণ 
এই যুদ্ধে কোনে পক্ষাবলদ্বন করিবেন কি ন। তাই বল । 

শ্রনিবাস। তাহা আমি কিরূপে বলিব? তুমি কি. মহারাষ্ট্র দেশেও 
গিয়াছিলে ? 

বাশেশ্বর |. আমি কি ঠাকুর আর তোমার মতে একস্থাঁনে বলিয়া থাকি । 
কখনও মহারাষ্ট্র দেশে, কখনো! মহীশৃরে, কখনো হায়দ্রাবাদেঃ কখনে। 
দিল্লীতে, কখনো অধোধ্যার--এইরূপে নানাদেশ পর্যটগ কৰিতেছি । 
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শ্রীনিবাস । কি উদ্দেশে এই পর্যটন? শরীটা যে একেবারে ক্ষয় 
করিয়াছ। 

বাশেশ্বর । আর কি উদ্দেশ্য আছে? যেখানেই যাই, সেই দেশের 
্াজপুরুষদিগকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করি । তাহাদিগকে বলিয়া থাকি, 
বাছ। | যুদ্ধ কর নিশ্চয়ই তোমার রাজ্য বৃদ্ধি হইবে । তাহারা তখন আমার 
কথা শুনিয়। হাশ্য করে । আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে। কিন্ত 
অবশেষে আবার আমার উপদেশান্রদারেই কার্য করে । এই বারো, তেরো 
বৎসরের মধ্যে কত স্থানে কত যুদ্ধ হইল দেখিতেছ না? 

শ্রীনিবাস । তুমি কি মনে কর, যে ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ তোমার উপদেশ।- 
হুসারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন ? 

বাবেশ্বর । আমার উপদেশান্ুসারেই হউক, কি অন্য কোনো। কারণেই 
হউক, 'তাহ তে আমার কোনে! ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । আমার উদ্দেশ্য সাধন 
হইলেই হুইল । পৃথিবী মন্ুস্ুশূন্য হইদদেই আমার আশা পূর্ণ হয় । 


শ্রনিবাস। পৃথিবী মনুয্যশূন্য হইলে তোমার কি লাভ হইবে ? 

বাণেশ্বর । তাহা হইলেই সংসারের সকলের ছুঃখকষ্ট একেবারে দূর 
হইবে | একজন মরিবে আর একজন বাচিয়৷ থাকিবে সে ভাল নহে। 
সমস্ত পৃথিবী 'একেবারে বিনষ্ট হইলেই 'ভাল। তাহা হইলে কাহারও মনে 
কোনে দুঃখ থাকে ন।। 

শ্রীনিবাস । সমস্ত পৃথিবীর লোক কি তোমার নিকট কোনো অপরাধ 
করিয়াছে, যে তুমি তাহাদিগের অমঙ্গল কামনা করিতেছে? 

বাণেশ্বর | মানুষের মতো! হিংস্ব জন্তু তে! আর নাই । বাঘ ভালুক কোনো 
জন্তই মান্থষের ন্যায় এত নিষ্ঠুর নহে । সর্পের মধ্যেও কৃতজ্ঞতা থ।'কিতে 
পারে, কিন্ধু মানুষের মধ্যে তাহাও নাই । 

শ্রীনিবাস । (ঈষৎ হান্ত করিয়া) মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি সংরক্ষণ 
করিতে পারিলে দেব-জীবন লাভ করিতে পাবে । বর্তমান সম।জ- 
প্রচলিত পাপ এবং কুসংস্কারই জনসাধারণকে এইরূপ জঘন্য করিয়) 
তুপিয়াছে। 

বাণেশ্বর | যানুষয দেবতা হইতে পারে, একথা অনেক দিন হইতে 
শুসিতেছি। কিন্তু একটা মানযকেও দেবতা হইতে দেখ! গেল না। 
আমি এখন নিশ্চয় বুবিপ্বাছি, মামুষের স্তায় বদ্‌ জানোয়ার আর নাই । 


প্রথম খণ্ড ৯ 


ব্যাস্ত ভন্তুকাদি হিম জন্ত অপেক্ষা মান্গষ শতগুণে নিষ্ুর । তাই আমি 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজগণ মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া, পৃথিবী মন্ুস্ুশূনয 
করিবার চেষ্টা করিতেছি । 

শ্রীনিবাস । তুমি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াছ। এই যে ন্বাজগণ পরস্পরের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, ইহারা কি তোমার উপদেশাম্ুসারে যুদ্ধ করে? 
কেন তুমি দেশে দেশে উন্ত্বের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ ? তুমি বিছুকাল 
পর্যস্ত আমার নিকট থাক, অমি তোমার স্বন্ধের ভূত ছাড়াইয়। দিতে 
চেষ্টা করিব! 

বাণেশ্বর। আমি একক্রমে একদওও একস্থানে ভিষ্টিতে পারি না। 
ছুই চারি মুহূর্ত এবস্থানে বসিলেই আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ 
আবার স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা হয় । এই জন্যই লোকে বলে যে আমার 
বন্ধে ভূত চাপিয়াছে। 

শ্রীনিবস | আমি নিশ্চয় বলি,তাছি যে তোমাকে ভূতে পাইফাছে। 
ভূত আর কিছুই নহে। মানুষ যখন কোনো একটা বিশেষ মানসিক ভাব 
দ্বারাই কেবল পরিচালিত হয়, অন্য আব কোনা বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে 
পাবে না, তথনই তাহাকে ভূতে পান। পৃথিবী লোকশুন্ত হউক, এই 
চিন্তাই তোমার অন্তর অধিকার করিয়া রহিগ্াছে। অন্য কোনো বিষয়ে 
কি অন্ত কোনো কথায় তুমি মনোধোগ প্রধান করিতে পার না। একস্থানে 
একদণড বধসিপা বিশ্রীম করিতে পার না স্বতরাং লোকে মনে করে যে, 
তোমাকে ভ্ৃতে পাইয়াছে । 

বাণেশ্বর | তবে ঠাকুর এখন বিদায় হই । আমি আর আরধবক্ষণ বসিতে 
পারিতেছি ন!। | 

শ্রীনিবাদ। আধ একটু অপেক্ষা কর। আর ছুই একটা কথা তোমার 
নৈকট জিজ্ঞ।স করিব | 

কাণেশ্বর | যাহা। হয় ঠাকুর শীত্র শী বল। আমি আর বিলম্ব করিতে 
পারি না। 

শ্রীনিবাস--এখন কোথায় াইধে? 

বাণেশ্বর-রোহিলখণ্ডে। 

শ্রনিবাস--রোৌহিলথণ্ডে কি প্রয়োজন ? 

বাখেশ্বর- সেখানেই তে! যুদ্ধ হইবে । 


১৩ অধষোধ্যার বেগম 


শ্রীনিবাস__কাহার সঙ্গে বোহিলাদের যুদ্ধ হইবে ? 

বাণেশ্বর--উজ্জীর স্ুজাউদ্দৌলা এবং ইত্রাজগণ এক পক্ষ, আর 
রোহিলাগণ অপর পক্ষ । 

বাণেশ্বরের এই কথা শুনিয়! শ্রীনিবাস অতান্ন আক্ষেপের সহিত বলিতে 
লাগিলেন_-“ত1 পরমেশ্বর, দেশের কি ছরবস্থাই হইল ! একটা নবাব কি 
রাজা আপন রাজা স্তশাসন করিবার চেষ্টা করে না, বা প্রজার ছু'প 
নিবারণ করিতে যত্বু করে না। সকলেই কেবল পররাজ্য অপহরণের চেষ্টা 
করিতেছে | ইহাদিগের প্রত্যেককেই চরমে আপন আপন কর্তন্য উল্লজ্ঘনের 
বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে | ইভাঁদের কাহারও বাজাপদ চিরস্থায়ী 
হইবে না।? 

শ্রীনিবাসের বাক্যাবসানে বাণেশ্বর বিকট হান্ করিয়া উঠিলেন__ 

কি ঠাকুর এখন তো আমার মতেই আসিতে হইল । আমি তো পৃ 
হইতেই বলিতেছি যে, মান্ম বড পাজি জানোয়ার | এমন বদ্‌ জানোয়ার 
আর কৌখাও নাই । এক একট! নবাব কিম্বা এক একটা বাঙ্গার ঘরে 
ছই তিন শত পত্বী রহিয়াছে । কিন্ত তত্রাচ স্থমোগ পাইলেই' পরস্তরী 
হরণ করিতে ত্রুটি করে না । এক একটা নবাব কিম্বা রাজার ঘরে কোটি 
কোটি টাকা রহিরাঁছে, তাহার স্থবিস্তীর্ণ রাজা রহিয়াছে, কিন্তু তত্রাচ 
পররাজ্য এবং পরধন অপহরণ করিবার প্রলোভন পরিত্যান করিতে পারে 
না। অন্যান্ত কোনে হিংস্র জন্ত এইরূপ করে না। খ্যাদ্র ভদ্লুক প্রভৃতি হিত্্র 
জন্ত সকল অ'পন আপন ক্ষুন্নিবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত 'গীব হত্যা! 
করে। ব্যাপ্্র ঘন একটা জীব হত্যা করিয়া তাহার মৃত শরীর সম্মুথে 
শইয়া বসে, তখন আর অপর কোনো জীবজন্তকে আক্রমণ করে না। কিন্ত 
মানুষের প্রয়োছ্গন না! থাকিলেও সে অনায়াসে দশটা নধহতা। করিতে 
পারে। শাস্ত্রে মাহাই লিখিত থাকুক না কেন, মান্ধষ গে সর্বাপেক্ষা অধিক 
নিষ্ঠুর জন্ত তাহার কোনো সন্দেহ নাই । 

শ্ীনিবাম ঈষৎ হাস্য করিধা বলিলেন_ভার অবস্থাগসারে তাহাই 
হইয়া পড়িয়াছে ! 

বাণেশ্বর | তাহা না হইলে এ ছুর্দশ। কিরূপে হইল ? 

শ্রীনিবাস । ভাই নিজের দুববস্থার মিমিত্ব অপরকে কখনও দোষ দিবে 
শা। তোমার আমার ছুববস্থা' আমাদের কর্তব্য উল্লজ্ঘনের অবস্াভাবী ফস । 


প্রথম থণ্ড ১১৯ 


এ সংসারে কর্তব্য উল্লজ্বন না করিলে, স্তায় « সত্যেপ্ন পথ হইতে আষ্ট না 
হইলে, কাহাকেও কখনও কোনো ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না । 


বাণেশ্বর । ঠাকুর ও সকল কর্তব্যের কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা! হয় না। 
এখন চলিলাম। আর তিষ্টিতে পারি না । (বিকট হাশ্ট করিয়া ) কাধের 
ভূত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। 

শ্রীনিবাস । রোহিলথণ্ডে যাইয়া তোমার কি লাভ হইবে? 


বাধেশ্বর | এ যুদ্ধে কত জন লোক বিনষ্ট হয়, 'ভাহার একটা হিসাব 
রাখিতে হইবে । তাহা না হইলে আর ঠিক করিতে দি না, যে কত বৎসরে 
পৃথিবী লৌকশূন্ হইবে ৷ এদিকে আমারও পধমায়ূ শেষ হইয়া আসিতেছে । 
কাধে এই ভূত আছে বলিয়া এখনও হাটিতে চলিতে পারি। কিন্তু এ ভূত 
না থাকিলে একেবারেই চলৎশক্কিহীন হই] পড়িতাম | 

শ্রীনিবাস । তোমার শরীর থে একেবারে ক্ষর হইয়াছে, তাহা যে তুমি 
নিছে বুঝিতে পার, তাহাই আমি মনে করিতীম না। 


বাণেশ্বর | (বিকট হান্ত করিয়া ) ঠাকুর অমি সকলই বুঝিতে পাি। 
আমি বাণেশ্বর তর্কপঞ্চানন | ন্যা- দর্শন, সকপ শান্ই অধাধন করিঘ়াছিলাম | 
কিন্তু এখন-- 

এই বলিরাই বুকে করাঘাত পূর্বক দার্ধনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
বলিলেন-হা স্তী পুত্র কন্তা। এ বুকের মধ্যে সর্বদাই আগুন জলিতেছে । 

ইহার পর খাণেশ্বব উঠিরা দ্রুতপদসঞারর চশিরা যাইতে লাগিশেন । 
শ্রীনিবাস গাত্রোখান করিদ! তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চ।ৎ ধাকিত হইলেন এনং কাভার 
নিকট আসিয়। তীহার হত ধরিরা বলিলেন, 

তুমি গমনোম্মুখ হইলে তোমাকে কেহ বাধিয়াও রাখিতে পাপে ন!। 
কিন্ত আমার একটি আন্ুরোধ রাখিবে । 

বাণেশ্বর । কি অনুরোধ ? 

শ্রীনিবাস । ছুই এক মাসের মধ আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিধে । 


যোহিগ! যুদ্ধ শেষ হইলেই তোমার এই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিব । এই 
বলিয়৷ বাণেশ্বর ছুই চারি মিনিটের মধ্যে অন্ত্িত হইলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
রোহিলখণ্ড 


অযোধ্যা এবং কুমাম্ুন পর্বতের মধ্যস্থিত গঙ্জানদীর পূর্ব পার্বতী 
'ষে স্থবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড পূর্বে কুতাহার নামে পরিচিত ছিল, তাহাই তষ্টাদশ 
শতাব্দীতে রোহিলাশ্রেষ্ঠ আলি মহম্মদের প্রাধান্য ভাঁভের সঙ্গে সঙ্গে 
রোঠিলখণ্ড নামে অভিহিত হইল। রোহ্লখণ্ড অযেধ্যার »ংভগ্ন রাজ্য | 
উজীর সবদর জঙ্জের সময় হইতেই অফোঁধ্যার নবাবদিগের রোহিথণ্ড অধিকার 
করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সংগ্রামপ্রির রোহিলাদিগকে পরাস্ত 
করিবার সাধ্য নাই | স্থতরাং এ পর্যস্ত উজীর নির্বাক ছিলেন । 

এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময় সবদর জঙ্গের পুত্র উজীর 
স্থজাউন্দৌল1 অযোধ্যার নবাব ছিলেন । উজীর কামের উদ্দিনের মৃত্যুর পর 
অযোধ্যার নবাব সবদর জঙ্গ দিল্লীর বাদশাহের উজীরের পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন বলিয়াই ত.হার সময় হইতে অযোধ্যার নবাবগণ পুরুষ পরম্পরায় 
'উজীর উপাধি ধারণ করিতেন | 

উজীর স্থজাউদ্দৌলা! রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্যতৃক্ত করিবার অভিপ্রায়ে 
ইংরাজদিগের সাহাষ্যপ্রাথথী হইলেন। ইংরাজগণ অর্থলোভে তীহাকে 
সাহাযা করিতে সম্মত হইলেন । ১৭৭৪ গ্রীঃ তব্ের প্রারস্তে ইংরাজ সৈন্তাধ্যক্ষ 
জেনারেল চ্যাম্পিধন সসৈগ্ভে অযোধ্যা আসিয়া ধোহিলখণ্ড আক্রমণ 
করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিপেন | 

এদ্দিকে অশ্তিবর্ধ বয়স্ক ধোহিলাশেষ্ঠ হাফেজ রহমত খা ম্বদেশ বক্ষার্থ 
সৈম্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু এবার রোহিলাদিগের 
ঘোর বিপদাশঙ্ক। রহিয়াছে । অযোধ্যার স্ুবাদারের সমূদয় সৈগ্য ইংরাজ- 
সৈম্তগণের সহিত সম্মিলিত হইয়! যুদ্ধ করিবে । এই সম্মিলিত সৈস্বের 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে । বিশেষতঃ 
ইতিপূর্বে রোহিলাদিগের পরম্পবের মধ্যে একটু গৃহবিচ্ছেদ্ হইয়াছিল বলিয়া, 
উপযুক্ত সময় থাকিতে সৈন্ত সংগ্রহ কর! হয় নাই। গৃহবিচ্ছোদই 
বাজ্যবিনাঁশের একমাত্র মূল কারণ । আবার ব্যক্িবিশেষের একাধিপতোর 
ইচ্ছাই সর্বদা গৃহবিচ্ছেদ আনয়ন করে। 


প্রথম খণ্ড ১৩. 


যে কারণে বোহিলাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিলঃ এবং ষে 
পাপে ক্বোহিলারাজ্য বিনষ্ট হইল, তৎসমুদয় সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত 
না করিলে এই উপগ্ভাসের লিধিত ঘটনা পাঠকগণ সহজে হুদয়জগম 
করিতে পারিবেন না । অতএব এই অধ্যায়ে সেই সকল এত্হাসিক ঘটনার 
উল্লেখ করিতেছি । 

১৬৭৩ ্ীন্টাে শাহ আলম এবং হোসেন খ নামক ছুই ভ্রাতা কুতানারে 
(বর্তমান রোহিলথণ্ডে) বাস করিতেন । ইহার! আফগান দেশীয় লোক 
ছিপেন | সময়ে সময়ে ইহারা ছুই ভাই মোগল সম্াটদিগের অধীন 
সৈনিক পুরুষের কার্ধে নিযুক্ত হইতেন। ইহাদের মধ্যে জোষ্ঠ ভ্রাতা 
শাহ আলমের দুই পুত্র ছিল; জোট পুত্রের নাম দাউদ খ। ও কনিষ্টের নাম 
হাফেজ রহমত খা । দাউদ খা কুমাযুনের রাজার সৈন্যাধাক্ষের পদে নিযুক্ত 
হইয়া শ্বী্ প্রতৃর অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার 
প্রত তাহাকে যখোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন না। ন্ৃতরাং তিনি 
পদ পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন । দ্বাজা তাহার পদত্যাগের অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়া তাহার হত্তপদ কণ্ডন করিলেন । ইহাতে দাউদ খার 
প্রাণ বিনষ্ট হইল | দাউন খর কনিষ্ঠ পুত্র আলি মহম্মদ পিতার স্থায় 
সংগ্রামপ্রিয় ছিলেন। তিনি একদিন না একদিন পিতৃবৈর নিধীতন 
কর্সিবেন বলিয়া মনে মনে স্থি্ করিয়। রাখিলেন । 


পিতৃবিগোগের পর আপি মহম্মণ মোরাঁদাবাদের ফৌজদার আজমংউপ্না 
খার অধীনে একজন সৈনিক পুরুষের কার্ধে নিযুক্ত হইগেন |. 
কিন্তু আজমতউদ্লার পদচ্যুতির পর আলি মহম্মদ অল্ল সংখ্যক সৈন্য মংগ্রহ 
করিয়া মোরাদাবাদের নিকটবতী সম! ভূমি অধিকার কক্সিলেন | ক্ষনে 
তাঁহার সৈম্ত সংখা! বৃদ্ধি হইতে লাগিপ | সঙ্গে সঙ্গে তিনি আঁপন অধিকাধও 
বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন | 

মোরাদাবাদের নিকট দি্ীর বাধশাহের মীরবক্সী (8852880: 
06791 ) উন্দাৎ মৃলকের অনেক জায়গীর ছিল । উমদাৎ মৃগক লোক 
পরম্পরায় শ্রবণ করিলেন যে আপি মহম্মদ তীহার জারদীদ্ষের অন্তর্গত 
/ কতক ভূমি অধিকার করিয়াছেন । তিনি আলি মহম্মদকে দুপ্র্ান 
করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সসৈম্তে একজন নেনাপতিকে মোরাদাবাদে 
প্রেরণ করিলেন । তীহার প্রেঘিত সেনাপতি মোরাদাবাদে পৌছির! 


১৪ অধযোধ্যার বেগম 


আগি মহম্মদের সহিত বিবার আবস্ভ করিল । আলি মহম্মদ যুদ্ধ করিয়া সসৈন্ে 
সেনাপতিকে একেবারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । 


আঁপন প্রেরিত সেনাপতির মৃত্যু সংবাদে উমদাৎ মুলক যারপরনাই 
কোপাবিষ্ট হইর] রাজবিদ্রোহীন্বরূপ আলি মহম্মণকে দণ্ডবিধান করিবাদ 
নিমিত্ত দিল্লীর বাদশাহকে অনুরোধ করিলেন। কিন্ত দিজ্লীর বাদশাহের 
কর্মচারিগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিশেষ শক্রতা ছিল। প্রন্ত্যেকেই 
প্রতোককে হিংসা করিতেন, প্রত্যেকেই অপরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিতেন । বাদশাহের উজীর কামিরউদ্দীন আলি মহম্মণকে ধৃত করিবার 
নিমিত্ত সৈন্য প্রেরিণ করিতে উদ্যত দেখিয়া, অততি বিনীতভাবে বাদশাহকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন--ধর্মীবতার এই গোলামের একটা কথ! শুনিষা 
যাহা হর করুন। আপি মহম্মদ মন্দ পোক নহেন। মীর বক্সী উমদাৎ 
মূলকের প্রেরিত সেনাপতি তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছিপ। তাহাতে 
সে যুদ্ধ করিথা তাহাকে পরাস্ত করিয়াছে । ন্থায়ান্ুসারে ইহাতে সে 
দণ্ডাহ হইতে পারে না। 

বাদশাহ উজীরের কথা শুনিয়া আর সৈন্য প্রেরণ করিগেন না । এদিকে 
আলি মহম্যণ মীর্বব্সী উমদাৎ মুণকের সমুদয় জায়গীর অধিকার করিলেন । 

ইহার পর সারউদ্ধীন নামক একজন রাজবিদ্রোহীকে ধৃত করিবার 
নিমিত দিল্লীর বাদাশাহ সৈন্য প্রেরণ করিলেন । উজীর কামিরউদ্দীন 
আলি মহম্যপকে বাধশাহের প্রেরিত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া এই 
রাঙ্গবিদ্রোহীকে ধৃত করিবার নিমিত লিখিলেন । 


আলি মহন্মদ এই পঞ্তর পাইয়া! বিশেষ আগ্রহের সহিত খাদশাহের 
প্রেরিত সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া সায়দউদ্দীনকে ধৃত করিলেন । 
বাদশাহ আলি মহন্মদের রাজভক্তি দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া! তাহাকে 
নবাব উপাধি প্রদান করিলেন, এবং তৎসঙ্গে অনেক ভূমিও দান 
করিলেন । | 

কিন্ত দিন দিন আলি মহম্মদের ক্ষমতা ও যশ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, 
উজীর কামিরউদ্দীনের মনে নানা প্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল । 
তিনি তখন আপন বিশ্বাসী লোক বাজ হ্য়ানন্দকে যৌবাদাবাদের 
ফৌজঘারের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঁঠাইল্ন, এবং তাহাকে আলি মহম্মদের 
কার্ধকলাঁপ সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিতে বলিলেন । 


প্রথম খণ্ড ১৫ 


রাজী হরানন্দ মোরাদাবাদে পৌছিয়াই আলি মহম্মদের নিকট দিজীর 
বাদশাছের প্রাপা রাজস্ব 'তলব করিতে পাগিন্নে। ইহাতে ক্রমে ইহাদের 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদ আরম্ত হইল । অবশেষে আলি মহম্মদ সংগ্রামে 
হরানন্দকে পরান করিলেন । এই যুদ্ধে হরানন্দেৰ প্রাণবিয়োগ হইল | 

রাজা হ্রানন্দ উজীর কামিরউদ্দীনের অতান্থ প্রিগপাতর ছিলেন । ইছার 
মৃত্যুর কথা শ্রবণ করির! তিনি অতান্ত কোপাবিষ্ট হইসেন এবং অনতিবিলঙ্গে 
্বীধ পুত্র মীর মন্্ুকে সৈন্তা-সামন্ত সঙ আলি মহমশ্মদকে ধৃত করিবার নিখিত্ব 
প্রেরণ করিলেন । 

মীর মনু সৈম্ত-সামন্ত সহ মোরাদাবাদে আসিয়া পৌছিলেন। কিন্তু সহসা 
আলি মহম্মদকে আক্রমণ করিতে তাহার সাহস হুইপ না। আলি মহম্মদ9 
স্বাহাকে সহস। আক্রমণ করিলেন না। উভয় পক্ষের সৈন্ত পরম্পর হইতে 
কিছুদবে অবস্থন করিতে লাগিল । অবশেষে আলি মহম্মদের শত্ে উভয়ের 
মধ্যে সন্ধি সংস্থীপিত হইল | আলি মহম্মদ বিবিধ যৌ'তুকসহ নিজের একটি 
কন্তাকে উদ্জীর কামিরউদ্দীনের 'এক পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন । 

উজীর কামিরউদ্দীনের সহিহ আলি মহম্মদের এই প্রকার আত্মীয়তা 
হইলে পর তাহার ক্ষমতা এবং আঁধকার আর৪ দুীভাত হইল । আলি মহম্মদ 
আফগান প্রদেশস্থ রোহিণা সম্প্রদীয়ের লোক । স্থাতরাং এখন তিনি তাহার 
এই নব উপাঞজিত রাজ্য রোহিলখণ্ড নামে অভিহিত করিন্গেন, এবং ধোহিঙ- 
খণ্ডের নবাব ব্রা আপনার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন । 

এইব্ূপে রোহিপথণ্ডে আলি মহম্মদের রাজত্ব দৃটীভূত হইবার পর তিনি 
পিতৃনৈবী কুমায়নের রাজাকে দণ্ড বিধান করিবার নিমিত সসৈম্বে কুমায়ূন 
প্রদেশে প্রবেশ করিলেন । রাজা তাহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া 
সপরিবারে বাজ্য পরিত্যাগপূর্বক পলারন করিলেন ! আনি মহম্মদ বিনা 
যুদ্ধে রাজার প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক প্লাজার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন । 

কুমায়ন হইতে প্রত্যাবর্তনকাঁলে আলি মহম্মদের সৈন্যদিগের সহিত 
অযোধ্যার নবাব সবদর জঙ্গের লোকের বিবাদ হুইল । সবদর জঙ্গের 
লোকেরা কুঘায়ুনের নিকটবর্তী স্থানে শাল বৃক্ষ কর্তন করিতেছিল। 
ইহার্দিগের সহিত বিবাদ হইলে আলি মহম্মদের লোকের] ইহাধিগকে তাড়া" 
ইরা দিয়া ইহাদিগের সংগৃহীত সমুদয় শাল বৃক্ষ আত্মসাৎ করিল। 

নবাব সবদর অঙ্গ আলি মহম্মদ এই অনার ব্যবহাদের কথ শ্রবণ 
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করিয়! দিল্লীর বাদশ হের নিকট অভিযোগ করিলেন, এবং বাজবিজ্রোহী 
স্বরূপ আলি মহম্মদের প্রাপদণ্ড করিবার নিমিত্ত বাদশাহকে অন্গরোধ 
করিলেন । সবদর জঙ্গের প্রতি বাদশ[হের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল । তিনি 
সবদরের অনুরোধে আলি মহম্মদের প্রাণদণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে সব্দরকে 
সঙ্গে করিয়। সসৈন্যে যাত্রা করিলেন । উজীর কামিরউদ্দীন এবার আর 
আলি মহম্বদকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন ন1। 

কিন্ত আলি মহম্মদ অতান্ বুদ্ধিমান লোক । তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন 
যে, দিল্লীর বাদশাহ এবং অযোধ্যার নবাব এতহৃভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
জয়লাভের আশ! নাই । স্থৃতরাং তিনি ইহার্দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন ন। 
দিল্লীর বাদশাহের শরণাগত হইলেন । বাদশাহ সন্তষ্ট হইয়া, তাহার প্রাণ- 
বিনাশের অভিপ্রান পরিত্যাগ করিপেন | কিন্তু বন্দীম্বরূপ দিল্লীতে লইয়া; 
গেলেন । 

সবদব জঙ্গ মনে মনে আশা করিয়াছিলেন ঘে বাদশাহ আলি মহণ্মদের 
প্রণবিনাশ করিলেই রোহিলখণ্ড তিনি অধিকার করিবেন | কিস্তু তাহার 
সে আশা বিফল হইল । 


বাদশাহ আপি মহম্মদকে ধৃত করিবার পর রোহিলখগ্ডের নিকট গঙ্গীব 
পশ্চিম পার্থে অনেক সৈন্ত রাখিয়া গেলেন । রোহিলা সৈম্বাগণ গঙ্গা পার 
হই আলি মহশ্ম,দর উদ্ধারার্থ দিল্লীতে না যাইতে পারে, সেই অভিপ্রায়েই 
সৈম্ঠণণ গঙ্গার পার্থে ছাউনি করিরা রহিল । কিন্ত আলি মহম্মদের প্রতি 
রোহিল! সৈম্যদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধ' ছিল। তাহার! অনেকদুর 
দক্ষিণে সরিয়! যাই! গঙ্গা পার হইল; এবং আগি মহম্মদের উদ্ধারার্থ 
দিল্লীতে প্রবেশপূর্বক রান্প্রাসাদের নিকটবর্তী কোনো এক উদ্ভনে রাখি 
অবসান করিল। পরদিন প্রাতে রাজপ্রাসা্দের ছ্বারে যাইয়া! বলিল, যে 
আলি মহম্মদফে কারামুক্ত করিয়া না দিলে তাহার রাজপ্রাসাদ লুষ্ঠন 
করিবে। 

ইহাদিগের ঈনৃশ বীরত্ব দর্শনে উজীর কামিরউদ্দীন এবং শ্বয়ং বাদশাহ 
অত্তান্ত ভীত হইলেন । অনেক বাদাহবাদের পর ইহাদিগেকর সহিত এই 
রূপ বন্দোবস্ত হইল যে, আনি মহন্মদ দ্বীয় পুত্র ফায়েজউল্লা। খা! 'এবং আব- 
ছুল্না খাকে প্রতিভূ শ্বরপ দির্লীতে ঘাখিণে কারামুক্ত হইতে পারিবেন । 
কিন্তু কারামুক্ত হইপেও তিনি সম্প্রতি রোহিলখণ্ডে যাইতে পা্সিবেন ন1। 
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বাদশাহের অধীনে স'রহিন্দের রাজন্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া তথায় 
অবস্থান করিবেন । উভয় পক্ষ ইহাতে সম্মত হইলেন । আলি মহম্মদ 
বীর পুত্র ফায়েজুল্লা। খা! এবং আবছুল্লীকে ছ্ল্লীতে গ্রতিভূ শ্বরূপ বাঁধিয়া সার- 
হিন্দে গমন করিলেন । তাহার সৈম্তগণ বো হিপথণ্ডে প্রত্যাবর্তন করি” । 

আলি মহম্তদ সারহিন্দে পৌছিধার কিছুকাণ পরেই অর্থাৎ ১৭৪৪ খুঃ 
অন্দে আহম্মদ সা আব্ণাণি কক দেশ আক্রান্ত হইল । উজীর কামেব- 
উদ্দীন স্বীয় পুত্র মীরমন্থ এবং আলি মহম্মদের পুত্র ফারেজুল্পা এবং আবছুল্লাকে 
সঙ্গে করিনা আবদাণির সঙ্গে যুদ্ধ করিবায় নিমিত্ত লাহোর যাত্রা করিলেন । 
লাহোর পৌছিবার অব্যবহিত পরে অকম্মাৎ কামেরউদ্দীনের মৃত্যু হইল। 
তাহার পুত্রগণ এবং ফায়েজুল্ল। প্রভৃতি এই মৃত্যু ঘটনা গোপন করিয়া 
আব্দাশির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এক ক্রমে তিনবার আব্দাশি 
পরাস্ত হইল । কিন্তু শেষবারে আবদাণির জানাভ হইল । 'তখন মীরমন্ 
এবং আলি মহম্মদ প্রভৃতি আব্দালিকে অনেক ধনবত্ব দি! এই দেশ 
ছাঁড়িরা যাইতে সম্মত করাইশেন | আবদাপি অসংখা পনরত্ব এবং আলি 
মহম্মদের পুত্র আবছুল্ল। ও ফারেনুল্লাকে প্রতি স্বরূপ মঙ্গে ইয়া! কান্দাহারে 
প্রত্যাবতন করেন. 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে আলি মহম্মদ সারহিন্দ পরিত্যাগ কিয়া 
স্বীর রাজ্য রোহিশখণ্ডে প্রত্যাবর্তন পূর্বক রাজা শাসন করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম নিবন্ধন তাহার শরীর কুগ হইয়া পড়িয়াছিল। 
তিনি আপন মৃত্যু নিকট অগ্ুভব করির! ম্বীর ধাহুবশে-উপাছিত-রাজা 
কিরূপে রক্ষ। হইবে তাহাই চিন্ত। করিতে লাগিলেন । 

আলি মহম্মদের যে কেবল সংগ্রামে পারদশিতা ছিল তাহা নহে। 
রাঁজনীতি সম্বন্ধেও তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা এবং দুরদশিতাঁর পরিচয় প্রদান 
করিয়া গিরাছেন । 

তিনি মনে কর্গিলেন যে তাহার পুত্রগণের হস্তে রাজ্য শাসনের সমুয 
ভার অর্পণ করিলে তাহাদের অনৃরদশিতা নিবন্ধন বাজ্যের অন্যান্য প্রধান 
লোকের! রাজজবিদ্রোহী হইয়। উঠিতে পারে। কিন্বা রাজ্যের প্রধান প্রধান 
লোকেরা কোনো এক পুত্রের পক্ষাবগস্বন পূর্বক অপর পুত্রদিগের সঙ্গে বিবাদ 
ঘটাইয়। দিতে পারে। অতএব ভবিষ্বতে ঈদৃশ কোনো ছূর্ঘটনা না ঘটিতে 


পারে এই অভিপ্রায়ে তিনি এক প্রকার প্রতিনিধি-শাসন-তঙ্ 
অযোধা-২ 
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( 261:5561005055 00৮61000506) সংস্থাপনেঘ্ধ অভিপ্রায় করিলেন । 
রাজোর প্রত্যেক প্রধান লোক এবং সৈন্াধাক্ষের হাতে বাজাশাসন সম্বন্ধীয় 
একট! না একটা কার্ধের ভার অর্পণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন । 
তিনি মনে করিলেন, যে, রাজ্যের প্রত্যেক লোকের হাতে শাসনসন্বন্ধীয় 
একটা না! 'একটা কার্ধের ভার থাকিলে বাজবিপ্রব হইবার কোনো সম্ভাবন। 
থাকিবে না। যদি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বেষ হিংসার ভাব উপস্থিত 
হয়, তবে একজন অপরের পদলাভ করিবার চেষ্টা করিবে ; কিন্ত সমূলে রাজ্য 
নষ্ট করিবার চেষ্ট। কেহই করিবে না। 


এইক্ধপ চিন্তা করিয়, আপন পুত্রদিগের মধ্যে সমুধর বাজ্য বিভাগ 
করিলেন । তাহার পুত্রদ্দিগের মধ্যে আবছুল্লা এবং ফায়েজুক্প! প্রাপ্ত বয়স্ক 
ছিলেন। কিন্তু তীহারা এখনও কান্দাহারে প্রতিভূ শ্বরূপ অবস্থান 
করিতেছেন । লাছুল্ল! খা, মহম্মদ ইয়ার খাঁ, মৃর্তজ খাঁ, এবং আল্লা ইয়ার খা, 
ইহারা চীরিজন নাবালক । আশি মহম্মদ শ্বীর পিতৃব্য হাফেজ রহমত খাঁকে 
এই নাবালক চা পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন, এবং মৃত্যুর কয়েক 
দিন পূর্বে দেশের সমুদ্র প্রধান প্রধান লোকর্দিগকে ডাকাইয়া আনিয়া, 
প্রত্যেকের হস্তে রাজ্যশাসনের একটা ন! একটা ভার প্রদান করিলেন । 


হাফেজ রহমত খাঁর সঙ্গে একত্রে ছুদ্ধি খাকেও পুত্রদিগের অভিভাবক 
স্বরূপ নিযুক্ত ক্জিলেন এবং এতত্ডিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষের কার্ধের ভারও তাহাই 
হস্তে অর্পণ করিলেন । নিয়ামত খা এবং শিলাবৎ খার হত্তে আয়ব্যয় 
পযবেক্ষণের ভার এবং ফতে খার হস্তে গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ 
করিলেন | সব্দর খাকে বকৃশীর পদে নিযুক্ত করিলেন । 

কিন্ত এই বন্দোবস্ত অনুসারে হাফেজ রহমত খাই সর্বপ্রধান রাজ 
প্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হইগেন। হাফেজ ধামিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
দেশের সকলেই তাহাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন । 

আলি মহম্মদের মৃত্যু পর কয়েক বৎসর বিশেষ নুশৃঙ্খলার সহিত 
রোহিলখও শাসিত হইতে লাগিল। প্রজ্জাখণ পরম সুখে কালযাপন 
করিতে লাগিল । কৃষি বাণিজ্যাদিরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল। 

কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, এবং একাধিপত্য 
করিবার ইচ্ছা সর্বদাই সংসারে ছুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আনয়ন করিতেছে। মানব 
স্বা্থপরত! বিবঞ্জিত ন! হইলে এ সংসারের দুঃখ যঞ্্ণী কখনও নিরারুত 
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হইবে না। হাফেজ রহমত খাঁর স্থার্থপরতাই সুখশাজি পরিপূর্ণ রোহিলা! দাজ্য 
'বিনাশের বীজ বপন করিল । হাফেজ রহমত খ' পময়ে সময়ে অবৈধ রূপে 
শাঁসন কার্য সন্বস্ধীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । দেশীয় 
অন্থান্ত প্রধান প্রধান লোক ইহাতে হাঁফেজের প্রতি ক্রমেঅসত্তষ্ট হইয! উঠিলেন। 

কয়েক বৎসর পরে আলি মহম্মদের জোষ্টপুত্রত্বয আবদুল্পা খা এবং 
ফায়েজউল্লা খা কান্দাহার হইতে শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার 
বয়ংপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু হাফেজ ইহাদিগকেও রাজ্যশাসনের সম্পৃণ 
অধিকার প্রদান করিলেন না। অধিকত্ত আলি মহম্মদের উইলাহুসারে 
ইহাদিগের প্রাপ্য সম্পত্তি ব্টন করি! দিবার সময় হাফেজ ইহাঁদিগের কনিষ্ঠ 
অ্াতাদিগের প্রতি পক্ষপাত করিলেন | 

হাফেজ রহমত খাঁর প্রতি দিন দিন রোহিপাগণের বিশ্বাস ও ভক্তি হ্থাস 
হইতে লাগিল। স্থৃতরাং হাফেজের অবিমৃষ্যকারিতাই রোহিলাদিগের 
জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করিল । 

এই সময়ে মহারাস্্রীয় সৈম্তগণ কর্তৃক ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আক্রান্ত 
হইতেছিল। হাফেঞ্জ রহমত খাঁ শুনিতে পাইলেন, যে অনতিবিলগ্ষে মহা- 
রাষ্ট্রীয় সেনাপতি রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিবেন । এ সংবাদ অবণে তিনি 
অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। আপনাকে অনন্যোপায় মনে করির। শ্বদেশ বক্ষার্থ 
অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি সংস্থ'পন করিলেন । ইহাদের 
পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সন্ধি হইল--রোহিপাদেশ মহারাহীযগণ কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে অযোধ্যার নবাঁব স্থৃজাউদ্দৌলা স্বীয় সৈন্য প্রদান করিয়া 
তাহাদের সাহাধ্য করিবেন । রোহিসাগণ এই সাহায্যের বিনিময়ে তাহাকে 
চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন । এই সন্ধি সংস্থাপনই রোহিলারাজ্য 
বিনাশের দ্বিতীয় কারণ । শক্রর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে হইলে, কিনা 
দেশের অত্যাচারী রাজাকে পিংহাসনচ্যুত করিতে হইলে দেস্য় লোঁকের 
বলবীর্ধের উপর নির্ভর করিতে হইবে । বিদেশীয় রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া 
কেবল স্থীর ছুর্বলতার পরিচয্নই প্রদান করা হয় । 

এই সন্থি সংস্থ(পনের পর মহারা্ীর সেনাপতি রে[হিলাগ্রদেশ আক্র- 
মণের উদ্মেগ করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার বোহিলা প্রদেশে প্রবেশ 
করিবার পূর্বেই বর্ধাকাল সমুপন্থিত হইল | মহারাহ্রীয় সৈন্যগণ গজ পার 
হইয়। রোহ্লিখণ্ড আক্রমণ করিতে অসমর্থ হইলেন । স্থৃতরাং সে বৎসর 


২০ অযোধ্যার বেগম 


তাহার! স্বদেশে প্রত্যাব্ন কহিলেন । স্থৃঙ্জাউদ্দৌলাকে আর সৈম্ত দ্বারা 
রোহিলাদিগের সাহাষ্য করিতে হইল ন]। 

কিন্ত সুজ।উদ্দোলা তত্রাচ হাফেজ রহমতের অঙ্গীকৃত চক্লিশ পক্ষ টাকা 
দাবী করিলেন । হাফেজ টাঁক1 দিতে একেবারে অসম্মত হইলেন না) 
সময়ান্তরে টাকা দিবার ভান করিয়া কালবিলঙ্গ করিতে পাগিলেন। এদিকে 
রোহিশখণ্ডের অন্ান্য প্রধান প্রধান লোক এই টাকার অংশ দিতে একবারে 


অন্বীকার ক্িলেশ। 
স্থজাউদ্দৌল1 ছুই বৎসবেন্ন মধ্যে ও তাহার দাবীরুত টাকা পাইলেন না_ 


তখন তিনি মনে মনে দুরভিসম্বি করিপেন যে, রোহিলাগণ তাহাদের 
অঙ্গীকৃত টাক প্রদান করিয়া, সন্ধির নিরম প্রতিপালন করেন নাই বলিয়া 
তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিধেন ; যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের: 
রাজ্য একবারে আত্মসাৎ করিবেন । 

স্থজাউদ্দৌোলা। রোহিণারাজ্য অর্ধিকার করিবার নিমিত্ত পূর্ব হইতেই 
সচেষ্ট ছিলেন। বঙমান ঘটন। তাহার সেই পূর্ব'ভিপ্রা সাধ.ন উৎকৃষ্ট 
স্থযোগ প্রধান করিল | কিন্তু অপরের সাহাধ্য ভিন্ন নিজের বাহুবলে 
রোহিশারাজ্য অধিকার করিবার সাধ্য তীহার ছিল না। সুতরাং তিনি 
কলিকাতাস্থ ইংরাজপিগের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন । তিনি ইংরাজদিগের 
তদানীন্তন গণর্র জেনা£রণ ওগারেন হেস্টিংলকে লিখিয়। পাগাইলেন যে 
ইংরাজগণ তাহাদের সৈন্য প্রেরণ করিণা প্োহণারাজ্য বিনাশার্থ তাহার 
সাহাধ্য করিণে তিনি সৈন্তাদগের বায়নির্বাহার্থ মাসিক ছুই লক্ষ দশ হাজার 
টাকা দিবেন; আন যুদ্ধে ন্য়াহ হইপে পব পুরস্কার স্বরূপ ইংবাজদ্িগকে 
চল্লিশ লক্ষ টাক। প্রধান করিবেন । 

ইতরাজগণ স্বভাবতঃ কিছু অর্থলোভী । তাহার! এক পত্র পাই বিশেষ 
আনন্দশাঁভ করিপেন। কিন্তু আবস্থানুসারে কিংকর্তব্যবিষূদ হইয়া পড়িলেন। 

মাসিক ছুই লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং পুরস্ক।র চন্িশ লক্ষ" এত অধিক 
টাকার পোভ সম্বরণ কর] অর্থগৃপ্ন, ইন্ট-ইও্িয়া৷ কোম্পানির লোকের পক্ষে 
দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু এ দিকে আবার রোহিলাগণ ইহাদিগের নিকট 
কখনও কোনো! অপরাধ করেন নাই । কি ছলন। করিয়। তাহাদিগের বিনাশার্থ 
সৈন্ত প্রেরণ করিবেন, তাহা আস ভাবিদ্া স্থির করিতে পারিলেন না। 
কল্লিকাতা কৌন্সিলে এই বিষয় লইয়া বাাযুবাদ হইতে লাগিল ॥ 


প্রথম খণ্ড ২১ 


কিন্ত ছুই তিন মাসের মধ্যেও ইহারা কিছুই স্থির করিতে পাধিলেন না। 
দক্কাবৃত্বি অবলম্বন ভিন্ন আর এ টাক। গ্রহণ করিবার উপায়াস্ত নাই । 

সুজাউদ্দৌল। ইংরাজদিগকে এই বিষয় উত্তর প্রর্ধানে বিলম্ব করিতে 
দেখিয়। গবর্নর জেনারেল হোট্টিংস সাহেবকে তীহার রাজধানীতে আসিতে 
অনুরোধ করিসেন | ১৭৭৩ খুঃ অব্দের অগস্ট মাসে হেপ্টিংস সুক্জাউদ্দৌলার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন । 

বারাণসীতে হেস্টিংসের সহিত স্থজাউদ্দৌলার সাক্ষাৎ হইল। 
রোহিশাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত হেপ্টিংস স্থুজাউদ্দৌলাকে বিশেষে 
উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন*। বারাণসীতে হেস্টিংস এবং স্থৃজাউদ্দৌলার 
মধ একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল। ইতিহাসে এই সদ্ধিপত্রথ।নি 
বারাণসী-সন্ধিপত্র নামে অভিহিত হুইয়াছে। কিন্তু হেস্টিংস বড স্থচতুর 
এবং ধু লোক ছিপেন। এই খারাণসী-সত্িপত্রে বোঁহিলাযুদ্ধের কথা 
বিন্দুবিসর্গও উল্লিখিত হুইপ না। কেবপমাত্র এই কথা শিথিত রহিল 
যে, অ.যাধ্যার নবাব স্থজাউদ্দোলা একদল ইত্রাজ সৈন্য আপন রাজ্যে 
রাখিবার প্রার্থনা! করিয়ছেন 7 এবং সেই সৈন্যের বার নির্বাহার্থ মাসিক 
ছুইলক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন; অতএব ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানির এক দল সৈন্য তাহার কাধে নিযুক্ত থাকিবে । 

রোহিলা যুদ্ধের কথা কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের নিকট পিঁখিতেও 
হেষ্টিংসের সাহস হইল না'। কোন্‌ সাহসেই বা লিধিবেন 1 রোহিলাদিগের 
সহিত ইংরাজদিগের কখনো! কোনো বিবাধ ঘটে নাই! অনর্থক সেই 
নিরপরাধী লোকদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করা দস্থযত। 
ভিন্ন আর কি বঞ্। যাইতে পাবে? 

কিন্ত এই বারাণসী-সদ্িপত্রে আর যে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে বন্দোবন্ত 
হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে উল্লেখ না করিলে উপন্যাসের পরবতী অধ্যায়ের 
পিখিত বিষয় পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন না। বারাঁপসী সন্ধিপত্র 
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৬, অযোধ্যার বেগম 


দ্বার! হের্টিংস এলাহাবাদ এবং কোর এই ছুইটি জিলা পঞ্চাশ লক্ষ" 
টাকা মুল্যে সুজাউদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করিলেন। স্থুজাউদ্ৌল! 
বারাগসীর বর্তমান রাজা চৈৎ সিংহের রাজ্য ক্রয় করিবার নিমিতও বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । কিন্তু হেট্টিংদ এবার চৈৎ সিংহকে তীহার পৈত্রিক 
রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইলেন না । চৈৎ সিংহের বাজ্য সম্বন্ধে 
পূর্বে যেরূপ বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল তাহাই বলবৎ রাঁখিগেন । 


এলাহাবাদ এবং কোর এই ছৃইটি জিলা চৈৎ সিংহের রাজ্যের অন্তর্গত। 
ইস্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানির ইহাতে কখনও কোন সত্বাধিকার ছিল না । কিন্ত 
এখন দেশের প্ররুত সাজা মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতা একেবাদে বিলয় প্রাপ্ত 
হইয়াছে । সমূদয় ভারতবর্ষ এখন বেওয়ারিশ মাল। ইস্ট-ইতিয়া 
কোম্পানির গবন্নর ওয়ারেন হেপ্টিংস সমুদয় ভারতবর্ষ বিক্রয় করিলেও তাহাকে 
বাধা দিতে পারে, এমন কোনে! লোক তখন এদেশে ছিল না । 

দিল্লীর বর্তমান সম্রাট শাহ আলম এলাহাঁধাদ এবং কোরা এই দুই 
জিগার প্ররূত অধিকারী ছিলেন । ১৭৬৫ খুঃ অব যখন তিনি ইস্ট-ইপ্ডিয়া 
কোম্পানিকে বঙ্গ বিহার এবং উড়িস্যার দেওয়ানি প্রদ্দান করেন, তখন 
এলাহাবাদ-সন্ধিপত্র দ্বারা এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল, যে ইস্ট-ইতিয়া। 
কোম্পানি ব্সর বৎসর শাহ আলমকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান 
করিবেন, আর এনাহাবাদ এবং কোর৷ এই ছুই জিলা হইতে শাহ আলমকে 
কেহ বেদখল করিতে উদ্ধত হইলে, ইংসাঁজের! সম্রাটের সাহাযা করিবেন । 

এই সন্ষিপত্রের পূর্ব হইতে এ যাবৎ বরাবর সমতা এলাহাবাদ এবং 
কোরার বাজন্ব ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু মহারা্রী়েরা সম্রাটকে 
তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য করিলেন । সম্রাটের নিজের কোনো! 
ক্ষমতা নাই, তিনি বাধ্য হইয়া মহীর্াইীয়দিগের করতশস্থ হইয়া! পড়িলেন। 
মহারাস্্রীযগণ তীহাকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন কবাইয়া এলাহাবাদ 
কোর! এবং অন্যান্য অনেকানেক প্রদেশের রাজস্ব তাঁহার নিকট হইতে 
লিখাইয়! লইলেন। | 

ইস্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানি এই উপলক্ষে সম্াটকে এলাহাবাদ এবং কোরা 
হইতে বঞ্চিত করিবার বিলক্ষণ স্থযোগ পাইলেন । সমাট মহারাইরীয়দিগের 
পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, এই' ছলনা করিয়া ইস্ট“ইপ্ডিয়া কোম্পানি সঙ্ভাটের 
প্রাপ্য বঙ্গ বিহার এবং উড়িস্তার রাজন্থ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হইতে তাহাকে 
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বঞ্চিত করিলেন । এলাহাবাদ এবং কোরা ওয়ারেন হেস্টিংস পঞ্চাশ লক্ষ 
টাকা মূল্যে স্থজাউদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করিলেন । 


হেস্টিংস এইক্'প সজীউদ্দৌলার সহিত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত সম্পন্ন 
করিয়া কলিকাতা! প্রত্যাব্তন করিলেন । এখানে পৌছিয়া তিনি 
রোহিলাদিগের বিনাশীর্থ জেনারেল চ্যাম্পিয়নকে সৈন্যাধাক্ষের পদে নিযুক্ত 
করিয়া সসৈন্যে তাহাকে স্ুজ্জাউদ্দৌলার নিকট প্রেরণ কবিলেন। এবং 
বিশেষ চাতুরী প্রকাশ পূর্বক কলিকাতা৷ কৌম্দিলের অপরাপর মেদ্বারদিগের 
নিকট বলিলেন, যে স্থৃজাউদ্দৌলার সহিত অনেক বিষয় সম্বন্ধে গোপনে 
কথাবার্তা চালাইতে হইবে অতএব তাহার নিজের একজন বিশ্বাসী লোক 
অযৌধ্যার রেসিডেন্ট দ্বরূপ নিযুক্ত করা আবশ্তক । কৌন্দিলের মেস্বারগণ 
তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি মিডপ্টন সাহেবকে অযোধ্যার 
ঘ্বেসিভেন্টের পদে নিযুক্ত করিয়। পাঠাইলেন । এই সময় কলিকাতা 
কৌন্সিলে অপর বারোজন মে্বার ছিলেন । রেগুলেটিং আইন (2২০৪০18008 
£১০0 অনুসারে জেনারেল ক্লেবারিং, কর্নেল মন্সন এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস 
প্রভৃতি যে তিনজন মেস্বার নিযুক্ত হুইয়াছিলেন তীহার! তখন পধস্তও 
কলিকাতার পৌছেন' নাই । ইহারা তখন পৌছিলে বোধ হয় হেঞ্টিংস 
বোহিলারদিগের বিনাশার্থ ইত্রাজ সৈম্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হইতেন না । 


তৃতীয় অধ্যায় 


যুদ্ধ 
সংগ্রামের নাম শ্রবণমাত্রেই অনেকের অন্তরে সাধু-স্থলভ-ম্বণার উদ 
হয়। তাহাদিগের মতাুসারে শাস্তিলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেস্ত ; 
সতরাং যদ্বারা সংসার অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইতে তাহার! 
মানুষকে সর্বদা বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন । 


কিন্ত যুদ্ধ কি সবদাই সংসারে অশান্তির বীজ বপন করে ? সংগ্রামানল 
সমুখিত সেই দৃষ্টতঃ অশান্তি হইতে কি কখনো শাস্তি সমূৎপন্গ হয় না? 
সমরানল পসর্ধদাই জগতে অশান্তি, ছুনীতি, অত্যাচার এবং স্থার্থপরত! 
ভন্থীভূত করিয়া সংসারের নৈতিক বায়ু পরিশ্তুদ্ধ করিতেছে । যদি সময়ে 


২৪ অযোধ্যার বেগম 


সময়ে এ জগতে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্লিত না হইত, তবে মানবমণ্ডলীকে 
চিরকালই সর্বজনদ্বণিত সেই রোমীয় সম্রাট নিরো৷ কিনা তৎসদৃশ 
নরপিশাচগণ কর্তৃক নিম্পেষিত হইতে হইত । 


এ সংসার যখনই ছূর্নীতি এবং অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়, তখনই সমরানল 
প্রজজলিত হইয়া! তৎসমুদ্রয় ভম্বীভূত করে। সমগ্র মানবমগ্ডলীব স্বাধীনতা 
রক্ষার্থ, জগতের দাসহশৃঙ্খল উন্মৌচনার্থ সংসারে যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে, 
তদ্দার] মানবমগুলীর উপকার ভিন্র কখনো কোনে অপকার সাধিত হয় নাই । 


কিন্ত অর্থ কিন্বা পদ-প্রতৃত্বের লোভে যাহার। যুদ্ধ করে, মানব্মগ্ডলীর 
স্বাধীনতা হরণার্থ যাহারা জগতে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করে, তাহারা 
সত্য সত্যই দক্্য। এইরূপ সংগ্রামের প্রতি স্বভাবতই লোকের ঘ্বণার 
উদয় হইতে পাঁবে। 

প্রকৃত বীরগণ সংগ্রামক্ষেত্রে স্তায়ে্র পথ পরিত্যাগ করেন না । পুবাকালে 
ভারতের যোদ্ধাগণ শক্রকে কখনে। অস্ত্বহীনাবস্থার আক্রমণ করিতেন না। 
শক্র শরণাগত হইয়া ক্ষমা! প্রার্থনা করিলে কখনো তাহার উপর অন্্রক্ষেপ 
করিত্তেন না। কিন্তু রোহিলা যুদ্ধে দেশীয় এবং বিলাতি বীরগণ পরাজিত 
এবং পল|ঘমান শক্রর স্ত্রী-কন্তাণিগকে পর্যস্ত দণ্ড প্রদ্দান করিতে ক্রেটি 
করেন নাই । ইহারা বীররসে প্রমত্ত হইয়া কি বৃদ্ধা কি যুবতী, কি 
বালিকা, কি কুলবধূঃ সকলের নিকট স্বীয় স্বীয় রণকৌশলের পরিচয় 
প্রদান করিলেন। বোধ হয় ইহাদের বীরত্ব কিছু অধিক ছিল; নহিলে 
সংগ্রাম তৃষ্ণ। এত প্রবল হইবে কেন? 


পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত বীরদিগের মধ্যে পরস্পরের যে যে স্থানে 
সংগ্রাম হইঘ্াছিল্, এখন সেই সকণ স্থান পুণ্যক্ষেত্র নামে পরিচিত। 
সংগ্রামক্ষেত্রে প্রত্যেক যোদ্ধা আপন আপন হৃদয়ের স্বার্থপরতা এবং 
বিষয়াসক্তি পরিহারপূর্থক কেবল অত্যাচার এবং অন্তায় ব্যবহারের অবরোধার্থ 
গ্রীণ বিসর্জন করিতে প্রস্তত হইতেন। তাহাদিগের তত্সাময়িক মানষিক 
অবস্থা-_তীহাদিগকে দেবতায় পরিণত করিত। স্থতরাং সেই দেব-সদৃশ্য 
ুদ্ধার্থীদিগের সম্মিলন স্থান পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । এ সংসারে মানব প্রকৃতির দেবতু সংগ্রামক্ষেত্রেই বিকাশত হ%। 
সংগ্রামক্ষেত্রে মানুষ আত্মবিশ্বত হইয়া প্রক্কত কর্মযোগীর পবিত্র জীবন 
লাভ করিতে সমর্থ হক্নেন। 
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কিন্ত রোহিলাধুদ্ধের ইতিহাসের মধো কি মানব প্রকৃতির সেই দেবভাব 
পরিলক্ষিত হয়? নবাব স্বজাউদ্দৌলা ইংরাজ সৈম্কের সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছেন, এবং ইংর(জদিগের সৈগ্যাধ্যক্ষ জেনারেল চাম্পি়ন অযোধ্যায় 
পৌছিয়াছেন, 'এই কথা শুনিয়া রোহিগাগণ ভীত হইল। ইতিপূর্যে 
তাহাদিগের পরম্পরের মধ্যে যে গৃহবিচ্ছেদ ছিল, আসন্ন বিপদ দর্শনে 
তাহা! বিশ্বাত হইল । সকলের মধো তখন একতার সঞ্চার হইল । তাহার! 
সকলেই নবাঁবের দাবিরূত চ্লিশ লক্ষ টাঁকা সংগ্রহ করিয়া হাফেজ 
রহমন্তের হন্যে দিল । হাফেজ নবাবের শরণাগত হইয়া ভীহার দাঁবিকত 
টাকা গ্রহণ করিতে তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । নবাব 
স্বজাউদ্দে'লা এখন আর টাঁকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। টাকার 
দাবি একটা ছলন! মাত্র । রোহিপাদিগকে বিনাশ করিয়া রোহিলখণ্ড স্বীয় 
রাঁজাতুক্ত করাই স্থৃঙ্গাউদ্দৌলার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিপ । 

হাফেজ রহমত খাঁ দেখিলেন, নণাব স্থুজাউদ্দৌলা কিছুতেই যুদ্ধ হইতে 
ক্ষান্গ ভইলেন না। তখন তিনি অনেক মত্ব এবং পরিশ্রমে চাবি সহ 
সৈম্ত সংগ্রহ করিলেন । আবালবৃদ্ধ সমুদয় রোহিল। স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণ 
বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইল। 

১৭৭৪ খৃঃ অন্দের ১৭ই এপ্রিল হাফেঙ্গ রহমত খা! এবং ফায়েজউল্লা। খ। 
সসৈন্তে যাত্রা করিয়া, বর্গানদীর পার্থে কটার গ্রামে সৈগ্ক সন্নিবেশ 
করিছেন। ২৭শে এপ্রিল ইংরাজদিগের সৈম্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে সাজাহানপুর 
পযন্ত পৌছিলেন : কিন্তু ২৩ এপ্রিপের পূর্বে যুদ্ধারস্ত হইল ন!। 

২৩শে এপ্রিল উভর পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধারস্ত 
করিল । হাফেজ রহমত এবং ফায়েজউল্লা এই যুদ্ধে অলে'কিক বীরত্বে 
পরিচয় প্রদান করিলেন। রোহিণাদিগের সৈগ্ক সংখ্যা চারি সহম্রের 
অধিক নহে, কিন্ত বিপক্ষদিগের সৈন্ত-সংখ্য। ইহার চতুণ্ডণ ছিল। দৈন্ত 
সংখ্যার ন্যনতা! প্রযুক্ত ধোহিলাগণ 'ভয়োৎসাহ্‌ না হর, তজ্জন্য হাফেজ রহমত 
এবং ফাষেজউল্তা শ্বীর শ্বীয় হস্তী পৃষ্ঠ হইতে ভ্ভূমে অবতরণ পূর্বক 
তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে উভয়েই সমগ্র সৈম্ের অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। সৈন্গগণ ইহাদিগের বীরত্বে যারপরনাই উৎসাহিত হইল, 
এবং কালাস্তক যমের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া শত শত ইংরাজ সৈন্ের প্রাণ বিনাশ 
করিল। 


২৬ অধোধ্যার বেগম 


জেনারেল চ্যাম্পিয়ন ইহাদিগের বীরত্ব দর্শনে বিশ্রিত এবং চমংকত 
হইলেন। তিনি তখন মনে মনে ঘোর বিপদাশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল 
হইয়া! পড়িলেন । | 

কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যে রোহিলাদিগের বারুদ গোল! প্রায় নিঃশেষ হইয়া 
আদিল । শূল যুদ্ধে ষোহিলাগণ বিশেষ পারদর্শী ছিল। ইহাদিগের কামান, 
বন্দুক প্রভৃতি আগ্নের অস্ত্র বড় অধিক ছিল না। বিশেষতঃ উপযুক্ত সময় 
থাকিতে ঘথেষ্ট বারুদ ও গোলা সংগ্রহ করিতে পারে নাই । এদিকে 
ইংরাজদিগের কাম'ন-যুদ্ধের আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। 


হাফেজ রহমত খ। দেখিলেন ঘোর বিপদ উপস্থিত। তিনি ফায়েজউল্লার 
সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরাজ সৈন্যের দক্ষিণ পার্থ যাইয়া! তাহাদিগকে আক্র- 
মণ করিবার কৌশল করিলেন । এ পর্যন্ত ইংরাজদিগের সৈন্য পশ্চিম বাহিনী 
হইয়া যুদ্ধ করিতেছে । রোহিল। সৈন্য পূর্ব মুখ হইয়। রহিয়াছে । হাফেজ 
রহমত অর্ধ মিনিটের মধ্যে স্বীয় সৈগ্যগণকে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ সরাইর! উত্তর 
মুখ করিলেন। তখন রোহিল৷ সৈম্যগণ ইংরাজদিগের বাম পার্খ হইতে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার স্থযৌগ পাইল । এদিকে বিপক্ষ আর্টিলারি 
মেন (4১:011675-7060 ) পশ্চিম মুখী হই রহিল। এই স্থযোগে রোহিলা 
সৈন্য একেবারে ইতরাজ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয় শূলাঘাতে তাহাদিগের 


প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের কামান ব্যবহার করিবার 
স্ববিধা রহিল না। 


প্রায় পাচ মিনিটের মধ্যেও জেনারেল চ্যাম্পিয়ন তীহার কামান-বোদ্ধাগণকে 
দক্ষিণমৃধী করিতে সমর্থ হইলেন ন!। ইত্যবসরে হাফেজ রহমত 
ও ফায়েজউল্লা মত্ত-হস্তীর গায় ইংরাজ সৈশ্যমধ্যে প্রবেশ কন্ধিরা তাহাদিগকে 
দলন করিতে লাগিলেন। হাফেজ রহমত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, 
যে ইংরাজ্ সৈম্ত মধ্যে প্রবেশ করিলে আর তাহাদিগের কামান দ্বারা যুদ্ধ 
করিবার স্থুযোগ থাকিবে না। স্থতরাং তাহার! বাধ্য হইয়! শূল যুদ্ধ আরম্ত 
করিবে। 

কিন্তু নবাব স্থজাউদ্দৌলার কতক সৈশ্ত কিঞ্চিৎ মূরে ছিল। ইংরাজ 
সৈন্তাদিগকে একবারে পরাস্ত হইতে দেখিরা তাহারা রোছিলাদিগের 
পশ্চাতে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন ফায়েনউল্লা এবং 
 মহবত খাঁ কতক সৈন্য দক্ষিণমুখ করিয়া নবাবের সৈন্তদিগকে আক্রমণ 


প্রথম খণ্ড খ্গ 


কবিলেন। কিন্তু এই অবসরে এদিকে জেনারেল চ্যাম্পিয়ন স্তাহার কামান- 
যোদ্ধা্দিগকে আবার যখোপযুক্তরূপে দক্ষিণমুখ কপিয়! শ্রেণীবদ্ধ করিলেন । 

রোহিলাগণ এখনও আল্লা আল্প! বলিয়া ছুইদিকের সৈম্তসহ তুমূল 
সংগ্রাম করিতে লাগিল । রোহিলা-যুবক মহবত খা অশ্বারোহণে নবাব 
সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একাকী অন্যুন ছুই শত লোকের শিরশ্ছ্েন 
করিলেন । কিন্তু এদিকে ভয়ানক ছুখটনা উপস্থিত হইল । অকন্মাৎ 
হাফেজ ধহম'তর বুকের উপর একটা কামানের গোলা আসিয়া! পড়িল। 
তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন । সৈম্যাধ্যক্ষের 
পতন দেখিয়া সৈম্তগণ ভীত হইয়া! পড়িল। ফাঁনেজউল্ল! তদ্দর্শনে আবার 
সৈম্তগণকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত আল্ল! আল্প। বলিয়া ইংরাজ সৈন্য মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । 

হাঁফেজের এখন পরন্তও মৃত্যু হয় নাই । তিনি ফারেজউল্লাকে সন্বোধন 
করিয়া বলিলেন আর আশা নাই সংগ্রাম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া॥ স্ত্রীলোকের 
ইজ্জৎ রক্ষা করিবার চেষ্টা কর 1, 

এই কথা বলিবার পরেই হাফেজের কঠাবরোধ হইল । ধরাতলশায়ী হ্থীয় 
জ্োষ্ঠ পুত্রের পার্থ 'রোহিলাকুলতিলক হাফেজ রহমত খ' ক্ষত্রিয-শ্রে্ঠ কুরু- 
কুল-দ্বেত। মহাবীর ভীন্ম্দেবেব ম্যায় শরশয্যায় পড়িয়া ছিলেন । তাহার 
বক্ষ হইতে অবিশ্রীন্ত শোণিত নির্গত হইতে লাগিল । 

আলি মহম্মদ-নন্দন বীর-চূড়ামণি ফায়েজউল্লা! খা! এখনও নিপ্নাশ হয়েন 
নাই । হাফেজেব কথায় কর্ণপাত ন| করিয়া, আবার আল্লা আল্প! বলিয়া 
হাঁফেজের দ্বিতীর, তৃতীয় পুত্র এবং মহবতের সঙ্গে একত্রে শপ হত্যে ইংরাজ 
নৈন্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

প্রায় পঞ্চাশজন ইংরাজ একত্র হইয়া হাফেজের দ্বিতীয় পুত্রকে ধৃত 
করিল। এদিকে একটা গোল! মহবত খাপ বক্ষে আসিয়া পড়িল । তখনও 
ফায়েজউল্লা সৈম্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত উচ্চেস্বরে আল্লা 
আল্লা! বগিয়া ডাকিতে লাগিলেন । কিন্তু তীভার সৈম্ত সংখ্যা একবারে 
হ্বাস হইয়। পড়িয়াছে। হারা পশ্চাৎ হইতে মাত্র ছুই শত সৈম্ক আল্লা 
আল্লা বলিয়া উঠিল । ফারেজউল্লা। এখন নিরাশ হুইয়! পড়িলেন। তাহার 
পার্থবস্থিত হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্রকে সন্বোধন করিয়া বলিলেনঃ চল এখন 
যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের ইন্জরৎ বজায় থাকে তাহারই চেষ্টা কন্ধি।* 


২৮ অযোধ্যার বেগম 


এই বলিয়া, তিনি প্রথমতঃ আপন পক্ষের আহত সৈন্তদিগকে পলায়নের 
পথ করিয়! দিলেন, পরে হাফেজের পুত্রকে সঙ্গে করিয়া, অশ্বারোহণে সমর- 
ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন । 

ইংরাজ এবং সুজাউদ্দেলার সৈন্যগণের জয়লাভ হইল | তাহারা তখন 
উচ্চৈ-স্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । 


চতুর্থ অধ্যায় 
রমণীর বীরত্ব 


রোহিশারমণীগণ জানিতেন যে রোহিলাদিগকে কেহ কখনও যুদ্ধে 
পরাভব করিতে পারে না। রোহিলাগণ বিশ্ববিজ্য়ী, এটি তাহাঁদিগের 
বদ্ধমূল সংস্কার হুইরা পড়িয়াছে। ইহাদিগের প্রত্যেক কথা এবং কার্য 
অন্তরস্থিত প্রগাট জাতীর গর্ব এবং জাতীয় গৌরব প্রকাশ করিত । ইহারা 
আপনাদিগকে বীরবালা, বীরপত্বী” বীরজননী বলিয়! জানিতেন । 

ইহাদিগের স্বামী পুত্র সংগ্রামে চলিয়া গেলে পর, ইহারা নিঃশক্ক হৃদয়ে 
গৃহে বসিয়৷ আমোদপ্রমোদে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । ইহাদিগের 
কোন ভাবনাচিন্া নাই । কেনই বা থাকিবে । ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
রহিয়াছে যে স্বামী পুত্র সংগ্রামে ইংরাঁজদিগকে পরাস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিবেন । 

বাঙালী রমণীর স্বামীপুএ এইরূপ যুদ্ধে চলিয়া গেলে তীহাদিগের 
'আহারনিদ্রা একেবারে রহিত হইত। তীহারা স্বামীপুত্রের বিপদাশঙ্কা মনে 
করিয়া অহণিশি কেবল অশ্ন বিসর্জন করিতেন । কিন্তু তাহা হইলেও 
বঙ্গ রমণীর মধ্যে যে একবারে বীরত্ব নাই তাহা! আমরা বলি না । আসল 
কথা সকলের বীরত্ব একবিধ নহে । রোহিলা-রমণীর বীরত্‌ যেন্সপ বাক্যে 
এবং কার্ধে প্রকাশিত হয়, বঙ্গমহিলার বীরত্ব ঠিক সেইরূপ কার্ধে এবং 
বাক্যে প্রকাশিত না হইতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বঙ্গমহিল'- 
দিগের যে বিষয়ে বীরত্ব আছে তাহীও কি অন্ধীকার করিব? তাহা হইলে 
আর স্যায়াহ্ুগত বিচার হইপ ন1। 


সকল দেশীন বীরগণই একপ্রকার অক্ত্রধীরণ করেন না, বা এক প্রণালীতে 
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যুদ্ধ করেন না । সকলের সংগ্রামক্ষেত্র একরূপ নহে। কুরুক্ষেত্র-ুদ্ধ সময়ে 
এক এক জন বীর এক এক প্রকার ব্যৃহ রচনা করিতেন । রোহিলাগণ শূল- 
যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শ্খ ; ইতরাজগণ কামান-যুদ্ধে সর্বদ! ই দক্ষত। প্রকাশ করেন । 

বঙ্গমহিলার অস্ত্র অশ্রজনঃ বর্ম অভিমান । সেই অভিমান-বর্ম পরিধান 
করিয়। যখন তিনি মান করিয়। বসেন, তখন শত শত ভীম দ্রোণ কর্ণও 
তাহার মান ভঙ্গ করিতে পারেন না । তখন পাগুবকুনতিপক স্বয়ং মহাবীর 
ধনগ্তর গোপীবল্পভ শ্রীরুষ্ণকে সঙ্গে করিয়া আসিলেও তাঁহাকে কথা বগাইতে 
সমর্থ হইবেন ন!। এ কি কম বীরত্ব ! 

ক 

বীরবাণা বীরপত্বী রোহিলা-রমণীগণ পরমানন্দে দিনপাত করিতেছেন । 
রোহিলা-জননী ক্রোড়স্থিত ঘ্লোরুদ্মান শিশু সম্ভানকে সান্তনা করিবার 
নিমিত্ত বলিতেছেন, “আজ অপরাহে তোমার বাব সংগ্রামক্ষেত্র হইতে 
একটা ইংরাজ ধরিয়া আনিবেন । আমর! তাহাকে খাঁচার মধ্যে পুরিয়া 
রাখিব । কোথাও চার পাচ জন রোহিপা-রমণী একত্র হইয়। নান। গল্প 
করিতেছেন । তাহাধিশের মধ্যে কোন প্রবীণা-্রমণী ধলিতেছেন, “যখন 
দিল্লীর সা আপি' মহম্মকে ধৃত করিয়া কয়েদ বাখিয়াছিলেন, তখন আমার 
পিতা সৈন্য সংগ্রহ করিয়! দিল্লীতে যাইয়। তাহাকে উদ্ধার করিলেন । 

মহবত খাঁর জননী বড় আক্ষার্ণন পূধক বগিতেছেন “এবার হাফেজ 
জানিতে পারিবেন, আমার মহবত কেমন োদ্ধা |» 

এই মহবত খাঁর সঙ্গে হাফেণ-নন্দিনীর বিবাহের সঙ্থন্থ স্থির হইগাছিল। 
এই ঘটনার ছয় লাত মাস পূর্বে ইহাদিগের বিবাহ হইত । কিন্তু বর্তমান. 
যুদ্ধ সমুপস্থিত হইথাছিল বলিরাই এপঘন্ত বিবাহ হয় নই । 

হাফেজের গৃহে তাহার স্ত্রী এবং যোড়শবর্ধীয়া কন্া যুদ্ধাথীদিগের 
মঙ্গল কামনা করিয়া আহারের পূর্বে বেলা নদ্ন ঘটিকার সমর কোরাণ পাঠ 
করিতেছেন । কোরাণের মধ্যে এক স্থান হইতে হাফেজ-নন্দিনী পাঠ 
করিলেন--“বিশ্বাপীদিগেক পরিচালক ও নেতা! একমাত্র পরমেশ্বর | সুতরাং 
পরমেশ্বর সাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এ সংসারে কোটি কোটি মান্ুযও তাহার 
কিছু করিতে পানে ন।, 

হাফেজ-ণদ্দিনী এই কথা পাঁঠ করিলে পর হাফেজের স্ত্রীঘঘ হৃদয় বড় 
প্রচুর হইল । তিনি সহাশ্তবদনে কন্মাকে বলিলেন-_ 
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“তোমার পিত। বিশ্বানী লোক । স্বয়ং পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে আছেন । এ যুদ্ধে ঈশ্বর তাহার সহায় 1, 


হাফেজ-নন্দিনী মাতাকে একটি কথা! জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া মনে 
করিলেন । কিন্ত লজ্জায় সে কথা তাহ'র মুখ হইতে বাহির হইল ন1। 
তিনি কিছুকাল নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন | 


কিন্ত কর্থাটি জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত প্রগাঢ ইচ্ছা! হইয়াছে । তখন 
প্রকারাশ্রে আপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-'মা, যত 
গোক যুদ্ধে গিরাছেন তাহারা সকলেই বোধ হর বিশ্বাপী লোক। ফায়েজ- 
উল্ল! কি বিশ্বাসী নহেন ?, 

মাতা বলিলেন-__-“সকলেন্ই' ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে । কিন্ত 
তোমার পিতার জীবন্ত বিশ্বাস । ফাঁয়েজউল্লা উজীরকে আশি লক্ষ টাকা 
দিরাও বিবাদ মিটাইতে চাহিয়াছিল । কিন্ত তোমার পিতা সে পথ অবলম্বন 
করিলেন না। তিনি বলিলেন, “ভয় নাই ফায়েজউল্লা, ঈশ্বর আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিবেন না” ।” 

কন্ঠ! মাতার নিকট হইতে আপন অভিনধিত উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না । 
স্থৃতরাং লঙ্জবনত মুখে অগতা। অভিপপ্রেত প্রশ্ন ম্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাস করিতে 
হইল । 

তিনি অধোবদনে মাতার নিকট তখন জিজ্ঞাস করিলেন, “মা, মহুবৎ 
খা বিশ্বানী লোক নহেন ? 

মাত। কন্যার প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন । কনা যে উদ্দেশে এই 
সকল প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা এখন বুঝিতে পারিলেন । কন্যার মুখ চুম্বন 
করিয়া বলিলেন,_“মহবতের অন্তর মহবতে * পরিপূর্ণ । যাহার অন্তরে 
মহুবত আছে পরমেশ্বর সর্বদাই তাহার সঙ্গে থাকেন |, 

এইবূপে রোহিল! রমণীদিগের ঘরে ঘরে নানা প্রকার কথাবার্তা 
হইতেছে । এদিকে বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে । সায়াংকালে 
আহত সৈন্তগণ সহ ফায়েজউল্ল। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 


রোহিলাশ্রেষ্ঠ অশীতিবর্ষ বয়স্ক হাফেজ বহমত খ৭ হ্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ 
সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন-_রোহিল! সৈম্যগণ যুদ্ধে পরান্ত হইগাছে--এই 


* মৃহবত শবের অর্থ-দয়া। 
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দারণ সংবাদ পৌছিবামাত্র ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি উখিত হইতে লাগিল । 
অকম্মাৎ যেন বিনা মেঘে সকলের মন্তকে বজ্রপাত হইল। 

হাফেজ রহমতের স্ত্রী স্বামী-পুত্রশোকে বিহ্বল! হইয়া পড়িলেন। কিন্তু 
কন্যাকে অপেক্ষাকৃত সমধিক শোকাতুরা দেখিয় নিজেয উচ্দৃদিত শোকা* 
বেগ সম্বরণ পূর্বক কন্যাকে প্রবোধ বাক্যে সাত্বনা করিতে লাগিঞ্নে। 

ফায়েজউল্লা এখব হাফেজের গৃহে আমিয়। পৌছেন নাই'। হাফেজের 
সত্রী মনে করিয়াছিলেন, যে হয়ত ফায়েজউল্লা তীহার স্বামী পুত্রের মৃতদেহ 
সঙ্গে করিয়। আসিতেছেন । এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি হাফেজের 
শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক স্বামীর বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বাহির করিতে 
লাগিলেন । স্বামীর প্রিয় তরবারিখানি বাহির করিলেন। এই সকল 
মূল্যবান বসনে স্থসজ্জিত করিয়া এবং তরবারিখানি হাতে দিয় স্বামীর মত- 
দেহ ভূগর্ডে রাখিবেন বলিয়া! মনে মনে স্থির করিলেন । 

এই সময়ে হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে করিয়। ফায়েজউল্লা হাঁফেজের 
গৃহে পৌছিপেন। হাফেজের স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিবার 
নিষিত্ত দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন ! স্বামীর প্রিয় তরবারিখানি এখনও 
তাহার হস্তে রহিয়াছে '। 

কিস্ত স্বামীর মৃতদেহ ন। দেখিয়া সক্রোধে ফায়েজউল্লাকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিলেন, “হতভাগা তোর পিতৃসদৃশ খুক্প-পিতামহের মৃতদেহ সমর 
ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া! আসিয়াছিস? অনৃষ্টে এই ছিল যে, হাফেছের 
মৃতদেহ পঞ্জ পক্ষীর আহার হইল |? 

ফায়েজউল্লা লজ্জা! এবং অপমানে মৃতগ্রার হইয়া পঙিলেন। তাহার 
ছুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিসর্জিত হইতে লাগিপ। তিনি তখন বাম্পাকুপ-_ 
কে বলিলেন, "মা, এ গোলামষের কোন অপরাধ নাই । পিতামহের 
'আদেশাহুসারেই সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছি । ইচ্ছা ছিল বে পিতামহ্রে 
পদান্ুসরণ করি ॥ কিন্ত কেবল তোঁমাদিগের ইজ্জৎ বক্ষার্থ এই ঘ্বণিত 
জীবন ধারণ করিতেছি ।, 

ফায়েজউল্লার এই কথা! শুনির| হাফেজের স্ত্রী আধার কোপাবিষ্ট হইয়া 
বলিপেন, -রোহিলারমণ্ী কি এখন পলায়ন করিয়া ইজ্জৎ রক্ষা করিবে? 
'রোহিলাগণ- সমবশারী হইয়াছেন কিন্তু তাহার্দিগের তরবারি এখনও গৃছে 
-পড়িরা রহিয়াছে । দেখ +এই তরবাত্সি কি রমশীগণের ইজ্জত বক্ষ করিতে 
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অসমর্থ? যে তরবারি রোহিলাবীরের হন্তে থাকিয়া শক্রর শিরশ্ছেদন 
পূর্বক এতকাল আমাদিগের ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছে, আজ নিরাশ্রয়া অবলা 
রোহিলা রমণীগণ নরপিশাচের আক্রমণ হইতে ধর্ম বক্ষার্থ ইহাই আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে কি অলমর্থা? পলায়নের প্রয়্যেজন কি? স্থৃতীক্ষ তরবারের 
সাহাখো এখনই স্বামীপুত্রের সহিত সশ্মিলিত হইব। তৌর মন্থস্যাত্ম। 
নাই। তুই সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া রোহিলাশ্রেষ্ঠ আলি মহম্মদের 
নাম কলঞ্ষিত করিয়াছিস্‌। এধনই পুনর্বার সমরক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
নরপিশাচ উজ্ীরের শিরশ্ছেদন পূর্বক রোহিলা কলঙ্ক দূর কর ।” 

“আলি মহম্মদের নাম কলক্ষিত করিয়াছিস্ এই কথা হাফেজ-পত্বীর 
মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র ফায়েজউল্লা তৎক্ষণাৎ কটিদেশ হইতে তর- 
বারি বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন । পশ্চাৎ হইতে 
হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সম্মুখ হইতে হাফেজের স্ত্রী ফারেজউল্লার দুই হস্ত 
সজোরে ধরিয়া রাখিলেন । 

ফায়েজউল্লাকে অভিমানে এইরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত দেখিয়া, 
হাঁফেজ-পত্বীর হৃদয়ে মাতৃনেহের উদয় হইল | আর তাহাকে কোন তির- 
স্কার করিলেন না। আপন ক্রোডে বপাইলেন । উভয়ের চক্ষু হইতে 
অবিশ্রীন্ত অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল । 

সমন্ত দিবস সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া! ফায়েজউল্লা মুখমণ্ডন শু ও বিবর্ণ 
হইয়াছে । হাফেজ-নন্দিনী ন্বীয় ভ্রাতা এবং ভ্রাতন্পুত্র ফাজেউল্লাকে গ্লাসে 
কবিরা উৎকৃষ্ট সরবত প্রদান করিয়া» স্বহন্তে ইহাদিগের শোণিতাক্ত শরীর 
ধৌত করিতে লাগিলেন । 

ংগ্রামক্ষেত্রে যে সকল রোহিরা বার নিহত হইরাছেন, তাহাদিগেত্ব 
নাম উল্লেখ করিবার সময় হাফেজের পুত্র মহবত খাঁর নাম উল্লেখ করিলেন । 
মহবতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে স্বর্ণ-প্রতিম! হাফেজ-নন্দিনীর মুখ বিষাদের 
ছায়ায় সমাবৃত হইল । 

কিছুকাল পরে ফায়েজউল্লা৷ সমুদয় স্ত্রীলৌকদিগকে পলায়নের নিমিত্ত 
প্রস্তত হইতে বলিলেন । অন্তান্ত অনেকানেক রমণী পলায়নের উদ্চোগ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাফেছ্ছের স্ত্রী স্বামীর অন্ত্যে্টিক্রিয়া সমাপ্ত 
না করিষা রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিতে পন্ম৩ হইপেন, না। তখন 
ফায়েজউল্লা অনন্যোপার় হইয়া অন্তান্থা সহশ্র সহম্র স্ত্রীলৌকসহ পলায়ন 
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পূর্বক পাহাড়ে উঠিলেন। হাঁফেজের স্ত্রীকে পাহাড়ে অইয়া যাইবার 
নিমিত্ত তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এখানে রাখিয়া গে ন। হাফেজ্জের কণিষ্ঠ 
পুত্র জননীর আদেশাহুসারে পিতা এবং ভ্রাতার মৃত দেহ আনয়নার্থ যুদ্ধ 
ক্ষেত্রাভিমুখে চিলেন। কিন্তু পথে স্থজাউদ্দৌগপার সৈন্যগণ তীহাকে ধৃত 
করিল। স্বৃতরাং হাঁফেজের মৃতদেহ সেই সংগ্রাম ক্ষেত্রেই পড়িয় রহিল । 


পঞ্চম অধায় 


দস্থ্যতা 


যুদ্ধাবসানে নবাব স্থুজীউদ্দে'লা ইতরাজ সৈন্যদিগকে রোহিলখণ্ডের সমুদয় 
গ্রাম লুট করিতে আদেশ করিপেন। এক এক দশ সৈগ্ভ এক এক গ্রামে 
প্রবেশ করিয়া কি বণিক, কি কুষক কি ভূম্যধিকারী, কি ব্যবসায়ী লোক 
সকলের বাড়ি লুট করিতে শাগিশ | গ্রামাবাসিনী রনণীদিগের নামিকা কর্ণ 
ছিন্ন করিয়া, তাহাদিগের গাত্রাভবণ হরণ করিতে লাগিণ। অনেকানেক 
্ত্রীগোকের পরিধের বন্্ধানি পযন্ত কাড়ি লইগ বিবন্থাবস্থায় ত1হাদিগকে 
নবাবের তাঁবুতে লই! চিন । জগতের ইতিহাসে ঈদৃশ নুশংল আচরণ 
অত্যল্পই পরিণক্ষিত হয়। চারি পাঁচ দিবস পর্যন্ত সৈম্তধিগকে এইক্প 
দুর্ব্যবহার করিতে দেখির1 জেনারেল চ্যাম্পির়নের হৃদনও 'বগপিত হইল | 
তিনি সৈম্তাগণের এই পৈশাচিক আচরণ নিবারণার্থ ওয়ারেন হেস্টিংসের 
অন্থমতি প্রার্থনা করিয়া তীহার নিকট পত্র পিথিলেন। কিন্ত ওয়ারেন 
হেস্টিংদ জেনারেল চ্যাম্পিরনের পত্রের প্রত্যুত্তরে পিখিলেন, “ইরা 
সৈম্যদিগকে নবাব স্থজাউদ্দৌলার আদেশাম্ুসারে কার্য করিতে হইবে। 
স্থুজাউদ্দৌলা যেরূপ কার্ধ করিতে বণেন, তাহাধিগকে তাহাই করিতে 
হইবে । তোমার এ বিষয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই ।, 

জেনারেল চ্যাম্পিয়ন হেন্টিংসের এই পত্র পাইয়া নির্বাক রহিলেন। এদিকে 
ইতরাজ সৈন্যগণ যুদ্ধের পর প্রার একমাস পর্যন্ত গ্রাম লুট করিতে লাগিল। 
শত শত স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিল। অসংখা রোহিলা-রমণী আত্মঘাতিনী 
ইইণেন। 


অযোধ্যাঁ-ও 


৩৪ অযোধ্যার বেগম 


লোক পরম্পরায় স্থৃজাউদ্দৌলা শুনিলেন, যে, হাফেজ রহমতের স্ত্রী এবং 
কন্তা এখনও হাফেজের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত করেকজন টৈল্ প্রেরণ করিলেন । 


যে সকল ইংরাজ এবং দেশীয় সিপাহী গ্রাম লুট করিবার নিমিত্ত দলে 
দলে প্রেরিত হইতেছিল, তাহাদ্িগের মধ্যে অমরসিংই নামে একজন 
দেশীয় নিপাহী ছিল। অমরসিংহ স্থবেদার নেহালসিংহের পুত্র বলি 
পরিচিত । নেহালসিংহ দীর্ঘকাল ইং্রাজদিগের অধীনে স্থবেদারী কার্ধ 
করিয়া বক্‌সারের (8867) যুদ্ধে মানবলীপা৷ স্বণ করিয়াছেন । নেহাঁল- 
সিংহ জীবিত থাকিতেই অমরসিংহ দিপাহীর কাধে নিযুক্ত হইয়া বক্সারের 
যুদ্ধে বিশেষ কার্ধদক্ষতার পরিচর প্রদান করিরাছিতন। রেজিমেন্টের 
মধ্যে প্রার সকঙ্জেই অমরসিংহকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে। 

গ্রাম লুট করিবার সময় যে যে গ্রামে অমরসিধহ উপস্থিত ছিলঃ সেই 
সমুদয় গ্রামেন্র গ্ত্রীলোকর্দিগকে সে পলায়নের স্থবিধা করিয়া দিয়াছে। 
প্রাণান্তেও অমরসিংহ কোনো! সিপাহীকে কোনো স্ত্রীলে কের গাত্রম্পর্শ করিতে 
দিত না। কিন্তু থে সক গ্রাম লুট করিবার নিমিত্ত ইংরাজ এবং অন্তান্ত 
দেশী সৈম্ত প্রেরিত হইঘ়াছিল, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের উপর ভয়ানক 
অত্যাচার করিয়ছিল। 


হাফেজ রহ্মতের স্ত্রী এবং কন্তাকে ধৃত করিবার নিমিত্ব যে কয়েকজন 
সৈনিক পুরুষ প্রেরিত হইরাছিল তন্মধো লেফ টেন্যাণ্ট টম্সন এবং এন্সাইন্‌ 
(1505180 ) মেল্বিল্‌ প্রভৃতি চারি পাচজন ইতরার্জ আর অমরসিংহ প্রভৃতি 
পঞ্চাশজন দেশীর দিপাহী ছিল । 'অমরসিংহ্র এবার আর হাফেজের কন্া। 
ও স্ত্রীকে পলায়নের স্থৃবিধ! করিয়া দিবার স্থযৌগ রহিল না । একদিকে 
তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সৃজাউদ্দৌলার স্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে, 
পক্ষান্তরে এন্পাইন্‌ মেল্বিল্‌ এবং লেফ টেন্াণ্ট টমসন্‌ প্রভৃতির হস্তেই এ 
যাত্রার কর্তৃত্ব ভার রহিয়াছে । তাহারা যে অমরসিংহের অন্থরোধে কার্য 
করিবেন, এইরূপ প্রত্যাশ! কর! যাইতে পারে ন। 


সৈম্তগণ হাঁফেজের বাড়িতে পৌছিয়া দেখিল, যে, বাহির খণ্ডের সমুদয় 
গৃহ শূন্য পড়িয়া! রহিয়াছে । হাফেজের স্ত্রীর যে ছুই-চারিজন ভৃত্য ছিল, 
তাহারাও সৈন্তের আগমনের পূর্বেই পলায়ন করিয়াছে । সৈন্তগণ ছার 
ভাড়িয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। হাফেজের স্ত্রী সৈস্ত- 
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গনকে বাটার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বুঝিলেন, যে, ইহারা তাহাকে 
এবং ততীহার কন্তাকে ধৃত করিবার অভিপ্রারে আসিয়াছে । তিনি অন্দরের 
মধো সন্মুখের ছুই তিনটি প্রকোষ্টের দ্বার ক্রমে রুদ্ধ করিয়া সকলের পশ্চাতের 
প্রকোষ্ঠে কন্াকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। জননী এবং কন্তা উভয়ের 
নয়নজলে উভরের পরিধের বসন সিক্ত হইয়! উঠিল। পরে জননী 
উঠিয়া অন্ত এক প্রকোষ্ঠ হইতে ছুইখানি স্থতীক্ষ ছুরিকা হুত্তে ক্রিয়া পুনধার 
কন্তার নিকট আসিলেন? ইহার একখানি ছুরিকা আপন কেশরাশির 
মধ্যে রাখিলেন । দ্বিতীরখানি কন্তার আলুলাগিত কেশের মধ্ো রাখত! 
তাহার সেই স্থদীর্থ কেশ বিনাইয়! বান্ধিতে লাগিলেন । কন্তা তীহার 
অভিপ্রার কিছুই বুঝিতে পারিণেন না। তিনি সঙ্গলনয়নে মাতার নিকট 
জিজ্ঞাসা করিলেন 

“মা চুলের নিচে ছুরি রাখিলে কেন ? 

জননী | বাছা» এই তোমার হতভাগিনী জননীর শেষ-দান। 

হাফেজ-নন্দিণী ইহাতেও মাতার অভিপ্রায় কিছু বুঝিতে পারিপেন না। 
যোড়শবর্ীা যুবতী, এপর্যন্ত বিপদ কাহাকে বলে কখন জানেন না। 
সুতরাং অবাঁক হইয়া জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিপেন। 


জননী তখন উচ্ছৃসিত শোকাবেগ স্বরণ পূর্বক বপিলেন--বাছা 
এ সংসারে সকল সময়ের দান একপ্রকার নহে । এক সময়ে তোগার এই কৃত" 
ভাগিনী জননী তোমাকে বুকের উপর রাখিয়া শ্যন্য পান করাইত, তোমার 
্রফুল্প মুখচন্দ্রম! দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিত, এই বক্ষের উপর তোমার 
শয্যা পাতিয়! রাখিত, কিন্তু আঙ্গ আবার তোমার সেই জননীই তোমাকে 
আত্মহত্যা করিবার নিমিত অস্ত্র প্রদান করিতেছে । এই বিষমগ্ডিত 
সারাত্মক অস্ত্র তোমার ইজ্জৎ রক্ষার একমাত্র উপার। এই তোমার জননীর 
শেষ-দান, শেষ আশীর্বাদ ।, 

কন্ত। বলিলেন, “মা তবে এইখানে বসিয়া এখনই কেন আত্মহত্য। করি 
না? ছুরিকা কেশের মধ্যে লুকাইনা র।খিবার প্রয়োজন কি? 

জননী । (বীরদর্পে ) “এখানে আত্মহত্যা করিবে কেন? আমরা মনুস্য 
জীবন ধারণ করি না? মানুষের স্তায় প্রাণ বিসর্জন করিব । হাঁফেজের স্ত্রী, 


বিড়াল কুকুষেক স্তায় প্রাণ বিসর্জন করিবে ? 
'এই বিষাক্ত মারাত্মক ছুরিকাতার। জ:গ্র শক্রকে লমূচিত দণ বিধান 
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করিব | তোমার পিতৃবৈরী বিনাশ না করিয়া এ সংসার পরিত্যাগ করিব 
না। হয় তোমার হাতেঃ না হয় আমার হাতে, সেই নরপিশাচি উজজীরের 
্বত্যু নিশ্চয়ই লিখিত রহিয়াছে । সাবধান, তাহাকে বিনাশ না করিয়া 
আত্মহত্যা করিবে না । 

কন্তা। আমরা শত্রুকে কিরূপে বিনাশ করিব ? 


জননী। নরপিশাচি যখন কামাশক্ত হইরা হাঁফেজ-বন্যার ধর্শ নষ্ট 
করিতে উদ্যত হইবে, তখন এই ছুরিক নিশ্চয়ই তাহার বক্ষে প্রবেশ 
করিবে । বাছ!| স্মরণ রাখিবে ষে, প্রীণ বিসর্জন করিয়াও ইজ্জৎ বক্ষা 
করিতে হইবে। ভূলিবে না, যে, তুমি হাফেজের কন্। ॥ হাঁফেজের পবিত্র 
শোণিতে তোমার শরীর গঠিত হুইগছে। 

জননী কন্যাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আবার বারম্বার তাহার' 
মুখচুষ্বন করিতে লাগিলেন ; সতৃষ্ণ নয়নে কন্যারমুখের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। 

কগ্চ। মাতার মুখের দিকে চাহিয়া ক্রন্দন করিয়! উঠিল। কিন্ত জননী 
আবার সগর্বে বলিয়া উঠিলেন । 

“ভয় কিবাছা! তোমার পিতা আপন রাজ্য এবং প্রজাদিগকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন । তীহার নিশ্চই দ্বর্গলাভ 
হইয়াছে । আমরাও আর দুই-চারি দিন পরে এ দুঃখের সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইব । তুমি নির্ভয়ে 

হাফেজ-পত্তীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে সৈন্তগণ দ্বা্থ ভগ্ন করিয়। 
প্রকোষ্ঠ মধ্য প্রবেশ করিল । ওপখারি হত্যে হাঁ/ফদ্ের স্ত্রী সৈন্তদিগকে 
সম্বোধন পূর্বক বশিলেন “আমাদিগকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিবে না । 
যদি আমাদিগকে লইয়া যাইব।র জন্য আসিয়া থাক, আমরা এখনই তোমাদের 
সঙ্গে সঙ্গে যাইব ।” 

হাফেজ-পত্বী রোহিলা ভাষাতে এই সকল কথা বলিলেন। . এনসাইন্‌ 
মেল্বিল্‌ এবং পেফ টেন্তাণ্ট টম্সন্‌ ইহার এক কথাও বুঝিতে পারিলেন না । 

সেখানে অমরসিংহ এবং জমাদার আবদালি খা উপস্থিত ছিল । অমরসিংহ 
এইরূপ বিশ্তদ্ধ উদ বড় বুঝিত না, কিন্তু তত্রাচ হাফেজ-পত্বীর মনোগত ভাব 
সে বুঝিতে সমর্থ হইল । আবেদীণি খা অযোধ্য।র লোক, সে সংজেই তাহার 
কথ! বুঝিল এবং সাহেবকে হাফেজ-পত্ীর সময় কথা বুঝাইয়া বলিল । 
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লেফ টেন্তাণ্ট টম্সন আবেদ।লির কথায় কোনে মনোযোগ প্রদান করিলেন 
না। তিনি মেল্বিল্‌কে সঙ্বোধন পূর্বক বলিলেন-_ 

10681 71161$1116, 0013 010 00381) 83 86001751608 10: ১০ 
915 18 & 01609 010 810, 01078 8০০6]9% 1301 00৩1 11 ০৪, 71৩956, 
প্রিয় মেল্বিল্‌, তোথার প্রাতি এই বৃদ্ধা রমণীর দৃষ্টি পড়িগছে। এ অতি 
সুন্দরী বৃদ্ধা বালিকা । তুমি ইচ্ছা ক্দিলে ইহাকে গ্রহণ করিতে পার।' 

মেল্বিল্‌ টমসনের কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, যে টম্সন বড় ছুষ্ট। 
আমার ঘাড়ে এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটা দিয়া নিজে বোধ হয় এই পরমাস্থন্দরী 
যুবতীকে নিতে চাহেন। কিন্তু টম্দনের সে আশা বৃথা । নবাবের স্পষ্ট 
হুকুম রহিগ্রাছে যে হাফেজ রহমতের স্ত্রী ও কন্যাকে স্বয়ং নবাবের নিকট 
উপস্থিত করিতে হইবে । হাফেজের স্ত্রী এবং কন্তাকে পান্ধীতে করিয়। নিতে 
নবাব হাকুম করিয়াছেন | বোধ হঃ নবাব শ্বং ইহাদিগকে রাথিবেন। 

মেল্বিল্‌ মন মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে টম্সনকে বশিলেন-- 

00921 11101005010) 01656 20101268816 00 (01 03, (16১ 819 
10(600৩0 101 0176 12৮/21) 1)110561, 

“প্রর টমসূন এ পুরস্কার আমাদের প্রপ্য নহে। নবাব স্বরং ইহাঁদিগকে 
রাখিবেন |, 

টমপন | ৪৫০ 11825 2176209 10 1019 8618.2110 01165 10008587008 
910 0১766 1101)0160 10160. [0093 116 18100100006 1 নবাবের অন্ারে 
এখনও তিন হাজার তিনশত ক্ত্রীলোক আছে । তিনি কি আরও চাহেন ? 

মেল্বিল্‌। 100110500 ৮1112 ৪ 0001 508 10086 09. [115 90010001708, 
(51611510058 ৮০০ 01 0)6 122, 523 01196 2. 09810 1005 1086 
98:1038709 ভ 00090 88 (10616 816 51815 10) 015 59. “টমসন তুমি 
কি নিরোধ । নবাবের ধর্ম পুস্তকে লিখিত আছে যে আকাশে যত 
তারা আছে পুরুষকে তত স্ত্রী বিবাহ করিতে হইবে । 

টমসন |. 3৮ (36 658০ 1000)961 01 8918 1198 206 566 066 
৪85০0181060, 706 068 25619002991 01 ০০: 0895 178৩ 81150 60 
88০619%2 0, 120৬ 15 005 [552০ 00 100% 05 63:99 10000067206 
26091768 ৪০০০৫৫%% (9 1718 901109/91৩5, “কস্ত ্বর্গে কত তারকা আছে 
তাহ! এখন ' পর্যন্তও অবধারিত হয় নাই । বরমান সময়ের প্রধান প্রধান 
জ্যোতিবিদ পঞ্গিতগণ এই বিষয় অবধারণ করিতে পারেন নাই । শবে নবাব 
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কিন্পপে ঠিক করিবেন যে তাহাদের ধর্সপুষ্তক অনুসারে তাঁহার কত 
স্ত্রীলোক রাখিতে হইবে । 

মেলবিন | 9০9 06 098 0615101 80110181, 001 030৬61001 05116121 
ড/911ত11 17198017055, 119$ 101 66 ০৩618 &016 10 9505081) 11০ 68০90 
100010001 01 ছ01061) 10010 ৪29 7196: 32761 1120 100 1 
1715 8০:88110, 11) ০০) 015 08565 00610010061 7703 ৮৩ চ100008 
600. “আমাদের গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেন্টিংস পারশ্ত ভাষায় অত্যন্ত 
পণ্ডিত। কিন্ত নবাব মীরজাফরের কতগুপি বেগম ছিল, তাহা আজ পর্যন্ত তিনি 
নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ন্বর্গের তারকার সংখ্যাও অনির্দিষ্ট । নবাবদের 
বেগমের সংখ্যাও চিরকাল অনির্দিষ্ট থাকিবে । 

টমসন | 70621 1716151119) [৫০ 1801 061195 91102 900 $8$ 1৬ 
11061) 1 006 58011010165, ০০ 10856 1776561 158৫ 0) ০০০1. 
চ28$৩ ০? প্রিয় মেলবিল আমার বিশ্বাস হয় না যে তুমি -যাহা 
বলিলে তাহা ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে। তুমি কখনো সেসব পাঠ কর 
নাই। তুমি কি নিজে সেগুলি পাঠ করিয়াছ ? 

মেলবিল | 01780 010101061 0০9, [70580011911 81910520795 8010১ 
(010 7286 1 19 9/110051) 10 006 5০011010168 01726 8 11720 10705 18৩ 
৪8 1021) /০0)50. 8৩ [11615 216 81815 11) 11) 515. 1৬5 10791858102, 
27058010811 1003 ০৩ ৪, 61696 /১1৪010 801)0181 176 8855 101 [018951 
815 1065 ৪ 08) ৪110 1015 5013) 6116 01701111861 009) 1009 119%৩ 
8160 & %619 910011৪০০০০ 91 005 5071100016৩, আমার খানসাম। 
হোসেন আশির পুত্র সেই ছুন্কুতিওয়ালা বালক আমাকে বলিয়াছে যে, গ্রন্থে 
গিখিত আছে, আকাশে যত ৩1৭ আছে এক এক পুরুষের তত স্ত্রী বিবাহ 
করা উচিত। আমার হোসেন আলী খানসাম। অবস্থাই আরব্য ভাষা ভাল 
জানে। সে দিনে ছয় বার গ্রার্থণা করে | তাহার পুত্র অবস্ত প্রকৃত 
কথাই বগিয়ছে।' 

টমমন | 10065 0086 ৫1001897009 05৪০0 500 69৩ 11015 ০০০? 
190 990 0160 1690 1 10) 10101 নেই ছুন্কুভিওয়ালা! বালক কি 
তোষাকে সেগুলি পড়ায়? তুমি কি তাহার সঙ্গে একত্রে সেগুলি পাঠ কর ।, 

মেলবিল | 25৬5 0090051 29 11680 110 03৩0, 68612 
ভা) ডট 982060160 1058115 (101 চ011015 ০1050 80৫ ৫19889৩৫ 
090) 98860 00 006 ৪৪০৪ ০8200 006 ইৈহজ30 10806 0862 0৩7 
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€0 005 89101519, 82১1008 0081 135 1083 8115909 166 006 17000160 
৮/010620) 2190 26 70155610016 ৬4912805000 28016. 08 01 13986 0105 
৮0061 (0156 ৮66 010881)6 60 105 69 008 010721160 0০0৮, 
5 001৫ 10005 হ ০০1৫ 1000 10660 13010 01791) 006, 216 ০০১ 60069. 
15৫ 1006 (0 1096] ৪11 016 00165) 800 5810১ 4782001 10০০] 152) ৪11, 
26 15 000 10 0065 50110091565 0092৮ 5 1080 10056 187৬5 85 10810 
%/1$65 9 01)916 015 86518 এ) 0) 8৮ “আমি কখনে। কোনে। গ্রন্থ পাঠ 
করি না। ওসব আমার ভালো লাগে না। গত কল্য আমরা প্রায় ত্রিশ 
জন রোহিলা স্ত্রীলোককে ধরিয়া একেঝ|রে ধিবস্ত্াবস্থায় নবাবের তাছুতে 
লইগা গিয়াছিলাম । নবাব বলিণেন যে, তিনি এই মাত্র একশত স্ত্রীপোক 
রাধিয়াছেন। সম্প্রতি তীহার আর স্ত্রীলোকের প্রয়োজন নাই । তিনি 
তখন সে ত্রিশজন স্ত্রীলোক সৈম্যিগকে দান করিলেন। তাহাদিগেের মধ্য 
হইতে তিনজন ভ্ত্রীলোক সেই ছুন্দুভিওয়াল। বালক আমাঁর নিকট আনিয়াছিল। 
আমি বলিলাম যে একজনের অধিক আমি রাখিব না। তখন 
সে বালক বলিল, হুজুর তিনজনই রাখুন । গ্রন্থে লিখিত আছে, 
আকাশে যত তার! আছে, এক এক পুরুষের তত স্ত্রী রাখ! কর্তব্য |, 
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১০০ ০£ 015 ০০৪৫5, “তবে এগুলি তো৷ বড় ভাপো পুত্তক । দুর হউক 
আমাদের নিজপ্থ পুস্তক । চুলোয় যাউক ওসব। এ উঞ্ণ দেশে আমর] সকলে 
এ দেশের লিখিত ধর্মীবলম্বন করিব 1, 

যখন টমসন এবং মেপবিল পরম্পূর়ের সহিত এইক্প কথাবার্তা বলিতে-। 
ছিলেন, তখন স্থানাস্তরে অন্তবিধ দৃশ্ত সমুপস্থিত হইল। সেখানে অঙ্ক 
প্রকায়ের কথাবার্ড। হইতেছিল। 

হাফেজের স্ত্রী এবং কন্তার প্রকোষ্ঠে লেফ টেন্তাণ্ট টমসন, এনসাইন আর্ত, 
আবেদা আলি জমাদ্দার এবং অনরদিংহ এই চারিঙ্রন প্রবেশ করিয়াছিল । 
লেফ টেন্তান্ট' টমসন, হজোৎ খা এবং এরফান্‌ আলি গ্রভৃতি দশ-বিশ 
জন গৃহের জিনিস-পত্র অপহরণ করিতেছিল। এতত্িয়্ অপরাপর সিপাহী- 
গণের মধ্যে কেহ বাহির খণ্ডে বসিয়া তাত্তরকুট সেবন পূর্বক পথশ্রান্তি দূর 
করিতে লাগির, কেহ ব! এদিক ওদিক গমনাগমন করিতে লাগিল । 

নাদের আলী জমাদার হাফেজের শ্তীর প্রবোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ 
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সেখানে ছিল না । লেফ টেন্তাণ্ট টমসনের আদেশাহসারে সে পালকি বেহার! 
সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল লেফ টেন্তাণ্ট টমসন, 
মেলবিল এবং অমবসিংহই প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া রহিলেন। 


পূর্বেই উদ্নিখিত হইগ্নাছে যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কাহাকেও অত্যাচার 
করিতে দেখিলে অমরসিংহের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইত । অমরসিংহ 
প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া  হাফেজ-নন্দিনীর লাঁবণ্যময়ী সরঙত'- 
পরিপূর্ণ পবিত্র মুখকমল দর্শনে একেবারে বিশ্মিত হইপ। সে অনিমেষ 
নেত্রে ম্পন্দহীন পুত্তলিকার গ্যায় তীহার মুখের দিকে চাহিয়া! রহিল । মনে 
মনে ভাবিতে লাগিল, জগন্মোহিনী মুতি এই স্বীয় প্রতিমা বোধ হয় 
পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। কিন্তু ইহার ভাবী ছুরবস্থার বিষয় চিন্তা 
করিয়া অমরসিংহের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। এইরূপ পবিত্র মৃতি 
যে নর-পিশাচ কামাসক্ত নবাব স্থৃজাউদৌল্লার হন্তে সমপিত হইবে, এ 
চিন্তা তাহার একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিল । অমরসিংহ তখন বারম্বার 
আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, ত্য সত্যই কি সংসারে 
পরমেশ্বর নাই? পরমেশ্বর আছেন ইহ! বপি কি প্রকারে? তিনি থাকিলে 
ঈদৃশ দেববালাকে এই প্রকার বিপন্নাবস্থায় কথন! পরিত্যাগ করিতেন না। 
ইহার পবিত্র মুখকমল দেখিলে মানুষের হদয়ে ইহীর প্রতি ন্মেহ এবং দয়ার 
সঞ্চার হয়; ইহাকে নরপিশাচদিগের অপবিভ্র স্পর্শ হইতে রম্গণ করিবার 
নিমিত্ত প্রাণ বিস্জন করিতে ইচ্ছা হ৫। বে শ্বশ্বর পরম দয়াবান হইয়া কি 
প্রকারে ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন? বোধ হয়, যদি এ সংসারে কোনো ঈশ্বর 
থাকেন, তিনি পরাময় নহেন। তিনি সর্শশক্তিমান। তিনি সর্বশক্তিমান ন। 
হুইলে, ঈদূশ অলৌকিক দূপলাবন্য, ঈদৃশ পাঁবত্রভীব.একীধাবে সংঘটিত হইত 
না। সর্বশক্তিমান ন। হইলে, এই দেবীর ন্তাক ব্পবততীকে কখনো। কৃষ্টি 
করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্ত তবে কি ঈশ্বর অত্যন্ত নিষ্ঠুর? শান্ত 
কারের! তে। তাহাকে পরম দয়াল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? 
না-শান্ত্র কখনো মিথ্য। নহে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন, তাহাই 
সত্য। মানুষকে মানুষ রক্ষা করিবে, এই অভিগ্রায়ে ঈশ্বর প্রত্যেক মঙ্গন্োর 
মনে দয়! এবং ম্েহ প্রদান করিয়াছেন । বিপদ হইতে মন্গুম্তকে রক্ষা! করিবার 
উপায় তিনি পূর্বেই স্থির করিয়া রািয়াছেন। তবে আর ঈশ্বরে দোষারোপ 
করি কেন? যে পরমেশ্বর শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মাতৃস্তনো ছুগ্ধ প্রদান 
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করিয়াছেনঃ তিনি নিষ্ঠুর ইহাও কি সম্ভবপর ? মানুষ বিপদে পড়িলে অন্তাগ্ঠ 
লোক তাহার উদ্ধার করিবে, ইহাই ঈশ্বধের উদ্দেশ্ব । কিন্ত এ সংসায়ে মানুষ 
মন্ুযু-প্রকৃতি ভ্রষ্ট হইরাঃ পর্ম্পর পরম্পনের সাহায্য কারতে বিরত থাকে। 
প্রত্যকে আপন আপন কর্তব্য লঙ্ঘন করে; স্থৃতরাং পরিণামে তাহাদিগকে 
আপন আপন কর্মফল ভোগ করিতে হয ।" 


অমরসিংহ একেবারে আত্মবিস্বৃত হুইঘন। এইরূপ চিন্তা করি.তছে । গে 
টেন্তাণ্ট টম্সন এবং মেলবিল্‌ পূর্বোন্লিথিত ধর্মগ্রন্থের প্রণাঁগীতে ব্যাখ্যা 
করিতেছেন । কখন কখন হস্ত-পদাদি সঞ্চাণনপূর্বক বীররসে গ্রমত্ত হইয়। 
কথা৷ বশিতেছেন। হাফেজ-সন্দিনী টম্সন্ এবং মিলবিল্‌কে উচ্চৈঃম্বরে 
বাদান্তবাদ করিতে দেখির। একটু ভীত হইলেন। ইহার! ইংরাঁজি:ত কথা- 
বারা বলিতেছিলেন ইহাদের কোন কথ। তাহার বুঝিবার সাধ্য ছিল না। 
কিন্তু ইহাদের ভাব ভঙ্গী দর্শনে তাহার সর্ব শরীর কাপিতে লাগিল । তিনি 
একটু সরিয়া যাইয়া আপন মাতার নিকটে দীড়াইণেন। বৃদ্ধা হাফে্-পত্থী 
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে বসিয়া আহেন। ভীতি ভাবনাকে তিনি একক্সের মতে! বিদায় 
দিয়াছেন । কন্যাকে ভয়ে কাপিতে দেখিনা ধারে ধীরে বগিলেন। ভিম্বকি 
বাছা | মৃত্যু সকল ছুঃখ যন্ত্রণা শেষ করিবে । সত্বরই এই ছুঃখ কষ্টের অবসান 
হইবে মৃত্যুর ওধধ তো! আমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে ।' 

বৃদ্ধার এই কথ টম্সন কিন্বা মেল্বিল্‌ শুনিতে পাইলেন না। কিন্ত 
অমরসিংহের কর্ণে এই শব্দ কয়েকটি প্রবেশ করিল। অমরসিংহ রোহিলা- 
দিগের ভাষ। বড় বুঝিত ন।। কিন্তু ঘৃদ্ধার এই কথ। কয়েকটির অর্থ সহজেই 
তাহার উপলব্ধি হইল। 

মৃত্যু সকল ছুঃখ'কষ্ট শেষ করিবে, এই বঞ্/টি যেন অমরসিংহের নিজ 
ভঙ্গ করিল। অমরসিংহ ঘোর মোহ নিদ্র। হইতে জাগ্রত হইল। 


দে তখন আপন মনে মনে বলিল, এতো ঠিক কথা। মৃত্যু সংসারের 
সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর কাঁরতে পারে। কিন্তু তবে আমি মৃত্যুকে কেন 
আলিঙ্গন করি না? এই অনিত্য দেহে কেন আমি এই শ্বর্গার বালা হাফেজ” 
নন্দিনীর উদ্ধারার্৫ঘে বিসর্জন করি ন7া1 তাহা হইলে একদিকে মৃত্যু আমার 
সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা দু করিবে । পক্ষান্তরে যে অকিফিৎকর অনিত্য 
ঘেহ ঘোগাক্রান্ত হইয়া! এখনই পতিত হইতে পারে, যে অনিত্য ঘনেহ মূহুর্তের 
নিমিতও আমার বঙ্গা করিবার সাধ্য নাই। সেই অকিঞিৎকর দেহের 
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বিনিময়ে এইরূপ মহছুদেশ্ব সংসিদ্ধ হইবে । আমি রাক্ষসের হম্য হইতে 
রমণীঘ্ব়কে বক্ষ! করিবার নিমিত নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জন করিব। প্রতিজ। 
করিলাম এজীবন বিসর্জন করিব |, 


'আমার এ জীবন ধারণে কোনো ফল নাই । আমার হৃদয় তো অহণিশি 
শৌকে দগ্ধ হইতেছে । এ সংসারে রাঙ্গযপদ প্রাপ্ত হইলেও তো৷ আমি কখনো 
স্থথী হইব ন।। পিতা-মাতার শোক, স্ত্রীর শোক, ভগ্রী শোক সর্বদাই 
আমাকে অসহনীয় যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে । পরে যিনি পিতৃস্থানীয় হইরা 
আমার জীবন রক্ষা করিলেন, সাধ্যাহসারে আমাকে প্রতিপাশন করিপা- 
ছিলেন, ধাহার প্রসাদে এই অস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তিনিও সে বৎসর 
বঝ্ারের যুদ্ধে আহত হইন্সা মানবলীলা সম্বরণ করিঘ্নাছেন। এ অবস্থায় 
আমার এই পাপ জীবন ধারণ বিড়ম্বনা! মাত্র । কোনে! এক সৎকার্ষে এ জীবন 
উত্সর্গ করিতে পারিলেই চরমে সদ্গতি লাভ হুইবে। বিশেষতঃ যদি পিতা 
মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্মীর মৃত্যু হইগা থাকে, তবে ইহলোক পরিত্যাগ মাত্রেই 
তাহাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিব। হায়! হায়! এমন দিন কি আমার 
কখনো হইবে, যে, আবার সেই ্ষেহময়ী জননীর মুখ দেখিতে পাইব? তখন 
মার পদতণে পড়িয়। বলিব, “মা তোমার সেই হতভাগ্য সন্তান প্রাণের ভয়ে 
নরপিশাচের হস্ত হইতে তোমাকে ঘক্ষা করিবার চেষ্টাও করে নাই ।” মনে 
মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, অমরসিংহ ক্ষিপ্ের ন্যায়, অথবা স্বপ্না 
বস্থাপন্ন লোকের স্তার ম| ম! বলিয়! চিৎকার করিয়া উঠিল । 


হাফেজের পত্বী আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 
ইহাদিগের চারি চক্ষু একত্র হইখ[মাএ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সত্তা 
উপস্থিত হুইল। মন্ৃস্তদিগের মধ্যে পরম্পবের প্রেম ও ভালবাস! অস্পষ্টভাবে 
এবং অজ্ঞাতসাবে পরম্পরের হৃদয় আকর্ষণ করে। হাফেজের স্ত্রীর মনে হইল, 
যে ইনি শক্ত নহেন, বন্ধু হইবেন। 

অমবমিংহ আবার আত্মলংঘম পূর্বক ভাঁবিতে লাগিল, “ঠিক. কথা, 
মৃত্াই আমাকে কেবল স্ধী করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ এই নিরাশ! 
হাঁেজ-নন্দিনী এবং হাফেজ-পত্বীর উদ্ধারার্থ জীবন বিসর্জন করিলেই' স্ৃত্যু 
আমার নিমিত্ত স্বর্ণের ছার উন্মোচন করিবে । ইহাঁতেই আমার পূর্রকৃত 
পাপে গ্রারশ্চিত্ত হইবে ।' ূ 

কিন্ত কি প্রকারে ইহািগের উদ্ধার করিব? আমর] প্রায় পঞ্চাশ জন 


প্রথম খণ্ড ৪৩. 


সৈনিক পুরুষ ইহাদিগকে ধৃত করিতে অসিয়াছি। ইহার মধ্যে আমি ভিন্ন 
আত সকলেই ইহাদিগকে নর পিশীচ স্থজাউদ্দৌলার নিকট লইয়া যাইতে 
চেষ্টা করিবে। এই উনপঞ্চাশ জন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, কি ইহাদিগকে 
উদ্ধার করিতে পারঁবিব? পারিব বই কি? পিতার নিকট যেরূপ শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে ইহার তিন-চারিটা ইংরাঁজকে এখনই আমি যুদ্ধে 
যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারি। কিন্তু তাহ! হইগেও তো ইহাঁদিগকে উদ্ধার 
করিতে পারিব না। ইন্থারা স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ উচ্চকুণোত্তবা। আমার 
সঙ্গে পদত্রজে গমন করি! ইহারা পলায়নে সমর্থ হইবেন না । এখন দেশের 
স্থানে স্থানে নবাব-সৈন্ এবং ইংরাজ-সৈম্ক বিচরণ করিতেছে । এই পঞ্চাশ 
জনকে পরাস্ত করিতে পারিলেও তাহাতে কোনে। লাভ নাই। বন্দুক এবং 
কামান লইয়া, দশ-বারজন সৈম্ভ একত্র হইলেই» অনায়াসে আমার প্রাণ- 
বিনাশ করির! ইহািগকে ধৃত করিতে পারিবে । কামান, বন্দুকই ইংরাজ. 
সৈন্তের একমাত্র বল ভরসা । অপি-যুদ্ধ কিন্বা! শূল-যুদ্ধ হইনে একবার চেষ্টা 


করিয়! দেখিতাম 1, 
একম্ত এখানে এইবপ চেষ্টা কর] পুথা। তাহাতে কেবল আমার প্রাণ 


বিনাশ হইবে, ইহাদিগের কোনে! উপকার হইবে না। উনপঞ্চাশ জন লোকের, 
হম্ত হইতে একাকী ইহাদিগকে উদ্ধার করা ছুঃসাধ্য। তবে কি করিব? 
ইহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, কোনো একটা৷ উপায় অবধারণ করিতে 
পারিতাম, তবেই কৃতকার্য হুইবার কতক সম্ভাবন। ছিল। কিন্তু ইহা 
আমার কথা বুঝিবেন না। আমিও ইহাদিগের সকল কথ! বুঝিতে পারিব না । 
বিশেষত; আমি ইব্রা সৈন্যের স.ঙ্গ ইহাদিগকে ধৃত করিতে আসিরাছি ॥ 
ইহার। আমাকেও শক্র বলিরা মনে করিতেছেন । আমি কোনো। 
কথ| জিজ্ঞাস! করিলে, ইহারা কখনে। আমার কথার উত্তর প্রদ।ন করিবেন 
না। ইহার! নবাবের স্ত্রী, নবাবের কন্তা। দুরবস্থা পড়িয়াছেন বলিয়| কি 
এখন আমার ন্যায় একজন ক্ষুদ্র সিপাহীর সহিত কথ। বদিবেন? আমি 
একজন সাধারণ সিপাহী । আমার ন্যায় কত শত সিপাহী ইহার্দিগের 
গোলাম ছিল। তবে কি করিব? ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিবার উপায় 
কি? ছআন্তান্ যে সকল সিপাহী ইহািগের কথা বুঝিতে পারিবে, যাহারা 
আমার মনের ভাব ইহাদিগকে বুঝাইয়৷ বলিতে পারিবে, তাহাদিগের নিকট: 
আমা অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে সমুদয় চেষ্টাই বিফল হইবে । এখনই আমার 


৪8 অযোধ্যার বেগম 


হস্ত পদ বর্ধন নবাবের পিকট লইয়া যাইবে। হায় কি বিপদ | আমাদের 
সঙ্গে এমনকি একজন লোকও নাই যাহাকে বিশ্বাস করিয়া আমি আমার 
মনের কথ! বলিতে পাকি 

ধন্য পরমেশ্বর! আছে! আছে! বৃদ্ধ ছত্রসিংহ আমাদের সঙ্গে আপি- 
যাছে। ছত্রসিংহ এদেশের কথা এবলক্ষণ পানে । ছত্রসিংহের হৃদয় একে- 
বাঁরে পাষাণ মণ্ডিত নহে। বিশেষতঃ বল্সাবের যুদ্ধে আমি তাহার প্রাণরক্ষা 
করিয়াছি । সংগ্রাম ক্ষেত্রে সে আহত হইয়া পড়িলে, আমি ছুই ক্রোশ 
পথ তাহাকে স্বন্ধে করিয়া নিয়া গিরাছিলাম। সকলেই সংগ্রাম ক্ষেত্রে 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিরাছিল। তবে ছত্রসিংহ কি এত অকুতজ্ঞ 
হইবে? আমার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিয়া, সেও কি আমার প্রাণ বিনাশের 
চেষ্টা করিবে? কখনো না। ছত্রসিংহ অর্থলোভী নহে। মে কখনো এত 
অকৃতজ্ঞ হইবে ন1।, 

এইবূপ চিন্তা করিয়া, অমরসিংহ হাফেজের পত্ঠীর গ্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে 
আসিয়া, ছত্রসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অন্যান্য সৈম্তগণ হাফেজের 
গৃহপামগ্রী অপহরণ করিতেছে। কিন্তু ছত্রসিংহ অর্থলোলুপ নহে। ছত্র- 
সিংহের একটু গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সে বাহির বাড়িতে অন্থান্ 
লোক হইতে একটু দুরে বসিয়। গীঁজায় দম 'দিতেছে। অনেকঙ্গণ পরে 
গীঁজার দম দিয়াছে, তাহার মন বড়ই প্রফুল্ল হইয়। উঠিয়াছে। 

অমরসিংহ ছত্রমিংহের নিকট যাইয়! পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধের উপর 
হস্ত স্থাপন করিল। ছত্রসিংহ গীজায় একেবারে নিমগ্ন ছিল। চমকিয়া 
উঠিথা, চাহিয়! দেখে যে অমরসিংহ তাহার স্ষ্ধে হস্ত স্বপন করিগ1ছে। অমর 
মিংহকে ছত্রাঘিংহ প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে । কনিষ্ঠ ভাতা বলিয়া 
তাহাকে মনে করে। ছত্রসিংহ তখন গাঁজার কন্ধী কাছে রাধি॥া॥ মনে 
আমোদে অমরসিংহের গলা জড়াইরা ধরিয়া গান করিয়! উঠিল । 


“ভাই বুঝলে নারে গাজার মজা, 
কসে দম্‌ দিলে লোক হয় রাজ।।/ 
অমরদিংহ বলিল, “দাদা, তোমার নিকট একটা কথা বলিতে আঁনিম্বাছি, 


কিন্তু ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়! গ্রতিজা কর, একথ। আহারও নিকট প্রকাশ 
করিবে ন1। ্‌ 


প্রথম খও ৪৫ 


ছত্রসিংহ। ভাই তোর কাছে আমার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে? তুই 
একবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিস্। আমি তোর জন্ব প্রাণ দিতে পারি। 

অমরসিংহ। ভাই তুমি হাফেজ রহমত খাঁর কন্তাকে এবং স্ত্রীকে দেখিয়াছ? 
অন্দরের মধো তাঁহারা ধৃত হইয়াছেন । লেফটেগ্তাণ্ট টমসন এবং মেলবিল 
সাহেব সেখানে বসিয়া! আছেন । 

ছত্রসিংহ । দেড় প্রহরের মধ্যে একবারও গাঁজা খাই নাই। আমি 
এখন গীঁজা ফেলিয়া! সেই স্ত্রীপোক দেখিতে যাইব? তুই এক মঙ্গার লোক, 
আমি কেন তা দেখিতে যাব? 

অমরসিংহ। দাদা, হাফেজের কন্যার স্তায় এমন পরম। সুন্দরী আর কোথাও 
দেখি নাই। মুখখানি যেন ধর্মভাবে পরিপূর্ণ । বোধ হয় ইহার চরিত্র এবং 
হৃদর অত্যন্ত পবিত্র হইবে। 

ছত্রসিংহ | নবাঁবের স্ত্রী, ননাঁবের মেয়ে, ছুবেল! গরম জগে মান করে ; 
ইহাতেও পবিত্র হইবে না? 

অমননসিংহ। ভাই হাফেজের স্ত্রীকে দেখিলে তাহাকে আমার মা বলিয়া 
ডাকিতে ইচ্ছা হয়। ইহাদিগের মায়ে ঝিয়ের হৃদর যেন দয়া ধর্মে পরিপূর্ণ । 

ছত্রসিংহ । বড় মা্ষের মেয়ে অনেক টাঁকা কড়ি আছে। কাজেই 
সকলকে দয়! করে । 

অনরসিংহ। দাদা, হাফেছ্ের কন্াটিকে সত সত্যই দেববালা বলিয়। 
বোধ হয়। আমি ইহাকে দেখিবামাত্রই আমার মনে হইল যেন ইনি আমায় 
কনিষ্ঠ সহোদরা। এই প্রকার দেববাঁদাঁকে আমরা কামাসক্ত নরপিশাচ 
স্থজাউদ্দৌলার হুন্তে সমর্পণ করিব? ইহাদিগকে নবাবের হস্ত হইতে রক্ষা 
করিবার কি কোনো উপায়'নাই ? 

ছত্রসিংহ। ভাই ও কথা মুখেও আনিস্‌ না । তাহলে নিশ্চয়ই তোর 
মাথা কাটা যাবে। একেই তোর বড় বদনাম হইয়াছে । শালা এরফান 
আলি আর জোবান আগি সকলেই নবাবের নিকট বলিয়াছে, যে তুই টাকা 
খেয়ে অনেক রোহিল! স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিরাছিস, আর অনেক স্ত্রীলোকের 
পনাঘনের ্বিধ! করিয়া দিরাছিস। নবাব তোমাকে চিনে না, তাই 
তোমার রক্ষাঃ কিন্ত নবাব জেনারেল চ্যাম্পিয়ন সাহেবকে তোমার 
বরখাস্তের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। তুমি নেহালসিংহের পুত্র। যেরূপ 
ক্ষমতা, এতদিনে হথব্দোর হইতে পারিতে। 


৪৬ অযোধ্যার বেগম 


অঅরদিংহ । ভাই আমি স্থবেদারী চাই না, আমার নাম কাটিসা দিলে 
এখনই চপিয়া যাইব। তোমাকে আমার একটা কান করিয়া দিতে হইবে। 

এই সময়ে ছত্রসিংহ গাজায় আর-এক-দম দিয়া বলিল_-“ভাই তোর 
একটা কাজ কেন? তোর পাচটা কাজ করিয়া দিব। এ প্রাণ তোর 
জন্য দিব। মরণকালে আমার যে ছুই-চারিট! টাক। থাকিবে, তোকে লব 
দিয়া যাইব। তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে? আবার গানের ম্বরে 
চীৎকার করিয়। বলিল, 


“আমার কে আছে এ ত্রিভৃবনে 
গাজা আর ভাই অমর বিনে? 


অনর(িংহ। দাঁধা, আমি হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে কখা বলিতি 
চাই। কিন্তু আমি তো তাঁহাদের কথ! বুঝি না, তীঁহারাও আমার বথা 
বুঝিতে পারিবেন না। আমি যাহা যাহা বশিব, তুমি তাহাদিগকে তাহা বুঝাইর়া 
বলিবে। আঁবার তাহারা যা বলেন, তাহ! আমাকে বুঝাইয়। দিবে । 


ছত্রসিংহ। তাহাদিগের সঙ্গে কি কথ! বলিতে চাহ? 


অমরসিংহ। এখানে তীহাদিগের পলায়নের স্থবিধা করিয়া দিবার 
কোনে। উপায় নাই। লক্ষ নবাবের নিকট ইহার্দিগকে উপস্থিত করিলে 
পর নিশ্চই ইহাদিগের পলায়নের একটা হবিধা করিরা দিতে পারিব। 
তোমাকে এই বিষয়ে ইহার্দিগের সঙ্গে পর।মর্শ করিতে হইবে । 

ছত্রসিংহ। ভাই তুমি কম পাত্র নহ। এই সকণ দুঃসাহসিক কার্থে 
প্রবেশ করা, আপন প্রাণ হারাইবে। চুপ কর, ও সকল কাজে হাত 
দিতে নাই । 

অবরসিংহ। ভাই আমি প্রাণ দিয়াও ইহাদিগের উপকার করিব। 
যাহাতে ইহাদিগের ধর্ম রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। স্থজাউদ্দৌলা 
ইহাদিগের ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্ভত হইলে, আমি নিশ্চরই তাহার প্রাণ বিনাশ 
করিব । 

ছত্রসিংহ। তুই পাগণ, তাঁই কেবল ধর্ম ধর্ম করিতেছিস্‌। এদের 
আবার ধর্ম কি? এক এক জন সাত বার নিকা করে। তাদের 
"আবার! ধর্ম এছুই জন লক্ষেখে গেলেই নবাবের বেগম হইয়া! পড়িবে। 
তবে মা ঝি ছুইটাকে একত্রে নিকা না করিসেও পাঁরে। বুড়াঁটাকে 
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খোর? মহলে * রাধিবে। আধ এ মেয়েটাকে করেক দিন বড় অন্দরে বাখিয়। 
পরে খোর্দ মহলে পাঠাইরা দি বে। 


অমরসিংহ। দাদা, সকল পরিবার এক বকম নহে। নবাঁধদের 
নাম শুনিলেই তোমার ঘ্বীর উদয় হয়। আমি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি, 
এই ছুইটি স্ত্রীলোক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, নবাব ইহাঁদিগের ধর্ম 
নষ্ট করিতে উগ্ভত হইলে, ইহারা আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম রক্ষা করিবেন । 

ছত্রসিংহ । তাহা হইতে৪ পারে। রোহিলা স্ত্রীলোকগুলি বোঁধ 
হয় আমাদের নিজেদের ঘবের মেয়ের মতোন হইবে। সেদিন আমর1 থে 
ত্রিশটা স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যের দশ-বারটা স্ত্রীলোক 
আত্মহত্যা করিগাছে। যেল্বিল্‌ সাহেবের ঘরে যে তিনটা! ছিল, তাহারাও 
আত্মর্থাতিনী হইয়াছে । 

অমরসিংহ। তুমি আমার এই কাজটি করিবে কি না বা? 

ছত্রসিংহ। গোপনে কথ! বলিবার স্থুযোগ হুইপ, আমার কোনো আপত্তি 
নাই। কিন্তু এরফান আলি কি জোবান আলি সিপাহী জানিতে পারিলে 
সর্বনাশ হইবে। ইহার! অন্যের বদনাম করিয়া» শীপ্র শীত্র যাহাতে স্থবেদারী 
পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে । তাহাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা 
নাই, যে আপন ক্ষমতাবলে স্থবেধারী পাইবে । কেবল লোঁকের বদনাম 
করিয়া জেনারেল সাহেবকে সন্ত রাখিতে চেষ্টা করে। 


অমরসিংধহ। গোপনে কথা বলিবার এক উপার় আছে। নবাব 


ইহাদিগকে পাণকিতে করিয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন । তুমি এবং 
আমি ইহাইদিগের পালকির কাছে থাকিব | বেহারাগণ পালকি রাখিরা 
মাঝে মাঝে যখন বিশ্রাম করিবে, তখন অনায়াসে ইহাদের সহিত কথাবার্তা 
বলিতে পারিব। 

ছত্রসিহ। এ বেশ ফন্দি হইয়াছে । এ দেখ, নাদের আপি চারিধানা পালকি 
লইয়া আসিয়াছে । 

এই সময় নাদের আমি সিপাহী চ।রিখান। পালকি এবং বেশ পঁচিশ জন 
বেহারা সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাব স্থজাউদ্ধৌলা হাফেজ রহমতের 
স্ত্রীও কন্তাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সৈম্ত প্রেরণ কালে, তাহাদিগকে হুকুম 


* নবাবদিগের উপপত্বী যে মহলে থাকে, তাহাকে খোর্ধ মহল বলে। 


৪৮ অযোধ্যার বেগম 


করিয়াছিলেন, হে, হাঁফেজের পরিবারস্থ স্ত্রীলোক দিগকে পা্গকিতে করিয়া 
আনিতে হুইবে। সৈম্তদিগকে আরও বিশেষ করিয়। বলিয়া! দিয়াছিলেন, যে, 
তাহাদিগকে কখনো বিবস্ত্র করিয়া, তাহাদিগের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, 
তিনি তাহার প্রাঁশদণ্ড করিবেন । স্থজাউদ্দে'লার এইরূপ আদেশ করিবার 
বিশেষ কারণ ছিল। স্থজাউদ্দৌলার মাত! সাদ উন্নিসা বেগম দিল্লীর অতি 
সনতাস্ত উমরা সাদত, আর্দণ খাঁর কণ্ঠা। উক্ত সাদত,আপির পরিবারের কোনো 
এক রমণীর সহিত হাঁফেজের কোনো! এক পুঘ্ব কি পত্রের বিবাহ হইরাছিল। 
ইহাতে অযোধ্যার উজীর এবং কোন কোন রোহিলা মহিলার মধ্যে আত্মীয় 
কুটু্ষিতা ছিপ। 

নাদের আশি পলকিসহ উপস্থিত হইলে পর টমসন সাহেব হাফেজ রহমতের 
কন্যাকে নির্দেশ করিরা বলিপেন+9 1 015 5০978 1905 15 07528. 
৬1). 2, 1791710501716 611] 5196 15. ] ৮151) 1116 [8৮20 ৮০1] 12)9105 
1367 ০%০] (০ 116. “এ যুবতী কাদিতেছে। কি পরমাস্থন্দরী যুবতী । 
নবাব ইহাকে আমায় দেয়, তবে বড়ই ভালো হয়, 

এই বলিয়া! ছুবৃনত্ত টমসন হাফেজের কন্যার গাত্রম্পর্শ করিতে উদ্যত 
হইলে, হাফেজের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত তরবারি উত্তোলন করিলেন। এদিকে 


পশ্চাৎ হইতে মেলবিল টমসনকে ধরিয়া বলিল, “186 81৩ ১০০ ৫০08 ? 
৬179৮ 815 ১০ 09061 1106 989 ৮111 06151015 08৮05 09 


068), 776 1085 81010 9৬ 30100 010৩1 1090 09 69001) 076 9০৫ 
018) ০1 0055০ 18159. “তুমি কি করিতেছ-_তুমি কি করিতেছ 1 নবাব 
আমাদের প্রাণদণ্ড করিবেন । নবাব ইহার্দিগের গাত্রস্পর্শ করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন । 

ইহার পর নাদের আমি হাফেজের স্ত্রী কন্যা এবং অন্যান্য চারি-পাচজন 
স্্রলোককে পালকিতে আরোহণ করিতে বণ্িল। কন্যার সহিত পথে কথা 
বার্ত। বলিবেন এই অভিপ্রায়ে, হাফেজের স্ত্রী, কন্া্ হাত ধরিয়া এক 


* পন্মপাতী ইংরাজ ইতিহাস লেখক বলেন রোহিলা যুদ্ধের পর রোহিণ! 
রমণীদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই । হাফেজের স্ত্রী এবং কন্তাকে 
পালকিতে করিয়া নিয়া ছিল। কিন্তু পরাজিত শক্রর স্ত্রী কন্তাকে ধৃত কলাও কি 
অত্যাচর নহে? আর রোহিলখণ্ডের অগ্থান্য আীলোকদিগকে বিবন্তবস্থায় যে 
স্থজাউদ্দৌলার নিকট ধৃত করিয়! লইয়া! গিয়াছিল, তাহ! কি সত্য নহে? . 
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পালকিতে উঠিলেন। সৈম্গণ অনেকেই প,লকির অগ্রে অগ্রে চলিল। 
কেবল অমরলিংহ এবং ছত্রসিংহকে পালকির পশ্চাতে যাইতে দেখিয়া, 
লেফ টেন্যাণ্ট টমসন ইহাপিগকে পালকির পাহার.র নিযুক্ত করি.লন । অমর” 
সিংহ হা আশ করিয়াছিল তাহাই হইল । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
পথে পথে 


অমরসিংহ “ইন্দি কিন্বা উদ” ভাষাতে শুদ্ধরূ-প কথাবা্তা বলিতে পাঁরিত 
না, এবং লক্কোৌ প্রদেশের হিন্দি কি উদ” সম্যকরূপে বুঝিতে পাদ্দিত না। 
অমরদিংহের পিত| নেহাঁণসিংহের বাড় প্রয়াগে (এলাহাবাদে ) ছিল। 
নেহালসিংহের পুত্র যে হিন্দি কি উদ বুঝিতে পারে না, এ বড় আশ্চর্যের 
বিষর। স্থৃতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে রেজিমেপ্টের মধ্যে নান! প্রকার কথাবার্তা 
হইত। কেহ কেহ বলিত, মুশিদাবাদে নেহাগসিংহের একটা বাভীপী 
মেয়ের সঙ্গে আপক্তি ছিল। সেই বাঙাপী স্ত্রীলোকটার গর্ভে অমরসিংহেন্ 
জন্ম হইরাছে। আবার কেহ কেহ বলিত, নেহালসিংহ সেরূপ লোক 
ছিলেন ন।। তিনি বড় ধামিক লোক, বড় শ্তদ্ধাচানী ব্রার্থন ছিলেন । 
তীহার কি এইকধপ কোনো চবিজ্র দোষ ছিল? অমরসিংহ তাঁহার পালিত 
পুত্র হইবে। এরফান্‌ আপি প্রভৃতি বশিত,--নেহালসিংহের জামাতা 
রণবীরপিংহ পলাশীর যুদ্ধে নিহত হইলে পর, নেহীলসিংহ গোপনে তাহার 
কন্যাকে অমরসিংহের সঙ্গে নিকা দিয়াছে । এই কথা প্রকাশ হইলে তাহার 
জাতি নষ্ট হইবে, সেই জন্য অমরসিংহকে আপন পুত্র বলিয়া গৃহে রাধিগাছিল । 
আস কথা অমরসিংহ নেহালসিংহের জামাতা 1, 

এরফান্‌ আলির এইরূপ বিবার আর কোনো কারণ ছিল না। অগরসিংহ্‌ 
নেহালসিংহের কন্যাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, সেই জন্য এরফান্‌ আলি 
এইরূপ বলিত। কিন্তু এ সংসারে যাহার যেরূপ চক্ষু সে অপরকে সেইভাবে 
দেখে। চোর মনে করে, যে জগতের সমুদয় লোকই চোর । সাধু মনে 
করেন, যে পৃথিবীর সকল লোকই সাঁধু। এরফান্‌ আলি ঘেরূপ লোক 
তাহার মনের ভাব তদন্থুপই হইবে । ইহাতে আমরা এরফান্‌ জানিবে 
দোষী বলিয়! সাব্যস্ত করিতে পাদ্ধি ন|। 


অযৌধ্া-৪ 


4৫৩ অযোধ্যার বেগম 


অমরসিংছের পরিচয় পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন। এই স্থানে 
সে সকল বিষয় উল্লেখ করিবার কোনে! প্রয়োজন নাই । হাফেজের পত্বীর 
সঙ্গে তীহার রাস্তান্স যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাই কেবল এই অধ্যায়ে 
বিবৃত হইবে। 

'সিপাহীগণ অগ্রে অগ্রে চলিতেছে । হ|ফেজের পরিবারস্থ আট-নর় 
জন আণৌোক পাঁণকি আরোহণে তীহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে। 
ছত্রসিংহ এবং অগরপিংহ পালকির সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে । অপরাহে ইহারা 
হাফেজজের গৃহ হইতে বাহির হইরাছে। এখন প্রায় বেলাবসান হইয়। 
আসিরাছে। রাত্রে ইহীর্দিগকে নিকটস্থ কোনে! এক বাজারে অবস্থান 
করিতে হইবে । বেল! ছুই দণ্ড থাকিতে ইহারা! এক বাজারে আসিয়! 
উপস্থিত হইল। 

লেফ টেন্তাপ্ট টমসন বণিলেন”-'এখন অনেক বেলা আছে। এ বাজার 
ছাড়িয়া সন্মুস্থ আড্ডায় যাইয়া বাত্রে অবস্থান করিব। 

কিন্তু পাকি বেহাঁপাগণ এই বাজারে পৌছিয়াই বৃক্ষতলে পালকি রাখিয়া 
বিশ্রাম করিতেছে । তাহারা ধশিতেছে”_-ছহুভুর অন্ধকার রাত্রি, পালকি লইয়া 
আর চলিতে পারিব না।, 

লেফ টেম্যাপ্ট টমসন ন্বীর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, হি হি 
কদিয়। হাসিতে হা।সতে, হাতের চাবুক ছারা ছুই-তিনটা পালকি বেহারার 
পৃষ্ঠের উপর আঘাত করিলেন। এ চাবুকাঘধাত প্রহার করিবার 
অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হয় নাই। তবে ইংবাজের হাতের আঘাত, ইহাতে 
দুর্বল বেহারা।দগের পৃষ্ঠ হইতে শোঁণিত নির্গত হহতে লাখিল। বেহারা- 
গণ ভয়ে ও ত্রাসে এদিক-ওদিক দৌড়িয়। আত্মরক্ষা করিল। টমসন 
এবং টম্‌কিন খিল খিল করিয়া! হাঁসিয়! উঠিলেন। বালক বালিকাগণ পঞ্খ- 
পঙ্গীর গান্ধে যগ্টির ধারা আঘাত করিয়া যেরূপ খেলা করে, ইহাবাঁও সেই 
প্রকার একটা খেলা করিলেন । কৃষ্ববর্ণ পাঁলকি-বেহারাঁণণ লাহেবদিগের 
নিকট এক প্রকার ক্রীড়ার সামগ্রী বই আধ কি। 

হাফেজের শ্রী এবং কন্তা যে পালকির মধ্যে বসিয়াছিলেন, অমরসিংহ 
এবং ছত্রসিংহ সেই পাপকির নিকট দীড়াইয়া আছেন। পালকির দরজা দ্ধ । 
কি প্রকারে ইহা (দিগের সঙ্গে কথা খলিবেন তাহাই ভাবিতেছেন।, 

কিছুকাল পরে অনরসিংহের শিক্ষান্থসারে ছত্রসিংহ পাগকির দরজার 


প্রথম খণ্ড ৫১ 


নিকট মুখ রাখিয়া! রোহিলাভাষার বলিল,মা, আপনাদের কৌনে! বিষয়ের 
প্রয়োজন হইলে আমার্দিগের নিকট বণিবেন। আমরা শক্রপক্ষীয় লোক 
হইসেও আপন।দিগের কোনো অনিষ্ট করিব না। পথে যাহাতে আপনাদের 
কোনো অনিষ্ট না হয় তাহাই করিব।' 


পালকির মধ্য হইতে ছত্রসিংহের কথায় কেহ কোনো উত্তর প্রদান করিলেন 
না| | কেবল দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল। 

অমরসিংহের শিক্ষানুস!রে ছত্রসিংহ আবার বপ্রি্৮-'মা» আমার সঙ্গে 
যে এই আর একটি সিপাহী আছেন, ইহার নাম অমরসিংহ। গ্রাম লুট 
করিবার সময় ইনি অনেকাঁনেক রোহিপা-রমণীকে পলায়নের স্থৃবিধা করিয়া 
দিয়াছেন । আপনাপিগকে কোনে। প্রকার কষ্ট প্রদ্দান করিতে আমরা ইচ্ছ 
করি নী। তবে আমরা চাকর, মানবের হুকুম আমার্দিগকে মানত করিতে 
হয়, তাই আপন।ধিগকে লইয়। যাইতে আসিয়াছি। আমাদের দ্বার! যদি 
আপনাদের কোনে। বিষয়ের সাহাধ্য হর তবে আমরা গ্রাবপণে চেষ্টা করিরাও 
তাহা করিব |, 

ইতরাজদিগের সৈন্যের মধ্যে একজন সিপাহী গ্রাম লুট করিবার সময় যে 
'অনেকানেক রোহিশা-রমণীকে পলায়নের স্থৃবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা 
ইতিপূর্বে হাফেজের পত্বী লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছেন | স্থৃতণাং তিনি 
অমরসিংহের নাম শুনিয়া পাঁলকির দ্বার অল্প একটু খুপিবামাত্র সম্মুখে চাহিয়া 
দেখেন, যে তাহাকে ধৃত করিবার সময় যে সিপাহী তাহাধিগের প্রকোষ্ঠে 
বপিয়া অশ্রু বিসর্জন করিগাঁছিল এবং স্বপ্রাবস্থাপন্ন লোকের ন্যায় একবার 
মা, মা, বগিয়। চীৎকার করিয়া! উঠিরাছিল, তাহাকেই ছত্রসিংহ অমবসিংহ 
বলিয়া নি:দশ করিতেছে । এখন ইহার্দিগের সঙ্গে কথ। বণিতে হ'ফেজের 
সত্রীর সাহদ হইল । তিনি ছত্রসিংহের কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,_-“বিপন্নদিগকে 
ধাহাঁনা সাহায্য করেন, পরমেশ্বর তাহাদিগের মল করিবেন ॥ 


ছত্রসিংহ পূর্বের ন্যার আবার অমব্রসিংহের শিক্ষান্থসারে বশিল,-“ম] 
তোবাকে আমর! আপন গর্ভধাদিণীর ন্যার মনে করি। নরপিশাচ জা" 
উদ্দৌলার হস্ত হইতে তোমাকে এবং তোমার কন্যাকে আমরা প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াও রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব । কিরূপে আমরা তোমািগের পলায়নের 
সুবিধা করিয়। দিতে পারি, তাহা বল? ' 

ছত্রসিংহ এই কথা বিলে পর, হাফেজের স্ত্রী এবার পালকির দরজা! 


৫২ অযোধ্যার বেগম 


একবারে খুঁণিলেন, এবং পরমাত্মীয় জ্ঞানে ইহাদিগের সহিত বখোপকথন 
করিতে লাগিনেন | বেহারাগণ এবং অন্ান্ত সিপাহী আপন আপন আহারের 
উদ্যোগ করিতেছে । পালকির নিকট ছত্রসিংহ এবং অমরসিংহ ভিন্ন আর 
কেহই উপস্থিত নাই । 


হাঁফের স্ত্রী বলিলেন,-'আঁমাদের পলাঁয়নের সাধ্য নাই । দেশের 
সর্বত্রই বিপক্ষ সৈম্তগণ বিচরণ করিতেছে । পলায়নের চেষ্টা করিলে সেই 
ূহূর্তেই ধরা পড়িব।" 


ছত্রপিংহ। (অমরসিংহের শিক্ষান্গুসারে) তবে আপনাদিগের উদ্ধারের 
কি কোনো উপায় নাই? আপনাদিগের উদ্ধাবার্থ আমাদিগকে যাহা-কিছু 
করিতে বলিবেন তাহাই করিব । প্রাণ বিসর্ডন করিয়াও আপনাদের মান- 
সম্্রম রক্ষা করিব। 

হাঁফেজের পত্বী এই কথ শুনিয়া উ্বনেত্রে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত 
পূর্বক রোহিলাভাষার বলিলেন”_হে পরমেশ্বর তোমার স্থষ্ট মানুষ বিপদে 
পড়িয়া যখন একেবারে আশা শূন্য হয়, তখন তুমি আপন দৃত প্রেরণ করিয়া 
বোধহয় তাহার্দিগকে সান্বনা করপ। নহিলে বিপক্ষের সৈন্য কেন প্রাণ 
বিসঞ্জন করিয়া আমাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা করিবে 1, 

তত্পরে তিনি ছত্রসিংকে সন্গোধন পূর্বক ধলিলেন”-ঝাছা ! আমাদিগেন্ 
এই ঘোর বিপদের সমর যে তোমরা এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ বরিলে 
ইহাতে পরমেশ্বর অবশ্ত তোমাধিগের মঙ্গল করিবেন । কিন্তুএখন মৃত্যু 
ভিন্ন আর আমাদের উদ্ধারের কোনো উপার দেখি না। তোমরা! আমাদের 
উদ্ধারার্থ বৃথা চেষ্টা করিণা কেন অনর্থক বিপদে পড়িবে। মৃত্যুর ওষধ 
আমাদের সঙ্গেই আছে। যদি উজীর আমাদের ইজ্জৎ নষ্ট করিবার চেষ্টা 
করে, তবে তখন মৃত্যুকে আগিঙ্গন করিয়া আপন আপন ইজ্জৎ এবং ধর্ম 
রক্ষা করিব।, 

ছত্রসিংহ বণিলেন,_-“আপনারা নিরাশ হইবেন না। আমার সঙ্গী এই 
অমরসিংহ বলিতেছেন, থে উজীর আপনাধিগের ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্ভত 
হইলে, তিনি নিশ্চই উজীরের প্রাণবধ করিবেন। ইনি উজীরের অত্যাচার 
দর্শনে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রার হইয়াছেন ৷ এখন স্থযৌগ পাইলেই উজ্ীবকে 
ষমালয়ে প্রেরণ করিবেন ।* 


হাঁকেজ-পত্বীর মুখ-কমল তখন একটু পর্ন হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে 
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অনায়াসে যুদ্ধাবসাঁনে ফায়েজউল্লার সহিত পলায়ন করিতে পারিতেন। কিন্ত 
্বামীর অস্ত্ো্টিক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া রোহিনখণ্ড পরিত্যাগ করিবেন না 
বলিয়া! সে দিন পলায়ন করেন নাই । পথে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র নবাব-সৈন্য 
কর্তৃক ধৃত হইল। স্থৃতরাং পলার়নের আর স্থবিধা হইল না । এখন মনে 
করিণে আত্মহত্যা করিয়া অনায়াসে সকল কষ্ট দূর করিতে পারেন । কিন্ত 
স্বামীর শক্রকে বিনাশ না৷ করিয়া! আত্মহত্যা করিবেন না। স্বামীর শক্রকে 
বিনাশ করিবেন বণিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এ জীবনে স্বামীর শক্র 
বিনাশ ভিন্ন আর তীহার কোনে কার্ধ নাই, কিন্ত এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধনার্থ 
যে কাহারও সাহাধ্য পাইবেন, তাহার আশা ছিল ন।। পরমেশ্বরের 
ইচ্ছায় এ বিষয়ে তাহাকে সাহাধ্য করিবার লোকও মিপিল। এখন তাহার 
আশ। আরো দৃটীভূত হইশ। তিনি সমূৎ্ৃক হইয়! জিজ্ঞাসা করিগেন-_ 


'বাছা ! তুমি কিরূপে উজীরের প্রাণবিনাশ করিবে ?' 


ছত্রপিংহ | (অনরদিংহকে নির্দেশ করিনা) ইনি বলিতেছেন যে, কিরূপে 
উজীবের প্রাণ বিনাশ করিবেন, তাহা এখন অবপারণ করিবার সাধ্য নাই । 
অবস্থাগ্রস।রে উপায় অবন্ষন করিতে হইবে । 


হাঁফেজের স্ত্রী মনে মনে বলিপেন, আমিও তাহা ঠিক করিয়াছি । উজীরের 
গৃহে প্রবেশ করিবার পর অবস্থান্থসারে তাহার বিনা,শর চেষ্টা ভিন্ন 
পূর্বে কোনে। নির্দিষ্ট উপায় অবধারণ কর! যাইতে পারে না । কারণ আমরা 
এখনে কয়েদ অবস্থায় আছি । আমাদের কোনে। শ্বাবীনত! নাই । কিন্ত তিনি 
প্রকাশ্তে বলিলেন,--“ধিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্তের মধ্যে সহম্র সহশ্র লোক 
উৎপত্তি করিতে পারেন এবং সহশ্র সহমতর লোক বিনাশ করিতে পারেন, 
তিনি এই ছুষ্টকে দমন করিবার সৃযোগ তোমাকে নিশ্চণই প্রদান করিবেন ।” 


ইহার পর ছত্রসিংহ বনিল,--“আপনারা এই অমরসিংহকে চিনিয়। রাধিবেন | 
ইহার চেহারা ভুনিবেন না। ইনি বলিতেছেন, গোপনে আপনাদের 
সঙ্গে থাকিয়! শক্র বিনাশের কোনো উপায় করিবেন ।, 


এই নকল কথাবাতান্ব পর বেহায়াগণ আঁসির! বাজাক্ের একখানা ঘরের 
মধ্যে পাপকি লইয়া গেল। লেফ টেন্তাণ্ট টমসন শ্ত্রলোকদিগের রাজি বাসের 
জন্য সেই ঘর নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । হাফেজের পত্বীর সঙ্গিনী লোকেরাও 
সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল । 


সপ্তম অধ্যায় 
পূব কাপুরুষতা৷ 


ছত্রসিংহ এবং অমরসিংহ বাজারের মধ্যে অন্য একখানি গৃহে প্রবেশ করিয়ণ 
আহারের আয়োজন করিতে লাঁগিল। ছত্রসিংহ ব্রাঙ্ণ। নেহালসিংহও 
ব্রাহ্মণ ছিলেন । স্থতরাং নেহালমিংহের পুত্র অমরসিংহের সহিত ছত্রসিংহের 
একত্র আহারাঁদি করিবার কোনে বাঁধা ছিল না । 

আহারাস্তে ছত্রসিংহ অমরসিংহকে বলিল্,_-ভাই তুমি কি সত্য সত্যই 
উজীরের প্রাণ বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়ছ? তুমি পাগল হইলে 
নাকি ”? 

অমরদিংহ | উজীর শত শত রোহিল। রমণীর প্রতি ঘোর অত্যাচার 
করিতেছে । আমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, উজীরের 
প্রাণবধ কৰিয়! আমার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব_জগত অত্যাচারী 
শূন্য বরিব | 

ছরসিংহ। তুমি পূর্ধে কি পাপ করিঘাছিলে? তুমি তো! তোমার 
পিতার তার ধাগ্রিক। নেহাঙ্গসিংহ কখনে। কাহাপ্ো অনিষ্ট করেন নাই। 
তুমিও কখনে। কাহারে অনিষ্ট কর না। ছোঁমার আবার পাপ কি? 

অমরসিংহ | ভাই মণ'ছুষের পাপের অভাব নাই । আমরা সকলেই 
পাপী। কিন্তু সেসকল বথার প্রয়োজন নাই। তোমাকে যাহা বপিতেছি 
শুন। উজীরের প্রাণবিনাশ করিলে আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। 
আগামী কলা কি তৎপর দিবস আমর! বিস্তলি পেঁছিব। হ্যতো বিশুলি 
পৌছিবার অব্যবহিত পরেই আমার «ই ব্রত পাপন কাঁধিতে হইবে। স্থতরাং 
আর অনেক ধিন আমাকে এ সংসারে থাকিতে হইবে না । তোমাকে যাহা" 
কিছু বপিয়া যাইতে হইবে, তাহ! এখনই বলিতেছি। তোমাকে আমার 
মৃতার পর এই সকল কার্য করিতে হইবে । 

ছত্রদিংহ। তুমি নিশ্চয়ই পাগল হইরাছ। কেন তুমি এইরূপে আপন 
প্রাণটা দিবে । তুমি মরিরা গেলে তোমার বিধবা ভগ্মীকে কে প্রতিপাগন 
করিবে? নেহালসিংহ মৃত্যুকালে ত্বাহাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া 
গিরাছেন। 
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অমরসিংহ। সেই সম্বপ্ধে£ই তোমার নিকট কয়েকটি কথা বলিয়! 
যাইব । আমি এ প্রাণ নিশ্চয়ই বিসর্জন করিয়া আপন পাপের গ্রায়শ্চিত 
কর্সিব। তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 


ছত্রসিংহ । তুমি কি পাপ করিয়াছিলে বল দেখি ? 


অমরসিংহ। ভাই তোমরা সকলেই জান, যে আমি নেহালসিংহের 
পুত্র। কিন্তু নেহালসিংহ আমার পিতা নহেন। তিনি আমার এক প্রকার 
জীবনদাত!। সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমি আত্মহত্যা করিবার নিিত্ত 
গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিপাম ॥ নেহালসিংহ অচৈতন্াবস্থার আমাকে নদী হইতে 
তুলিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন । পরে পুত্রের ন্যায় আমাকে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন ; এবং অস্ত্রবিছ্বা শিখাইলেন। সেই অন্ত্রবিদ্যা 
শিক্ষা করিয়া আমি মন্ুম্স্ব লাভ করিয়াছি। গঙ্গায় ঝীপ দিবার পূর্বে 
আমি ্থায় দর্শন ইত্যাদি সকল শান্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম । কিন্তু শান্ত 
অধ্যযনে কোনো উপকার হর নাই। সে কেবল পগুশ্রম মাত্র । শান 
অধায়ন করিয়া আমি মন্ুত্যত্ব লাভ করিতে পারি নাই | নবাব মীরজাফরের 
পুত্র ছুবৃন্ত মীরণের চারম্পাচজন লোক আসিয়া, আদা মাতা, স্ত্রী এবং 
ভগ্মীকে বলপূর্বক ধৃত করিয়া লইয়া চলিল । আমি তখন সেখানে উপস্থিত 
ছিলাম । আমার এমন সাহস হইল না, যে সেই চার-পাচজন লোকের প্রাণ 
বধ করিরা, আঁপন জননী, স্ত্রী এবং ভগ্মীকে রক্ষা করি । আমি তখন নিজে 
প্রাণের ভয়ে অস্থির হুইয়া পড়িল্াম। আমার জননী কীাদিতে কাদিতে 
সেই ধৃতকারী লোকদিগের চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, বাছা ! আমর! 
ব্রাহ্মণের কন্যা, আমাদিগের জাতি নষ্ট করিও না।+ কিন্তু ইহাতেও আমি 
একবার অগ্রসব হইয়া সেই ধৃতকারী পিশাঁচর্দিগের দণ্ড বিধানের চেষ্টা 
করিলাম না। ভয়ে ও ত্রাসে আমার সর্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। ধিক্‌ 
এ জীবনে ! থিক্‌ এ জীবনে | হায় হার জননীর সেই ক্রন্দনধ্বনি এখনে! 
আমার কর্ণকৃহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 

এই পর্বস্ত বলিয়াই অমরসিংহ শোকে মুছিত হইয়া পড়িল। ছত্রসিংহ 
তাহাকে চেতন করিবার নিমিত মন্তকে জল ঢাঁলিতে লাগিল । 

কিছুকাল পরে অমরসিংহ চৈতন্য লাভ করিয়া, আবার বলিতে লাগিল,- 
“ভাই, গায় দর্শন অধ্যয়ন কেবল পণ্ুশ্রম মাত্র । শাস্ব অধ্যয়ন ছারা মাছুষের 
কাপুরুষতা ধিনাশ হয় না, মান্ষের মনের নীচাশরতা দুর হয় না। এখন 


৫৬ অযোধ্যার বেগম 


একশত লোক আসিয়া যদি আমার সাক্ষাতে কোনে নিরাশ্রয়া রমণীকে 
আক্রমণ করে, আমি তৎক্ষণাৎ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারি । প্রাণশ্দাতা এবং অস্ত্গুরু নেহাল- 
সিংহ অন্ত্রশিক্ষ। প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই আমার সেই পূর্ব কাপুরুষত। 
এবং নীচাশরতা! দুর হইয়াছে। শান্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন”_পরোপ- 
কারার্থ মানুষের প্রাণ বিসর্জন করা বর্তব্য।, কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে যে ব)ঞ্তি কখনো! শিক্ষা করে নাই, অথবা! 
সংগ্রাম ক্ষেত্রে কিন্বা জীবনের অন্য কোনে। ঘটন। উপলক্ষে ছুইশচারিবার 
যে ব্যক্তি জীধন বিসর্জন করিতে প্রস্তত হয় নাই, সে কি সেই শান্ত 
প্রণেতাদিগের পুস্তক পাঠ কণ্িয়া জীবন বিসর্জন করিতে পারে? 

“নরপিশাচগণ যখন আমার জননী, স্ত্রী এবং ভগ্ীকে হরণ করিল, তখন 
কোনো শান্্ইী আমার অবিদিত ছিল ন|। তৎপূর্বে পিতার নিকট ন্যায়, 
ৰর্শন, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত--সকলই অধায়ন করিযাছিলাম । কত লোককে 
উপদেশ প্রদান করিতাম যে জীবন বিসর্জন করিয়াও পরোপকার করিবে। 
কিন্তু কার্ধকালে আমি নিজে কি করিণাম? পরোপকারের কথা তো দুরে 
থাকুক, যে গর্ভধাবিণী দশমাস দশদিন আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, 
ধাহার ত্তন্দৃপ্ধ এই শরীরকে পোষণ করিয়াছে, যিনি প্রাণ দিয়াও আমাকে 
প্রতিপাণন করিয়াছিলেন, যাহার বক্ষ আমার বাল্যকালের একমাত্র 
শখ্যা ছিল, হাথ হায় তাহার প্রতি নরপিশাচগণ যখন অত্যাচার করিতেছিল, 
তখন আমি একপদ অগ্রসর হইব! তাহাকে একবার ধরিলাম নাঁ। অত্যাচার্ধি- 
দিগের গাত্র ম্পর্শ করিতে আমার সাহস হইণ না । আমি তথন আপন 
প্রাণরক্ষার্থ মনে মনে পলারনের চিন্তা করিলাম। ধিক এজীবনে! পিক্‌ 
এ জীবনে 1, 

এই বলিয়ই অমরসিংহ দণ্ডায়মান হইল | কটিদেশ হইতে অসি বাহির 
করিয়া উত্তোণন পূর্বক ক্ষিণ্ডের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,_“জননী, তোমার 
যে কুপুত্র কাপুরুষতাঁ-নিবন্ধন নরপিশাঁচের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা 
করিতেও বিরত ছিল, আজ সে মুসলমান বাল! হাফেজ-নন্দিনীর ধর্ম বঙ্ধার্থ 
এ প্রাণ বিসর্জন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত করিবে ।, 


অমরসিংহের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ছত্রসিংহ নির্বাক হইয়া তাহার 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিশ্ন। অমরসিংহও কিছুকাল নির্বাক রহিল । 


প্রথম খণ্ড ৫৭ 


কিছুকাল পরে ছত্রসিংহ জিজ্ঞাস! করিল,_-'নেলালসিংহের সঙ্গে তোমার 
কিব্ধপে সাক্ষাৎ হইল ।, 


অমরসিংহ ঝলিল,--ভাই সে আবার আর এক প্রকারের কাপুরুষতার 
কথ! । জননীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে প্রীণবিসর্জন করিতে ইচ্চা হইল না। 
কিন্ত এই ঘটনার পরদিন লোক-গপ্ণনার ভয়ে আমি, আমার পি এবং 
আমার ভঙ্মীপতি গঙ্গায় বীপ দির! গ্রাণবিসর্ভন করিতে উদ্যত হইদাীম। 
দেশীয় লোকে আমাদিগকে জাতি ভ্রষ্ী করিবে দেশীয় লোকে আম।দিগকে 
উপহাস করিবে, এই ভাবনাই আমাদিগকে অস্থির করিল | হায় হাঁ 
কাপুরুষ বাঁঙাঁশীর প্রত্যেক কার্ষের মধ্যেই কেবল কাপুরুষতা পরিগক্ষিত হয় 
ধিক বাঙালী ! তোমাকে শত ধিক ! ডাই আধি, আমার পিতা এনং আমার 
ভগ্মীপতি__তিন জনেই আত্মহত্য। করিবার নিমিত্ব গঙ্গায় ঝাঁপ দ্যাছিলাম। 
নেহালসিংহের মুখে শুনিয়াছি, তিনি গঙ্গার আান করিতে যাইয়া, চরের উপর 
আমান্ধ এবং আমার ভগ্মীপতির শরীর দেখিতে পাইলেন । আমার ভগ্মী- 
পতির জীবন একেবারে নিঃশেষ হইরাছিল । শত চেষ্টা করিয়াও 
নেহাণসিংহ তাহাকে বীচাইতে পারিলেন না । আমি মৃতপ্রায় হইয়া 
পড়িয়াছিলাম | অনেক যত্ব ও পাঁরশ্রমে তিনি আমাকে পুনজীীবিত করিলেন । 
আমি চৈতন্য লাভ করিব! দেখিলাম নেহ।পসিংহ এবং অন্তান্থকা অনেক লোক 
আমার চতুঃপার্খে দাড়া ইয়া রহিয়াছেন। আমার ভগ্মীপতির বৃতদেহ আমার 
পার্খে পড়িয়া রহিয়াছে |, 

ছত্রসিংহ। তোমার পিতার মৃতদেহ পাওয়। গেল ন!? 

অমরসিংহ। তীহারও বোধহর মৃত্যু হইর! থাকিবে । তাহার মৃতদেহ 
কোথাও পাওয়া গেল না । 

ছব্রসিংহছ। তোঁনার মাতা, ভগ্রী এবং স্ত্রীর কি দশ! হইল, তাহা কিছু 
জানিতে পারিরাঁছিলে? 

অমরসিংহ। তীহাবাও বোধহয় আত্মত্যা করিয়া থাকিবেন । আমার 
পিতা! নবাব বাঁড়ির একজন বাদীকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া, তাহার দ্বার! 
জননীকে, কন্যা ও পুত্রবধূসহ আত্মহত্যা! করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 

ছত্রসিংহ। ইহার পর নেহালসিংহ কি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আপন 
বাড়িতে লইন। গেল? 

অনরসিংহ। নেহালসিংহ ইংরাজদের কাদিমবাজারের কুঠিতে ছিলেন। 


৫৮ অধোধ্যার বেগম 


কিন্তু তাঁহার রেসালা * সহ তীহাকে কপ্লিকাঁতা যাইবার হুকুম হইলে, তিনি 
নৌকাপথে কলিকাতা যাইতেছিলেন। তাঁহার কলিকাতা যাইবার সময়ে তিনি 
আমাকে নদী হইতে উঠাইলেন। আমার চৈতন্য হইবামাত্র আমাকে সঙ্গে 
করিয়া কলিকাতা চলিয়া! গেলেন। 


ছত্রসিংহ | তোমার বাড়ি কি মুশিদাবাদে ছিল ? 

অমরসিংহ। না, ঢাকার অস্বর্গত বিক্রমপুর | আমর! বেলপুকুরের ভট্টাচার্য । 
আমাদের গুরুগিরি ব্যবসা ছিল। আমার গ্রকূত নাম তৃবনেশ্বর ভট্টাচার্য । 
আমি বানেশ্বর ভটটাচার্ধের পুত্র । আমরা সপরিবারে গঙ্গান্সান করিতে 
মুশিদাবাদে আসিয়াছিলাম ; পথে এই বিপদ উপস্থিত হইল । 

ছব্রসিংহ | তবে তুমি নিশ্চয়ই স্থুজাউদ্দৌলাকে খুন করিতে চেষ্টা করিবে 
বলিয়া স্থির করিয়া? 


অমরসিংহ | আমি নিশ্চয়ই উজীরের প্রাণ বিনাশ করিব | হাঁফেজ-নন্দিনীর 
মৃখখীনি ঠিক আমার ভগ্রীর মুখের ন্যায়। ইহাকে দেখিবামাত্র আমি 
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ইহার ধর্মরক্ষার্থ আমি প্রাণ বিসর্জন 
করিব । এ লদনুষ্ঠান হইতে আমাকে কেহ বিরত রাখিতে পারিবে না। 
কিন্তু আমি মরিলে ভগ্ী চাদকুমাবীর কি উপায় হইবে, তাহাই কেবল 
ভবিতিছি। কেত্তাহার ভরণপোষণ করিবে? পিতা নেহালসিংহ মৃত্যুকালে 
তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। নেহালসিংহের গৃহে 
অবস্থানক!সে আহারের সয়ে তিনি মাতার ন্তায় নিকটে বসিয়া 
আহার করাইতেন , জ্যোষ্ঠা সহোদরার ন্যায় সর্ধদা আমাকে ন্লেহ করেন। 
আমার মৃত্যু হইীলে আমার শে!কে তিনি বড়ই কষ্ট পাইবেন । তাহার এবং 
তাহার পুত্রের ভরণপৌধণেরও কোনে! উপায় থাকিবে না। 

ছত্রসিংহ। রণবীরসিংহের মৃত্যুর পর তীহার স্ত্রী চাদকুমারীর ভরণ-পোষণার্থ 
ইস্ট-ইত্ডয়া কোম্পানি কি কিছু অর্থ প্রদান করেন নাই? 

অমরসিংহ। ভাই, সে বথা! মনে হইলে আর এই অক্ততজ্ঞ স্বার্থপর 
ইস্ট-ইপ্ডিত্না কোম্পানির চাকরি করিতে ইচ্ছা হয় না। ওদের একটা ফিরিঙ্গি 
যুদ্ধে মরিলেই তাহার স্ত্রী পুত্রের চিরকালের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিতেছে । কিন্তু একটা এদেশীয় সিপাহী সংগ্রাম ক্ষেত্রে উহাদের উপকারার্থ 


* এক এক সবাদধারের অধীনস্থ সৈন্যদস্কে রেসাল। বলা যায় । 


প্রথম খণ্ড ৫৯ 


প্রাণ বিসর্জন করিলে, তাহাঘ্ স্ত্রী-পুত্রকে শ্রাদ্ধের ভিক্ষা শ্বরূপ দশ-পাচ 
টাকার অর্ধিক কখনো! প্রদান করে না। বশবীরসিংহকে আমি দেখি নাই। 
কিন্ত তোমাদের সকলের মুখেই তো শুনিতে পাই, যে পলাশীর যুদ্ধে তিনি 
বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

ছত্রসিংহ। ভাই পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি 
স্বচক্ষে সকল দেখিয়াছি । সে দিন রণবীরসিংহ না৷ থাকিলে বড় বিপদ 
উপাস্থিত হইত | বণবীরসিংহের হাতেই মীরম্দনের মৃত্যু হয় । মীরমদনের 
মৃত্যুর পরই দিরাঁজদ্দৌল! সৈগ্যদিগকে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ 
প্রন করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নবাবের সেনাপতি মোহনলালের হাতে 
রণবীরের মৃত্যু হইল । এ বড় অন্যায় যে ইস্ট ইগ্ডিরা কোম্পানি রণবীদ্ঘ সিংহের 
্্রী-পুত্রের ভরণপোষণের কোনো বন্দোবস্ত করেন নাই । 

অমরসিংহ। ভাই আমার সঙ্গেই আমার ছুই-তিন হাজার টাকা আছে । 
লক্ষৌ৷ পৌছিয়াই সেই টাকা তোমার নিকট দ্িব। আমার মৃত্যুর পর 
পরয়াগে যাইয়া তুমি এই টাকা এবং আমার একখানা পত্র ভগ্মী ঠাদকুমারীকে 
দিখে। আর তাহার পুত্র মহাবীরসিংহকে তুমি সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া অন্ত্-বিষ্যা 
শিক্ষ! দিবে । চীদকুমারীর অত্যধিক সম্তান-বাৎসল্যই মহাবীরের সর্বনাশ 
করিবে । সংগ্রামক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া, চাদকুমারী প্রাণাস্তেও 
আপন পুত্র মহাধারকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে চাহেন না। রণনীরসিংহের 
ম্তযুকালে তাহার পুত্র ছুই মাসের শিশু ছিল। তাহার যখন দুই-তিন বৎসর 
ব্নস হইয়াছে, তখন আমি নেহালসিংহের গৃহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করি। 
একদিন নেহালসিংহ আমাকে বহ্িলেন,__“বাবা তুমি তো৷ অনেক শাস্ত্র পড়িগছ; 
আমার এই দৌহিত্রের একটা ভালো নাম নির্বাচন কর দেখি, আমি বড় 
আহলাদের সহিত রপবীরসিংহের পুত্রের নাম মহাবীরমিংহ বাধিল্গাম। 
মহাবীর অন্ত্রবিষ্যা শিক্ষা করিলে এতদিনে প্রত মহাবীর বলিয়াই পরিচিত 
হইতেন | কিন্তু দিদি টাদকুমারী একেবারে তাহার পরকাঁগ নষ্ট করিতেছেন। 
মহাবীরের বযঃক্রম এখন প্রায় সতের-আঠার বৎসর হইয়াছে । মহাবীর 
নেহালসিংহুর দৌহিত্র এবং রণবীরসিংহের পুত্র । সে প্রার্থনা কদ্িলে এখনই 
সাহেবেরা. তাহাকে সিপাহীর কার্ধে নিযুক্ত করিবেন । কিন্তু তাহাকে সংগ্রাম" 
ক্ষেত্রে পাঠাইবার কথ! বলিক্ই, দিদি টাদকুমারী রণবীরলিহের শোকে 
ক্রন্দন কর্মিতে আরম্ভ করেন । আমি তখন আর কিছুই বলিতে পারি না। 


৬, অযোধ্যার বেগম 


চাদকুমারীর ইচ্ছা থে তাঁহার পুত্র শাস্ত্রাদি অধায়ন করিয়া কোনে! রাজসরকারে 
রাজন্ব আদায়ের কার্ধে নিযুক্ত হয় । 


ছত্রসিংহ। সে কি শাস্ত্র পছিতে আরম্ভ করিয়াছে? 

অমরসিংহ। আমার নিকটই শান্ত্াধ্যরন করিয়াছে । কিন্তু তাহার 
নিজের অন্ত্রশিক্ষার প্রতিই বিশেষ রুচি দেখ। যায়। সাংগ্রামিক জীবনই সে 
ভাশোবামে । 

ছঞ্পিংহ | তুমি কি মনে কর, যে শীল্্পাঠ কর! ভালো নয়? কেবল যুদ্ধ 
করিতে শিথিলেই ভালে। হর ? 

অমরসিংহ। আমি তো! বরাবরই বপিতেছি যে, কেবল শাস্ম অধারন 
দ্বানা মানগষের কাপুরুষত! এবং নীচাঁশঃতা দূর হয় না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, 
মে পরোপকারার্৫থ জীবন বিসর্জন করিতে হইবে। কিন্ত যে ব্যক্তি 
কার্ষদ্ষেত্রে প্রবেশ করিধা সত্য সত্যই আপন জীবন বিসর্জন করিতে কখনো 
প্রস্তত হধনা, সে কি কখনো! জীবন বিসর্জন করিতে পারে? যুদ্ক্ষেত্রে 
প্রবেশ ভিন্ন মান্য কখনো মন্য্যত্ব লাভ করিতে পারে না,_-এই অনিতা 
দেহ অতি অকিঞ্চিংকর পদার্২--পরোপকারার্থ এই অনিত্য দেহ বিসর্জন 
করা সর্বতোভাবে কর্তব্য,- শাস্ত্রে এই সকল কথ! পাঠ করিয়া আমাদের 
একটি নৃতন রোগ উপস্থিত হয়। তখন কেবল অপরের জীবনের উপর 
আমাদের দৃষ্টি পডে। পৃথিবীর অন্যান্য লৌক কেন শান্ত্র পালন করে না, 
অগ্তান্ত লোক কেন পরোপকারার্থ প্রাণ বিসর্জন করে না; অন্তান্ত লোক 
কেন স্বার্থপরতা ত্যাগ করে না; তজ্ন্ত আমর! তাহাদিগকে কেবল নিন্দ। 
করিতে থাঁকি। কিল্ধ নিজে থেপ্রাণ বিসর্জন কারতে অলমর্থ, সে বিষরে 
আমাদের দৃষ্টি পড়ে ন|। পক্ষান্তরে সংগ্রামন্ষেত্রে ছুই-তিনবার প্রাণবিসর্জন 
করিতে প্রস্তত হইলে, মানুষ অকুতোভদ হই শাস্তের বাক্য পালন করিতে 
সমর্থ হয়। 

ইত্রসিংহই। তবে কি মহাবীরসিংহকে একান্তই সিপাহীর কাধে নিযুক্ত 
করাইয়া দিতে হইবে? 

অমক্লসিংহ। আমার মৃতার পর তুমি আমার প্রদত্ত টাকা এবং একখানা 
পত্র লইয়া প্রয়্াগে ( এলাছাবাদে ) চীরদকুমারীর নিকট চলিয়া ঘাইবে। 
তাহাকে আমার মৃত্যু বিবরণ বলিবে। অন্তান্ত সকল বিষরই আমি পত্রের 
মধ লিখিরা রাখি যাইব । আর একটি কথা মনে রাঁধিবে--হুজাউদ্ফোলার 


প্রথম খণ্ড ৬১ 


প্রাণ বিনাশ করিয়া যর্দি আমি পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করিতে পারি, 
তবে নিশ্চয়ই আমি মহাক্সাইরীয়দিগের সৈশ্বতৃক্ত হইব । তাহা হইলে আমি 
এদেশে আসিতে পারব না। তুমি তখন দিদি চাদকুমারী এবং মহাবীরসিংহকে 
হকারের রাজ্যে পৌছাইয়! দিয়! আসিবে | তাহারা এখন নেহালসিংহের 
বৃদ্ধা জননীর সঙে প্রয়াগে নেহাদ্সিংহের পৈত্রিক বাঁড়তে অবস্থান 
করিতেছেন | 

ছত্রসিংহ | চাদকুমারীর নিকট যে পত্র দিবে তাহাও কি এখনই লিখি 
রাখিবে? 


অমরসিংহ। এখনই লিখিব বই কি। আমরা কল্যই বিশ্তলি * তাবুতে 
পৌছিব। যদ্দি পৌছিবামাত্র, নবাবের প্রাণ বিনাশের সুযোগ হয়, তবে 
কি আর আমি বিলম্ব করিব? যাহা হয় সমুদ॥ বন্দোবস্ত আজ রাত্রেই 
করিতে হইবে । 


ছত্রসিংহ। তবে তুমি পত্র পিথিতে আরম্ভ কর। আমি আর-এব-ককি 
গাজা যোগাঁড় করি। অনেক রাত্রি হইয়াছে । আর একবার গাঁজা না, 
খাইলে আর ঘুম হইবে না। 

অমরসিংহ ৷ ভাই তুমি এখন বুড়া হইয়াছে । গীঙ্জার অভ্যাসট। ছাড়ি! 
দিতে পার? আমার এই শেষ অন্ুরোধটি রক্ষা কর। 

ছত্রসিংহ। ভাই তোর অনুরোধে আমি প্রাণ দিতে পারি । কিন্তু গাজ। 
ছাড়িতে পারিব না । 

অমরসিংহ। (সজল নক্ননে) আমি তোঁমার পায়ে পড়িয়া বগিতেছি, 
তুমি গাজ! খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ কর। এই আমার মৃত্যুকালে 
অন্থরোধ। 

ম্বত্যুকালের অনুরোধ এই কথা গুনিরা ছত্রসিংহের হৃদয় একটু বিগলিত 
ইইল। সে কিছুকাল পর্যন্ত চিন্তা করিয়া বলিল,-'ন্মমর, কাপ, সকাল 
হইতে তোমার অনুরোধ রাখিতে চেষ্টা করিব । এ কন্ধী গ্রস্তত, এখন একবার 
থাই ।, 

এই বগি ছত্রসিংহ গাঁজার দম দিতে আরম্ভ করিল। অমরসিংহ প্রদ্দীপের 
নিকট বসিয়া, শ্বীয় জ্যোষ্ঠা সহোদধ! সদৃশী নেহালসিংহের কন্া। চাদকুমারীর 


* বিশুলি-_রোহিলাখণ্ডের অন্তর্গত একটি শহর | 


৬২ অযোধ্যার বেগম 


নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন । প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই পত্র লেখা 
শেষ হইল। তখন ছত্রসিংহ বলিল,_-“লিখিয়াছ একবার পড় দেখি, শুনি ।, 
অমরসিংহ পত্রপাঠ করিতে লাগিল-- 

“দিদি, এ সংসারে তুমি এবং তোমার পুত্র মহাবীর ভিন্ন আমার আর 
ভালোবাসার কেহ নাই । আমি যাহাদিগকে ভালোবাঁপিতাম, তাহারা সকলেই 
বোধহয় এখন পরলোকে আছেন । সেখানে যাইতে পারিলেই তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে । তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত মন সর্বদাই ক্রন্দন 
করে। কিন্তু এ শর্ধস্ত আত্মহত্য। ভিন্ন আর পরলোকে যাইবার দ্বিতীয় 
উপায় ছিল ন| | কাপুরুষতা নিবদ্বান একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলাম। 
তখন তোমার পিত। আমর জীবন রক্ষা করিলেন। তৎপর বুবিতে 
পারিরাছি যে, আত্মহত্যা করা অপেক্ষা সংদারে আর গুরুতর কাঁপুরুষতার 
কার্ধ কিছুই নাই । স্থতরাং আর কখনে। আত্মহত্যার চেষ্টা করি নাই |, 

“এখন একটি মহ্ছুদ্দেখশ জীবন সমপণিপূর্বক আমার পরলোকে যাইবার 
বিলক্ষণ স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে । এ সুযোগ পরিত্যাগ করিব ন|। 

“অতি সচ্চপ্িত্রা একটি নিরাশ্ররা নবাব-কন্তাকে নরপিশাচের হস্ত হইতে 
রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জন করিব বলিয়! প্রতিজ্ঞ করিয়াছি । ইহাতে আমার প্রাণ 
হারাইবারই অধিক সম্ভাবনা; কিন্তু যদি পলারনপূর্বক আত্মরক্ষ! করিতে পারি, 
তবে অত্যল্পকাল মধ্যেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিব । আর যদি আমার 
মৃত্যু হয়, তবে আমার প্রেরিত এই ছুই হাজার টাকার দ্বারা কয়েক বৎসর 
জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করিবে; এবং অন্ত্রবিছ্যা শিক্ষার্থে মহাবীরকে এই 
পত্র-্বাহক ছত্রসিংহের সঙ্গে রাথিযা ধিবে। অত্যধিক মন্তান-বাৎসল্য 
নিবধ্ধন এই পাচ-সাত বৎসর পর্যন্ত তুমি মহাবীরের অন্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে বাধা 
দিতেছ। তুমি মা হইয়া তাহার পরম শত্রুর কার্য করিতেছ। অন্ত্র-শিক্ষা 
ভিন্ন মান্থষ কখনো মনুয্ত্ব লাভ করিতে পারে না। কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা! 
চিরকাপই মনুত্তকে পশু প্রকৃতি প্রদান করে। .লেই কাপুরুষতা 
বিনাশের গুধধ একমাত্র অন্ত্র-শিক্ষা | আমার মনে সর্বদাই এই প্রশ্নের 
উদয় হয়--তুমি বীরের কন্ঠা বীরের পত্বী ১ অন্ত্রশিক্ষার প্রতি তোমার মনে 
এইক্ধপ বিদ্বেষের ভাব কেন উপস্থিত হইল? অনেক চিন্তা করিয়া শেবে 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি ধে, সংসর্গ পোধ হইতে কেহ্‌ নিষ্কৃতি পাইতে পারে 
না। তিন বৎসর বনগসের সময় তোমার মাতৃবিয়োগ হইলে পর, তুগি পিতার 
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সঙ্গে বরাবর বঙ্গদেশে ছিলে । বাল্যকালে কাশিমবাজারের নিকটস্থ গ্রামের 
বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে সর্বদা খেলা ধুলা করিতে । যৌবন কালে বাঙালী 
রমশীগণই তোমার সঙ্গিনী ছিলেন । তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্য এবং 
ব্যবহারে আমি বাঙালী রমণীর ভাব চরিত্র দেখিতে পাই । বাঙালী মেয়েদিগের 
স্তায় তোমার অন্তর দরা ও ম্েহে পরিপূর্ণ । বাঁডীলী মেয়েছিগের 
স্তায় তুমি অত্যন্ত পতিপ্রাণী ও পরমসাধবী | বাঙালী মেয়েদিগের ন্যায় 
তোমীর মধ্যে অতান্ত ত্যাগ স্বীকারের ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিজে আহার 
না করিয়াও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্মীকে কিরূপে আহার করাইবে, কিবূপে 
তাহাদিগকে স্থখে দাখিবে, বাঙালী মেয়েদিগের ন্যায় তাহাই কেবল তোমার 
চিন্ত। | বাঙালী মেয়েদের এই সদঘগুণ যে লাভ করিয়াছে সে ভালো । 


কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙাপী মেয়েদের 
ভীকুতা ও তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে । বঙালী মেয়েদের অন্ত।ম্া সদ্গুণ 


রক্ষা কর। কিন্তু তাহাদের ভীরুতা পরিহার কর । 


“সময়ে সমরে কলিকাতা অবস্থানকালে তুমি পতি-শোকে অধীর হইয়া 
পড়িলেঃ আমি তোমার নিকট বসিয়া কত শত সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিয়া 
তোমাকে শুনাইয়াছি। তোমার স্মরণ আছে কি, দশরথ-পত্তী হ্ুমিত্র কি 
কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র লক্ণকে রামের শঙ্গে বনে পাঠাইয়াছিঞেন ? যদি এ 
সংদারে কেহ মাতার কর্তব্য প্রাতিপাঁলন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি 
স্থমিত্রা দেবীকে সর্বাংশে অনুকরণ করুন । 


“দিদি, আমি এ জন্মের মতো! তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি। 
আমার এই শেষ অন্ুরোধটি রক্ষ! করিবে । মহাবীরের অস্ত্র শিক্ষার বাধ! 
দিবে না। স্থমিত্রা দেবীর ম্যায় তুমি মাতার কর্তব্য প্রতিপালন করিতে যত 
করিবে । কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয় সন্ভানকে শিক্ষা 
প্রদান করিবার কোনো প্রয়োজন নাই । আত্মরক্ষার প্রবণ বাসনা কি বালক; 
কি বুদ্ধ সকলের হৃদঘন মধ্যেই নিহিত রহিরাছে। কর্তব্য প্রতিপাঁলনার্থ বে 
সর্বদা প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে, পিতা মাতা! সন্তনকে তৎসম্বস্কেই 
শিক্ষা প্রদান করিবেন । সংক্ষেপে বলিতেছি, সন্তানকে বাচিতে শিখাইতে 
হইবে না» মবিতে শিখাইবে। 

“এ সংসার পরিত্যাগের পর যখন পরলোকে যাইব, তখন যদি দেখিতে 
পাই যেও স্থমিত্রার স্তায় তুমি মহাবীরকে সহান্ত বদনে কর্তব্য প্রতিপালনার্ধ 


৬৪ অযোধ্যার বেগম 


প্রাণ বিসর্জন করিতে বিদায় দিতেই, তবে আমি পরমানন্দ লাভ করিব । 
তুমি স্থমিত্রার সে কথা কয়েকটি কখনো ভূলিবে ন!। 

“আমি পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, প্রত্যেক জননী স্থমিত্রার 
সেই বাক্য আপন আপন জপ-মন্ত্র করুন । তোমার ম্মরণার্থ বাঁারণের সে 
শ্লোক কয়েকটি আবার লিধিয়া দিতেছি । মনে রাথিবে যে এ শ্লোক 
কয়েকটি তোমার জপ-মন্ত্র। এই শ্লৌকই আমার মৃত্যুকীলের দান | 

তষস্ব্ বনবাসায় স্বন্থরক্তঃ স্ুহৃজ্জনে | 

রামে প্রমাদং মাকাধী: পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি ॥*'* 
ইদংহি বৃতমুচিতং কুলম্যান্ত সনাতনম্‌ । 

দানং দীক্ষা যজেষু তন্থত্যাগে। মৃধেযু হি ॥ 
ঘামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম । 
অযোধ্যা মটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা স্থৃখম্‌ ॥ 

“দিদি, এখন আমাকে বিদায় দাও । যদি কর্তব্য সাধনে জীবন নিঃশেষিত 
হয় তবে এ জন্মের মতে বিদায় হইপাম | আর কর্তব্য সাধনের পরেও যদি 
আত্মরক্ষা করিতে পারি, তবে স্বর আবার তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি! 
তোমার সেই স্েহ পরিপূর্ণ মুখ-কমল দর্শন করিয়া, এই শোক সন্তপ্ত হৃদয়কে 
শীতল করিয়া আসিব । 


সেবক শ্ীঅমর সিংহ 


ছত্রসিংহের শিকট অমরসিংহ এই পত্র পাঠ করিলে পর ছত্রসিংহ বণিল,_ 
“ভাই অমর, আমার একটা কথ! পত্রের মধ্যে লিখিয়া দাও 1? 

অমরসিংহ। কি কথা? 

ছত্রপিংহ। আমার চারি হাজার টাকা আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম 
যে, মরণকানে সেই টাকাগুণি তোমাকে দিয়া যাইব। কিন্তু তুমি তো আমার 
পূর্বেই মরিতে চলিলে । আমার সম্তানাদি পরিবার কিছুই নাই। আমি 
টাকা দ্বারা আর কি করিব? তুমি টাদকুমাঁরীকে বলিয়া দাও ধে+ তিনি 
আমার প্রদত্ত এই চারি হাজার টাকা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ না 

আমি এই সমুদয় টাকা টাদকুমারী এবং তীহার পুত্রকে এবারেই দিয়া 

আসিব। 

অমরসিংহ তখন পত্রের নিয়ে আবার লিখিলেনঃ_ | 

“দিদি এই পত্রবাহক ছত্রসিংহ পিত! নেহাদ্সিংহের একজন পুরাতন 
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বন্ধু। ইনি আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন । ইহার পুত্র সম্তান কেহ নাই। 
দীর্ঘকাল যাবৎ ঈন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সিপাহীর কার্ধ করিয়া ইনি 
'চার্ি হাজার টাক! সংগ্রহ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে এই টাক। আমাকে দিয়া 
যাইবেন বলিয়৷ মনে মনে স্থির করিয়াছিঞ্েন। কিন্তু ইহার মৃত্যুর পূর্বেই 
বোধহয়, আমার মৃত্যু হইবে। ইনি সেই জন্য ইহার সঞ্চিত চারি হাজার 
'টাকা তোমার মহাবীরকে দিবেন বণিয়! স্থির করিয়াছেন। ইহার প্রদত্ত 
টাকা গ্রহণ করিতে তুমি অসম্মত। হইবে নাঁ। কারণ, ইনি তোমাকে আপন 
কন্যা বলিয়। মনে করেন ।, 
এই পত্র লিখিবার কিছু কাঁণ পরে রাত্রি অবসান হইল | পালকি-বেহারাগণ 
পাঁলকিসহ, হাফেজের পত্রী রাত্রে থে গৃহে ছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে আসিয়। 
উপস্থিত হইণ। গে টেম্যাপ্ট টম্সন্, এনসাইন মেণবিল্‌ এবং টম্কিন্‌ 
প্রভৃতি ইংরা্গগণ আপন আপন অশ্বপৃষ্ঠটে আরোহণ করিলেন । সকলেই 
্রস্থানোনুখ হইলেন । অবরসিংহ এবং ছত্রসিংহ পূর্ব দিবসের ন্যায় আর্গও 
হাফেজের পত্বীর পালকির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন । পালকি"বেহারাগণ 
সময় সময় পথে স্বন্ধ হইতে পালকি ভূমে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে আর্ত 
করিজেই, অমরসিংহ এবং ছাত্রসিংহ হাফেজ-পত্বীর সঙ্গে কথোপকথন কর্দিতে 
আরম্ভ করিতেন । এখন হাঁফেজ-পত্ী আস্মীক্স মনে করিয়। অকপটে ইহাদিগের 
সহিত নান। কথ। বশিতে লাগিলেন । 
দিবাবসানের পূর্বেই সৈম্গণ হাফেজের পরিবার সহ বিশুলি (8155০9166 ) 
শহরে পৌছিল। অমরসিংহ প্রভৃতির সংস্কার ছিল যে, হাফেছ্রের পরিবার- 
দিগকে নবাবের আদেশানূসারে ফারেজাবাদ পইরা যাইতে হইবে । কিন্তু 
নবাব ইহাদিগকে ফায়েজাবাদ ণইয়া যাইতে আদেশ করিলেন না। 
উদজীর নুজাউদ্দৌলা! যখন শ্বয়ং সসৈন্যে রোহিগাখণ্ডেতর অন্তর্গত আউলা 
শহরে ছিলেন, তখন সৈন্তগণ হাফেজের পরিবারদিগকে* ধৃত করিতে প্রেরিত 
হইয়াছিল। এখন নবাব বিশুলিতে আিয়াছেন | হাফেজের পরিবারদিগকে 
লইয়া সৈপ্তগণ বিশুলি (915800165) শহরে পৌছিলে পর, নবাবের 
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সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইন। নবাব বিশ্তুলি হইতে অন্ত একজন রোহিল! 
সরদার ছুন্ধি খার পুত্রেকন্তা এবং শ্ত্রকে ধৃত করিতেও সৈশ্ত প্রেরণ করিয়া" 
ছিলেন । ছুদ্ধি খাঁর এ্র-পুত্র-কন্ত! তাহার নিকট আনীত হইলে পর, উজীর 
স্থজাউদ্দৌলা দ্বীয় ভগ্রীপতি নবাব স্তালার জঙ্গ বাহাছুরকে সঙ্গে দিয়া, তাহারই 
ক্ষণে দুদ্ধি খাঁর পরিবার, হাফেজ রহমতের কন্তা! ভিন্ন তাহার স্ত্রী ও অন্যান্ত 
পরিবার এবং আর কয়েকজন রোহিল1 সরদারের পরিবারদিগকে এলাহাবাদে 
কয়েদী-স্বরূপ * প্রেথণ করিলেন । স্থদ্ধ কেবল হাফেজ রহমতের কন্তাকে 
দুই-চারিজন সিপাহী এবং কয়েকজন দ|স-দাসী সহ ফারেজাবাদে আপন 
বেগমের নিকট পাঠাইরা দিলেন । 


অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহের প্রতিও নবাব শ্যাপর জঙ্গের সঙ্গে এসাহাবাদ 
যাইবার হুকুম হইল । 


হাঁফেজ-নন্দিনীকে এখন মাতৃক্রোড় হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে হইল । সজল 
পয়নে তিনি মাতার নিকট হইতে জন্মের মতোন বিদাঁর গ্রহণ করিলেন। মাতা 
তিন-চারিবার কন্য।র মুখ চুগ্ধন করিয়া বলিশেন”_'এখন পিতৃবৈরী বিনাশের 
সম্পূর্ণ ভার তোমার হস্তে রহিগ। এখন শোক-ছুঃখ প্রকাশ করিবার সময় 
নহে। পিতৃবৈরবী-বিনাশ-ব্রত-প্রতিপালনে নিশ্চয়ই ঈশ্বত তোমার সহান্বত! 
করিবেন |” 

এই বশিয়া বীরপত্বী কন্তার নিকট হইতে বিদায় হইন্গেনোঁ। কন্যার 
চক্ষু হইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; যোড়শবর্ষীয়! যুবতী শত চেষ্টা 
করিয়াও অশ্রু সম্ধরণ করিতে পারিলেন না! । কিন্তু মাতার চক্ষু হইতে এক- 
বিন্দু অশ্রুও নিপতিত হইণ না! । বীরদর্পে তিনি ম্বতন্ত্র পা্শকিতে নধাব-সৈম্ 
সহ এলাহাবাদে চগিলেন । 
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অষ্টম অধ্যায় 
জগদন্বা৷ বেগম 

ইজাষ্ঠ মাস। বেলা অবসান হইব! আপিয়াছে। অল্প অল বৃষ্টি পড়িতেছে। 
ফাগেজাবাদ উজ্জীরের বাঙ্জপ্রাসাদ হইতে ক্রোশাধিক দুরস্থিত একখানি 
জনশূন্য ভগ্ন গৃহে বসিয়া, দুইটি লোক পরম্পরের সহিত পরম্পর কথা-বার্তা 
বলিতেছে। | 

ইহাদের উভয়ের পরিধানেই সিপাহীর পরিচ্ছদ ছিল । একজনের বয়ঃক্রম 
'অন্যুন বাট বৎসর হইয়াছে । দ্বিতীয়ের বয়স ত্রিশ বংসরের অধিক নহে । 

বৃদ্ধ সিপাহী তাহার সঙ্গী যুবককে সম্বোধন পূর্বক বপিল,-_“ভাই অমর, 
বল দেখি আর কতদিন এখানে এইভাবে. থাকিব? নবাব স্থজাউদ্দৌলা 
এখন পর্যন্তও রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই |? 

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,--'নবাব ছুই-একদিনের মধ্যে এখানে আসির। 
€পৌছিবেন । তোমার এখানে থ।কিতে ধরছি বড় কষ্টবোধ হয়, তুমি না হয় 
টাকা এবং আমার পত্র পইয়। দিদি চাদকুমারীর নিকট প্রয়াগে চলিয়। যাও ।, 

এই সিপাহীদ্বকে পাঁঠকগণ বোধহয় সহজেই চিনিতে পারিবেন । বৃদ্ধ 
সিপাহী ছত্রসিংহ, আর যুবক অমরাসংহ । উভয়েই নবাৰ স্তাপার জঙ্গের সঙ্গে 
রোহিলা-রমশীগণকে লইয়া এলাহাবাঁদে যাইতেছিপগ। কিন্ত শারীরিক 
অন্থ্স্থতার ছলনা করিরা! ইহার! ফার্েজাবাদ চণিরা আসিরাছে । অমরদিংহে 
কথ! শুনিধা ছত্রসিংহ বপিল,--ভাই তোমার কিরূপ বিপদ উপস্থিত হয, তুমি 
নবাবের প্রাণ বিনাশের পর পলাইঘা যাইতে পার কি ন1, তাহা না দেখিয়া, 
এম্কান হইতে চশিয়া যাইতে আমার ইচ্ছা! হয় না। তুমি কি আজও আবার 
রাত্রে সেই বেগমের বাঁদীটাঁর নিকট যাইবে ?” 

অমরসিংহ। আজও আবার আমাকে নবাব বাড়ি যাইয়া সেই তোফানী 
বাদীর সহিত রাত্রে সাঙ্ছাৎ করিতে হইবে । গতকল্য সে বপিয়াছে যে, 
'আঙজগ একটু অধিক রাত্র হইনে পর নবাব বাঁড়ির নিকটস্থ সেই পুক্ষরিণীর 
পাড়ে আমবাগানে আমির আমার লহিত সাক্ষাৎ করিবে । 

ছত্রেসিঃহ-। সে বাদী কি বণিয়াছে যে তোমাকে গোপনে অনারের মধ্যে 


জই়। যাইতে পারিবে.? 
অযরসিংহ। সে শীলোকের কোনে! কথার উপরই বিশ্বাস করিতে পারি না । 


৬৮ অযোধ্যার বেগম 


তাহার যখন মাহ। মুখে আইসে তাহাই বলে । কধনে। বসে যে, সে অনায়াসে 
অমাকে অন্দরের মধো লইয়া যাইতে পারিবে, আবার কখনো বনে, যে এরূপ 
দুঃসাহসের কার্ধ সে কখনোই করিবে না। এই শ্বীনোকটা বোধহয় নিতান্ত 
অসচ্চরিত্রা। এ দেখিতে যন্্রপ কুৎসিত, ইহার চরিত্রও তম্থুক্ূপই বটে। 
আমার সহিত কথা বলিবার সঘপ্নে যেরূপ ভাবভঙ্গী করে, তাহাতে আর 
ইহার ছায়া স্পর্শ করিতেও আগার ইচ্ছা। হর না। কেবল ইহার সাহায্যে হাফেজ 
নন্দিশীকে নবাবের অন্দর হইত বাহির করিবার আশায়ই প্রতাহ ইহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি । 

ছত্রপিংহ | হাফেহ-নর্দিশীকে তবে ফারেজাবাদ আনিঘ্| বড় অন্দরে 
বং বেগমের নিকট রাথিরাহে। তীহাকে খে.দ মহলে পাঠার নাই ? 


অধরিংহ। বেণমের অন্দরেই রাধিগাছে। কিন্ত উচ্গীরের প্রধান 
গ্ী বউবেগম নাকি হাফেন্বশন্দিনীকে বড় যত্ব করেন ন।। উন্গীরের অন্দরের 
মধ্যে জগ! বেগম নামে একজন প্রণীণ। রমনী আছেন, তিনিই নাকি হাফেজ- 
নন্দিনীকে দয়া করিয়া আপন কন্যা! গ্ঘার সঙ্গেহে প্রতিপালন করিতেছেন । 
সে সরে প্রবোধ বাকো তাহাকে সান্বনা করেন এবং তাহাকে আশ্বস্ত 
করিবার চেষ্ট। কবেন। কিন্ত হকেজ-নন্দিনী সর্বনাই বিষঞ্রবদনে বসিথা থাকেন, 
কাহারো সহিত বাক্যাণাপ করেন না। 

ছত্রসিংহ। ভাই এতো বড় স্থন্দহ নাম । (হাস্য কহির।) আব্বা বেগব ! 
বেগমের নাম জগদদ্ব1| এতো। কখনো শুনি নাই । 

অমরসিংহ। ভাই জগবন্থা! বেগ্র নাম শুনিধা কাল আমার প্লীহা চমকিয়া। 
উঠিয়াছিস। পরে তাহার পরিচয় শুনিয়া আধস্ত হইলাম শহিিন কালই 
প্রাণত্যাগ করিতাম । 

ছত্রসিংহ। ভাই তুমি কথার কথায়ই প্রাণত্যাগ করিতে চাও। অগদস্বা 
বেগঘ নাম শুনিয়। তোমার প্রীহা চমকিমা উঠল কেন? আর তুমিই বা 
প্রাণত্াযাগ করিতে কেন? | 

অমরসিংহ | দানা আমার জননীর নাম জগরখ!। তোফানী বাদীর 
মুখে শুনিসাম যে জগদস্বা বেগম নামে যে স্ত্রীলোকটি উদ্জীরের অন্দরে 
আছেন, তিনি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়াই আমার 
মনে এই প্রশ্নের উদর হইণ।--“তবে কি আষার জননী জাতিশ-বর্টা হইরাও এই 
গ্বণিত জীবন ধারণ করিতেছেন? তিনি কি তবে আত্মহত্যা! করেন নাই ? 


প্রধম খণ্ড ৬৯ 


মনোমধ্যে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবামাত্র, আমি একেবারে উম্মতের স্তার 
ুইয়! পড়িলাঁম। কিন্তু কোনো প্রকারেই আমার বিশ্বাস হইল না, যে আমার 
জননী এইরপ ঘ্বণিত জীবন যাপন করিতেছেন । আমি তখন জগদন্া 
বেগমের সম্বন্ধে তোফানীকে নানা গশ্ন করিতে লাগিলাম। আমার প্রশ্নোত্তপে 
'তোফানী মাহা বলিলঃ তদ্দারা নিশ্চয়ই অবধার়ণ করিলাম যে অগদস্থা 
বেগম নবাব মীরজাফরের স্ত্রী, দুবৃ্ত মীরণের গধাবিণী | 
ছত্রসিংহ । মীরজাফরের বেগম এখানে কিরূপে আমিলেন? 
অমরসিংহ বলিল “ভাই সে বিষয়ে বদি শুনিতে চাহ, তবে অনেক কথা 
'বৃণিতে হয়। মীরজাফরের বেগম যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি 
পূর্বেও জানিতাম। তিনি কিরূপে এখানে আসিয়াছেন শুন__ 
নবাব স্থৃজাউদ্দে'ল। বল্সারের যুদ্ধে পরাস্ত হইলে পর, দিল্লীর সম্রাট 
এএবং বলবন্তসিংহ তাহাকে পরিত্যাগ করিনা, তৎঙ্গণাৎ ইংরাজদিগের শরণাগত 
হইলেন । স্থুজাউদ্দৌল। তখন নবাব মীরকাসিমকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন 
পূর্বক লক্ষৌ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন । এদিকে ইংরাজ-সৈম্ত 
সবজাউদ্দৌলাকে এবং মীর্কাসিমকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের 
অগ্থুসরণ করিল। আমি ইহার পর মেজর কানাকের (121০ 59080) 
"অধীনস্থ সৈম্যদিগের সঙ্গে সেবোর এদিকে আমিয়াছিলাম। 
ইত্রাজেরা তখন আশ। করিয়াছিলেন যে, এলাহাবাদ এবং কোরা 
ব্যতীত, সুজাউদ্দে'লাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অযোধ্যাও দিল্লীর সম্রাটকে প্রদান 
করিবেন । কিন্ত বিলাতে এ প্রস্তাব মঞ্জুর হইল ন। | 
«এদিকে স্থজাউদ্দৌলা মনে করিতে লাগিলেন যে, মীরকাসিমের সাহায্য 
করিতে যাইয়াই তীহার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । স্থৃতরাং মীরকালিমের 
প্রতিই তাহার বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইশ। তিনি ফায়াজাবাদে পৌঁছিয়া 
মীরকাসিমের সঙ্গে যে কিছু ধনসম্পত্তি মণি-মুক্তা ছিল, তাহা বলপূর্বক 
কাড়িয়া রাখিলেন এবং মীরকাসিমকে আপন রাজ্য হইতে তাডাইয়া দিলেন । 
মীরকাসিম তখন আপন পরিবার সহ রোহিলখণ্ডে যাইয়! 'বেরিলি শহরে 
নিতান্ত দীন-ছ্ঃখীর নায় অবস্থান কব্ধিতে লাগিলেন । মীরকাসিমের সঙ্গে 
তখন তাঁহার স্ত্রী এবং শাশুড়ী ছিলেন। 
. পিয়েক "দিন পরে মীরকাসিম সৈন্ত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নেপাল চলিয়া 
গগেজেন। তীহার শাশুড়ী এবং স্ত্রী বেরিলিতে রহিলেন । 


সু প্রথম খণ্ড 


এদিকে ইত্রাজ সৈম্ত ক্রমে অগ্রসর হইয়া অযোধা। আক্রমণের উপক্রম 
করিল । স্থুজ্জাউদ্দৌলাও তখন অত্যান্ত নিরুপায় হইয়া আপন পরিবার 
ফায়েজাবাদ হইতে রোহিপধণ্ডের অন্তর্গত বেরিলিতে প্রেরণ করিলেন, 
এবং ইতরাজদের সঙ্গে সঙ্ষি স্থাপনের প্রত্তাব করিতে লাগিলেন | ইংরাজেরা 
দেখিলেন যে, স্থৃজাউদেখলাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিলেও অযোধ্যা 
রাজত্ব করা বড় সহজ নহে । স্থতরাং তাহারা স্বজ|উদ্দেৌঁলার সহিত সন্ধি স্থাপন 
করিতে সম্মত হইলেন | 

“ই সন্ধির পর স্থুজাউদ্দোলাধ ্গননী সায়দ উদ্লিসা বেগম এবং তীহার 
শ্রী বউবেগম বেরিলি হইতে স্বদেশে প্রত্যাবনকালে, মীর্কাসিমের স্ত্রী 
এবং শাস্তডীকে সঙ্গে করিয়! ফায়েজাবাদ আনিলেন | মীরকাসিমের শাশুডীই 
নবাব মীরজাফরের স্ত্রী। তিনি শ্বীয় কন্তাসহ তদবধি এখানে অবস্থান 
করিতেছেন । মীরকাসিমের শীশুডীকেই নবাবের অন্দরের ন্ত্রীলোকেবা 
জগদন্বা বেগম বলিয়া সম্বোধন করেন | কিন্ত কিজন্য তাহাকে জগদশ্বা বেগম 
বলেন, তাহ। জানি না|” 

অমন্নসিংহের বাক্যাবসানে ছত্রসিংহ জিজ্ঞাস! কবিলেন,_-'মীরজাফরের স্্ী 
আপন স্থাণীকে পরিত্যাগ করিগা, দাতার সঙ্গে এখানে আসিগেন কেন 1? 

অধরসিংহ বশিল যে, “শনিরাছি মীরজাফরের সঙ্গে তাহার প্রধান। স্বীর 
দীর্ঘকাপ হইতেই বিবাদ ছিল। তিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব হইতেই 
কন্য। ও জামাতার সঙ্গে একত্র বান করিতেছিনেন * | 

ইহার্দিগের এইব্প কথা-বাঠীয় রাত্র হইল। তখন অমরসিংহ তোফানী 
বাঁদির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নবাব বাড়ির দিকে চগিল। ছত্রসিংহ 
গৃহে বসিয়।৷ আহারের আরোজন করিতে ল.গিল। 


* মীরজাফরের সহিত যে তাহার প্রধানা স্ত্রী মীরণের মাতার বিবাদ ছিল» 
তাহার অনেক এঁতিহাঁসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হইয়া 
যে দিবস কলিকাতা রওনা হইলেন, সেই দিন কাপ্তান কলিয়ড, বাপ্সিটার্ট 
সাহেবের নিকট যে পত্র শিখিত্বাছিসেন, তন্মধ্যে নিয্নিখিত কথা৷ কয়েকটি 
লিখিত ছিল-- 
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নবম অধ্যায় 
প্রেমিকা 


ইতিপূর্বে উল্লিখিত হুইগাঁছে, যে অমরপিংহ এবং ছত্রসিংহ নবাব স্থজা- 
উদ্দৌলার আদেশান্থুসারে নবাব ন্যালার জঙ্ছ এবং অন্যন্থা সৈন্বোর সঙ্গে 
রোহিলা রমশীগণকে লইগা এসাহাবাদে খাইতেছিল। কতক দূর গেশে 
পর ইহানা দুইজন শাশীরিক অন্ুস্থতার ছলনা করিনা ফায়েজাবাদে চলিয়া 
আসিয়াছে । 

আজ চারিদিন হইল, ইহারা ফাধেজাবাদে পোছিয়াছে। এখানে 
পৌছি়াই অমরসিংহ হাফেজ-নন্দিনী কোথায় কিভাবে আছেন, তাহারই 
অনুসন্ধান করিতে লাগিল | প্রথম দিনের অনুসন্ধানে কিছুই ঠিক কন্সিতে 
পারিল না। কিন্তু আজ তিনদিন হইল, নবাবের বাড়ির নিকটস্থিত পুক্ষরিণীর 
পাড়ে কোনো একটি স্ত্রলোকের সঙ্গে অমরসিংহের সাক্ষাৎ হইমাছিল। 
অমরপিংহ বিপক্ষণ জানিত যে, অন্দরের কোনো একট বাঁদীর সাহাব্য ভিন্ন 
হাফেজ-নন্দিণীর কোনো সংবাদ পাইবাঁদ সাধ্য নাই । স্থৃতরাং নবাবের বাড়ির 
নিকটস্থ পুকরিণীর পাড়ে একটি কৃষ্তবর্ণ দীর্ঘাকার শ্্ীপোককে দেখিতে পা ইফা, 
অমরসিংহ্‌ ধীপ্বে ধীরে তাহার নিকট মাইন! জিজ্ঞাস! করিত 

“আপনি কি এই নবাব বাঁড়ির পোক ? আপনি কি নবংবের বাড়িতে 
থাকেন? 

স্বীলোকটি অমরসিংহের প্রশ্ন শ্রবণে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহি! হাসিতে 
লাগিল। সে হাঁসির অর্থ এই যে, আমি বেগমের প্রধান বাদী আমাকে এই' 
লোকটা চিনে না? এ পৃথিবীতে আমাকে চিন না এমন লোক কি কোথাও 
আছে? আমি তোফেজ্জাল উন্নিসা খাতুন। 

অমরসিংহ তখন আবার বিনীতভাবে বলিল।-নধাবের অন্দরের কোনে। 
বাদীর সঙ্গে আপনার পরিচর আছে? 

৫ প্রশ্ন শুনিণা স্্ীলোকট। অবও হি হি করিন। হাসতে লাগিল ॥ অমরসিংহ 
তাহাকে এইবপ হাস্ত করিতে দেখিয়া অবাক্‌ হুইয়! রহ্লি। 

কিছুকাপ পরে ্নোকটি আত্মপরিচয় প্রদানে বলিল যে সে অখোধ্যার 
বেগমের প্রধান পরিচারিক।। অন্তান্ত শত শত বীদী তাহার অধীনে 


৭ অযোধ্যার বেগম 


থাকিয়া কাঙ্গ করে। স্ব বেগম পর্বস্ত তাহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া 
কোনো কার্ধ করেন না! এ পৃথিবীতে তাহাকে চিনে না এমন লোক 
কে আছে? 

অমরিহহ এখন ্্রীলোকটির হান্ত করিবার কারণ বুঝিতে সমর্থ হইল; 
এবং আরও অধিক বিনীতভ।বে বলিল)-“তবে আপনি অবশ্য নবাব বাড়ির 
সকল খবরই জানেন ।, 

শ্ীলোক। আমি সকল খবর জানি না, তবে কে জানে? তৃমি কি চাও? 

অমরসিংহ। আজ্ঞে আমি কিছু চাহি না । সে দিন শুনিলাম যে নবাব 
একজন নৃতন বেগম আনিরাছেন। তাহাকেই প্রধান বেগম করিরা বড় 
অন্দরে রাথিবেন। প্রধান বেগমকে এখন খোর মহলে পাঠাইয়। দিবেন । 

হটসোক । (হি হি করিরা হাসিয়া! উঠিয়া) বেগমকে খোর্দ মহলে 
পাঁঠাইয়া দিবেন | এও কি সম্ভব? হাজার নূদ্ধন বেগম আসিলেও খাস্‌ 
মহলে বেগমই থাঁকিবেন। টাকাঁকডি সকজই বেগমের হাতে থাকে। 
বেগমের লক্ষ লক্ষ টাকার জায়গির আছে | নবাঁখের কি আছে? নবাব তো 
বেগমের গোলাম । 

অমরসিংহ। এই নৃতন বেগম শুনিরাছি বড় স্থন্দরী ! 

স্্রীলোক । আঃ ভারি সুন্দরী | শরীরে মাংস নাই | করেকখান! হাড় 
মাত্র । দেখিতে খাট । আমাদের মতোন একটু লম্বা মোট -সোঁটা না হইলে 
কি আঁ নবাব-মীমির-উনরার নঙ্গব পড়ে । তবে এ ছুশ্ডী হাফেজ রহমনের 
কন্তা । উজ্জীর যখন ইহাকে আনিঘ়াহেন, তখন কয়েক দিন বড অন্দধে 
রাখিয়া, পরে খোর্দ মহলে পাঁগাইয়। দিবেন । 

অমররিংহ | নূতন বেগম এখানে আপিরাছেন পর বুঝি বেশ আমোদ- 
আহলাঁদে আছেন? 

শ্রীলোক । ছাই আমোদ-আহলাদ | দিনশ্রাত্র কেবল তাহার চক্ষের 
জণ পড়িতেছে । কাহারো সঙ্গে কথাও বলে না। কথ! বপিতে জানেও না। 
ও কি আর উদ্্ীরকে বশ করিতে পারিবে ? 

অমরদিধহ | তবে বড় বেগম বুঝি ইহাকে এইরপ ছুঃখিত দেখিয়া ইহার 
প্রতি বিশেষ দয় গ্রকাশ করেন ? 

খ্রীলোক । বেগমের আর কাজ নাই, এ মেয়োটাকে দর! করিতে যাঁধেন। 
বেগম তাঁকে বড একটা জিজ্ঞাসাও করেন না। করিদেনই বা কেন। 


প্রথম খণ্ড ৭৩ 


তিনি নবাবের প্রধান বেগম । তিনি এখন যাইবেন এ মেয়েটার সঙ্গে কথা 
বলিতে? তবে বুড়া বেগমের অন্দরের জগদস্বা বেগম এ ছুড়ীকে মেয়ের 
মতোন প্রতিপালন করিতেছেন । 

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পাঁরে মে, পূর্ব অধ্যায়ে উত্লিখিভ হইয়াছে 
যে, অমরসিংহ জগদস্বা বেগমের নাম শ্রনিয়াই শিহরিয়া উঠিগাছিল। কিন্ত 
পরে তোফানীকে অনেক প্রশ্ন করিয়া জানিতে পায়, জগদন্ব। বেগম বঙ্গদেশের 
নবাব মীরজাফরের স্ত্রী । এই বিষয় অবধারিত হইলে পর সে আশ্বস্ত হইল। 

প্রথম দিন তোষানীর সঙ্গে অমসিংহের আর অধিক বাক্যালাপ হইল 
'মা। এই সকল বথাবার্তার পর পরস্পর পরম্পরের নিকট হইতে বিদায় 
হইয়া যাইবার সময়, অমরসিংহ তোফানীকে বলিল, “আপনার সঙ্গে আর 
একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। কাল আবার আপনি কি দয়া করিয়া 
এখানে আসিবেন ? 

তোফানী অমরসিংহের এই কথ শুনিয়া ঈষৎ হাশ্য করিল। তাহাক্গ 
মনে হইল যে, অমরসিংহ তাহাঘ রূপ দেখিয়া একবারে তাহার জগ্য পাগল 
'হুইয়াছে। তোফানীর মনে ইহাতে অত্যন্ত আহলাদ হইল। সে হালিতে 
স্থাসিতে বপিল।_“কাঁল একটু অল্প বেল! থাকিতে আসিলে আমার সঙ্গে তোমার 
এইখানেই দেখা হইবে। এখন আর দেরী করিতে পারি না। বেগমের 
গোছলের সময় হইয়াছে ।, 

এই কথা বলিয়া তোফানী নবাব বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেণ | বেগমের 
'আনের সময় তোফানীকে বেগমের শরীর মার্জনা করিতে হইত। 

অমরসিংহও পূর্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত জনশূন্য ভগ গৃছে আসিয়া, ছত্রসিংহের 
সঙ্গে একত্রে সেখানে অবস্থান করিতে লাগিল । 

ইহার পর দিবস অপরাহ্থে আবার তোফানীর চঙ্গে অমরদিংহের সেই 
-পুফরিণীর পাড়েই সাক্ষাৎ হুইল। তোফানী অমরসিংহেষ সহিত সাক্গাৎ 
করিবার আশায়, তাহার আসিবার গ্রায় এক ঘন্টা পূর্বে এখানে আসিয়া 
“অপেক্ষা! করিতেছিল | এক ঘণ্ট! পরবে অমরসিংহও আসিয়া উপস্থিত হইল। 

আজ তোফানী অমরসিংহের সঙ্গে কথা যলিবার সময়ে নানা প্রকান্র 
ফুৎসিৎ ভাব-ভঙ্গী করিতে লাগিল । ইহাতে অমরসিংহ মনে মনে কিঞ্চিৎ 
“বিরক্ত হইল । কিন্ত তোফানীর সাহাযো হাফেজ-নন্দিনীকে উদ্জার করিবাধ 
ব্সাশায় হৃদয়ন্থিত সে বিরক্তির ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিল । 
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অনেক কথা-বার্তীর পর অমরসিংহ বলিল, 

তুমি গোপনে একদিন আমাকে নবাবের অন্দরের মধো লইয়া যাইতে 
পারিবে? 

তোফানী একবার বলিল,-'পাঁরিব বই কি? আবার কিছুকাল চিন্তা 
করিয়। বলিল,_যে ধরা পড়িলে আমাদের ছুই জনের মাথা কাটা যাইবে । 
এইরূপ ছুঃসাহসের কার্ধ করিতে পাঁরিব না ।, 

অধরসিংহ অত্যন্ত সুন্দর পুরুধ ! তোকানীর ইচ্ছা, যে অবরপিংহ মূল ল- 
মাঁন ধর্ম গ্রহণ পূর্বক তাহাকে নিকা করে। কিন্তু স্বীসোক শত কুচরিত্রা 
হইলেও একেবারে স্পইটাক্ষরে পুরুষের নিকট এইরূপ কথ। বলিতে তাহার 
লজ্জা হয়। তরাং তোফানী ভাব-ভঙ্গী দ্বারা আপনার মনের ভাব নাক্ত 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 

অমরসিংহ তোঁফানীর সে ভাব-ভঙ্গী দেন বুঝিরাও বুঝে না। সে কেবল 
হাঁফেজ-নন্দিনীর বিষর প্রকরান্তরে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল । অনেক 
বাক্যাশাপের পর তোফানী বপিল,-মাঙ্গ আর দেরী করিতে পারি না। 
বেগমের গোছের সমর হইয়াছে । গোছলের পর তিনি নেমাজ পড়িবেন। 
কাল তুমি বৈকালে এই সময় না আসি, বরং আহারের পর রাত্রে আসিবে ; 
তাহা হইলে আমর! অনেকক্ষণ বসিয়া কথা-বার্তী বলিতে পারিব ।, 

অমরসিংহ তোফানীর এই কথা শুনিরা চলিয়। গেন। তোকানীও 
নবাব বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। 

আঙ্গ সেই তৃতীয় দিবস। অনরসিংহ রাব্রে ছত্রসিংহের পিকট হইতে 
বিদায় হইয়া তোফানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিগিত পুষ্করিণীর পাড়ে 
আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল । 

এদিকে তোফানী আজ বেলা প্রহরেক থাকিতে নবাবের অন্দরের মধ্যে 
নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক দর্পণ হাতে করিয়া আপন কেশবিস্তাস করিতে 
লাগিল। তাহার মন্তকে অধিক কেশ ছিল না। টাক্‌-পড়া মাথা । কিন্ত 
কেশবিষ্তাসে মত্বের কোনো ক্রটীহইপ না| কেশবিন্যসের পর বেগমের 
প্রশ্ন একখানি অতি উৎকৃষ্ট বন্্ পরিধান করিল। তোফানীর বদ্ধমূল 
সং্কার রহ্মাছে, যে পে অত্যন্ত রূপবতী |: এইক্সপ সংস্কার বোখহয 
অনেকানেক স্ত্বীপৌকেরই আছে। কিন্তু কি স্ত্রী, ফি পুরুষ, যাহাদেখ এইকপ 
সস্কার আছে, তাহাদিগকে আমধা দোষ দিতে পারি না। পরমেশ্বর 
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মন্ছষ্যের চক্ষু ছুইটি এমন স্থানে রাখিয়াছেন, যে, মানুষ অপর সকলের মুধ 
দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার নিষ্ষের মুখ দেখিবার সাধ্য নাই। স্বৃতরাং 
অন্যের মুখাক্তিতে যে সকল দোষ থাকে তাহাই কেবল তাহার চক্ষে পড়ে। 
নিজের মুখাকুৃতির দোষ সে কখনে। দেখিতে পায় না। 

তোফানী কেশবিন্তাস করিয়া, উত্কৃষ্ট বন্তর পরিধান পূর্বক আপন শয্যার 
পার্্বে বসিয়া একাকিনী চিন্তা করিতে লাগিল--ও বামন বড় নিধোধ। 
নির্ধোধ না হইলে আমাকে নিকা করিবার কথা বলে না কেন? একবার 
যর্দি বলে ষে, আমাকে নিক! করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ রাঁজি হইব। আমি 
কি আর অস্বীকার করিব? আমাকে নিক করিবার জন্য ষে ওর হচ্ছি! 
হইয়াছে, তা তোম্পষ্টই বুঝা যায়। ওর ইচ্ছা না হইলে, ও রোজ রোজ 
আমার সঙ্গে দেখে করিতে আসিবে কেন? আমল কথা; হতভাগা বামন 
মনে করে যে, আমি নবাবের ঘরের প্রধান বাদী । আমাকে নিক! করিতে 
চাহিলে লক্ষ টাকার কাবিন দিতে হইবে । আমি কি ওর কাছে কাবিনের 
দাবী করিব? ওযে সুন্দর পুরুষ, ওর কাছে আর কেহ কাবিনের 
দাবী করিবে না। ওর সঙ্গে আমারই যিল হয়। ও খেমন স্থুন্দর পুরুষ, 
আমিও সেইরূপ স্থন্দরী। ওর সঙ্গে নিকা হইলে আমি আর এখনে থাকিব 
না। বেগমের নিকট বঙিয়া-কহিয়া বিদায় হইয়। যাইব। কিন্তু বামন মুখ 
খুলে কিছুই বলে না । তবে কি আমি গ্রথম ওকে মনের কথা বণিব? একেবারে 
লঙ্জা' পরিত্যাগ করিদাই বা ওকেসে কথাকেমন করিরা বলি! দৃ্ন 
হউক হতভাগা বামন, নিকা না হইলেও আমি এতদূর নিলজ্জ হইতে পারিব 
না। কিন্তু যাহ। হয় আজই একটা-কিছু করিতে হইবে । আর রোজ রোজ 
ঘরের কাজ-কর্ষ ফেলে এখন ওর জন্য যাইয়া! পুষ্করিণীর পাঁড়ে বসিয়া থাকিতে 
পারি না। কাল প্রায় এক গ্রহর পর্যন্ত ওর জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছে । 
যদি আজ নিক করিবার কথা বলে, তবে তো সকল দিকই রক্ষা হয় । আমারও 
লঙ্জাট। থাকে, ওরও কার্ধ পিদ্ধি হয় । আবরব্দি কালিকার মতো চুপ 
করিধা। থাকে, তবে না হয় আমি নিজেই বলিব। ও বামণার কাছে আমার 
এত লজ্জাকি? ওতো আর আমার স্বপ্তর নহে, ভাশ্তরও নহে। বিদেশী 
শোধ, কে বা জানিবে, কে বা শুনিবে ।' এক কথা৷ বলিব, হয় তো! হইল; না 
হয নাই বাহইল। বাম্নার অন্ত এই তিনদিন পর্যন্ত পুরিপীর. পাড়ে 
যাইতে হইতেছে । বদি নিক অন্থীকার করে ওর গায়ে খুখু দিয়া, ওর নাকের; 
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উপর এক কিল দিয়াচলিয়া আসিব । ৰেটাকি শ্তদ্ধাচারী বামন | একটু 
কাছে দাড়াইয়া কথ বলিতে আরম্ভ করিলেও বেটা সরিয়া ধীড়ায়। 

কাল বলিলাম যে আমি তোমাকে মুরগীর কাবাব রশান্ধিয়া দিব । বেটা 
ত্বণা করিয়! থুথু ফেলিতে লাগিল । বেটা বামন--খান্‌ আতপ চাউল আর 
কলা--ও আর কাবাবের মজা কি বুঝিবে 1 ওর সাত পুরুষের মধ্যেও মুরগী 
খায় নাই-কিস্তু হিন্দুর ছেণে একবার মুরগী ধরিলে কি আর ছাড়িতে চাহিবে 

তোফা!নী স্বীয় প্রকোষ্টের দ্বার রুদ্ধ করিয়া! 'এইরূপ চিন্তা! করিতেছে অকম্মাৎ 
এরুফানী আসিয়া তাহার দ্বার ধরিয়া ঠেলিতে লাগিল। তোফানী চমৃকিয়া 
উঠিয়া বলিল,__“কে কে? 

এরফানী বলিল_-“বেগমের গোছলের সময় হইয়াছে । তোকে বাদ বার 

ডাকিতেছেন তাকে খু'জিতে খুজিতে আমার প্রাণ শেষ হইয়াছে |, 

তোফানী এই কথা শুনিয়৷ তাড়াতাড়ি দরজা! খুলিয়া বাহিরে আসিল। 
তাহাকে উৎক্ট পরিচ্ছেদে সুসজ্জিত দেখিয়া এর্ফানী বচিল-'আজ এতো 
সাজগোজ কেন লো ? 

তোফাঁনী। (হাস্য করিয়া ) আজ আমার খসমের কাছে যাইব । 


এরফানী । তোমার আবার খসম। এজন্সে তো না 

তোফানী | কেন, আমি ইচ্ছা করিলেও কি আর তোর মতো দিকা 
করিতে পারি না? তবে কি এখন তোর মতো! যাকে-্তাকে নিক! করিব? 

এরফানী | চক্ষু থাকিতে কেহ তোমাকে নিক! করিবে ন। তবে ইচ্ছা 
করিলে সেই অন্ধ লোকটণ, যে নবাব বাড়ির ঘ্বারে ভিঙ্গী করে, তার সঙ্গে 
জুটনে পারে। 

তোফানী । সে অর্থের কাছে কেন? 

এরফানী | তুমি কেমন রূপবতী তা৷ তো৷ আর সে দেখিতে পায় ন1। 

তোফানী এরফানীর উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, আর তাহার সঙ্গে 
কোনে। কথা বলিল না, বেগমের নিকট চলিয়া! গেল। বেগমকে জান করাইয়া 
সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সেই পুষ্করিণীর পাড়ে অমরসিংহের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চলিল। আগ অমরসিংহ পূর্বেই আসিরা অপেক্ষা করিতেছিল। 
তোফানী মনে করিল, তাহার প্রতি অমরসিংহের প্রণয় ক্রমে ক্রমে গাঁ 
কুইতেছে। 

ইহাঁদিগের পরস্পরের মধ্যে নান কথা-বা্ডা হইতে লাগিল । তোফানী অমর” 
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দিংহকে প্রকারান্তরে তাহাদের পরস্পরের বিবাহ-সত্বন্ধীর কথান্স মধ্যে আনিতে 
চেষ্টা করিতে লাগিন। কিন্তু অমরসিংহ সে সকল কথার উত্তর না দিরা, 
কেবল বেগম এবং হাফেজ-নন্দিনীপ বিষয়ের নান! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল । 


অমরসিংহের মুখ্য অভিপ্রায় ষে, নবাব দেশে প্রত্য।বর্তন করিলে কোনে! 
প্রকারে গোঁপনে তাহার অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিবে । এই বিষয়ে তোফাঁনীর 
শাহাধ্য প্রার্থনা! করিতে লাগিল । তোফানী দেখিশ ফে, ইহাকে গোপনে 
অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিবার স্বযোগ করিয়। ন! দিলে, ইহার সহিত বিবাহের 
বড় আশা নাই | স্ৃতত্াং প্রায় ছুই ঘণ্ট। কথা-বাঞার পর তোফানী বিল, 
কাল রাত্র এগারটার সমধ্ধে তুমি এখানে আপিবে। আমি তোমাকে 
স্ীলোকের পোশাক পরাইরা নবাবের অন্দরের মধ ইয়া যাইব । কাল 
নবাব সাহেব বাড়ি আসিবেন। সকলেই আমোদ-আহলাদে ব্যস্ত থ/কিবে। 
কাল যেমন স্থবিধা হইবে, এমন স্থবিধা আর কখনে। হইবে না|! 


অমরসিংহ এই কথা শুনিয়া যাঁর-পর-নাই আনন্দিত হইল। এপযান্ত 
তোফানী ত.হার কাছে দীড়াইয়। কথ বণিতে আরম্ভ করিশেই অনরসিংহ 
পশ্চাতে সরিএ। যাইত। কারণ, তোধানীর কথা বিবার সমর» তাহার মুখ 
হইতে অবিশ্রান্ত মুখামৃত বধিত হইত। কিন্ত তোফানী তাহাকে গোপনে 
অন্দরের মধ্যে লইয়। যাইতে প্রতিশ্রুত হইলে পর, সে তোফানীকে সন্ত 
করিবার নিমিত্ত তাহার অতি নিকটে দাড়াইয় কথ! বণিতে দিপ, আজ আর 
তোফানীর নিকট হইতে লরিরা গেপ না। তোফানী ভাবিল, যে অমরসিহ 
আজ প্রেমের এক সিঁড়ি আরোহণ করিরাছে। 

কিন্তু অনরসিংহ মনে মনে ঠিক করিয়া বসিয়। আছে যে, গৃহে যাইবার 
সময় পখে নদীতে আন করিয়া যাইবে । 

অনেক কথা-বার্ভীর পর পরম্পর পরম্পরের নিকট হইতে বিদার হ্ইয়া 
আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। অমরসিংহ পথে গঙ্গা্ান করিয়া! ভয় গৃছকে 
প্রত্যাবর্তন পূর্বক ছত্রসিংহের় নিকট সমুদয় কথা বগিল। 


দম অধ্যায় 
নায়িকা কিন্তু প্রেমিকা! নহে 


যে উপগ্য!সের মধ্যে একজন প্রগাঁ প্রেমিক নায়ক এবং অতি স্থরসিকা 
প্রেমিক! নায়িকা! না! থাকে, সে উপন্যাসে বঙ্গীয় পাঠক এবং পাঠিকাদিগের 
চিত্বাকর্ষণ করিতে পারে কি না বলিতে পারি না। স্থৃবিজ্ঞ বঙ্গীয় গ্রস্থকার- 
দিগের কর্তৃক আজ পর্যন্ত যে সকল উপন্যাস বিরচিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের 
মধ্যেই প্রেমিক নায়ক এবং প্রেমিকা নায়িকার বর্তমানতা। পরিলক্ষিত হয় । 
এই উপন্যাসের মধ্যে কোনে! নায়ক নাই | অযোধ্যার বেগমকে আমর! পাঁঠক- 
গণের নিকট নায়িকা বলিয়া উপস্থিত করিতেছি । কিন্তু তিনিও প্রেমিকা 
নহেন। উপন্তাসের মধ্যে কোনে নায়ক নাই বলিয়া, যদি উপন্যাসটি অঙ্গহীন 
হইয়া থাকে, তবে পাঠিকগণ লেখকের এই ক্রুটী মার্জনা করিবেন । 


ত্ববিজ্ঞ বঙ্গীর গ্রন্থকারদিগের লিখিত উপন্যাসের মধ্যে নায়ক প্রায়ই একজন 
প্রেমিক যুবক | আর নাধ্িকা একজন যার-পরশ্নাই প্রেমিকা যুবতী । ইহারা 
পরম্পর পরম্পরের সন্মিদন লাভার্থ উন্মত-প্রায় হইয়! পড়েন | এদিকে কার্য 
জগতের কার্যকারণ, শৃঙ্খল, দেশাচার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ইহাদিগের 
পরস্পরের সম্মি'ন সম্বন্ধে থে|র বাধ। প্রধান করিতে থাকে । তখন প্রেমিক 
নায়ক এবং (প্রেমিকা নায়িকা বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্বক সেই সকল দেশাচার 
এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। 
সংগ্রামে সকল শক্রকে পরাজয় করিয়া অবশেষে যুবক নায়ক যার-পর*নাই 
প্রেমিক! নার্িকারর সম্মিলন লাভ করেন। কয়েক দিন পরে তাহাদের 
সন্তানাদি হয় $ এবং তৎপর তাহার! পুত্র-পোত্রা্ি ক্রমে পরম ্থখে কাল- 
যাপন কঠিতে থাকেন | মানব-জীবনের এই অপরূপ আলেখ্যই বঙ্গীয় উপন্যাসে 
চিত্রিত হয়। ঈদৃশ জীবনালেখ্য বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণের মন 
সহজে আকর্ষণ করে| প্রেমরাঙ্গোেই বাঙালীর বীরত্ব। প্রেমিক ও প্রেমিকার 
উপাখ্যান বঙ্গীর পাঁঠক বিশেষতঃ পাঠিকাদিগের বিশেষ সখপাঠ় । 


কিন্ত এই উপন্যাস লেখকের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ কন্দিবার ' একেবায়েই 
অধিকাঁর নাই | ইহার বিরুদ্ধে প্রেমরাজ্যের দা চিরকালই রুদ্ধ হুইয়। রহিয়াছে 
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স্থতরাং প্রেম-্উপাধ্যান দ্বার! পাঠক পাঠিকাগখেষ মনোরগমন কর! ছুঃসাধ্য 
ব্যাপার । 

স্থশীতৃল বায়ু সংস্পর্শে ই প্রেমের উদয় হয়; স্থন্সিধ্ধ চত্্রালোক সংস্পর্শেই 
প্রেমের আবির্ভাব হয়) মেঘাড়ম্বর হইলেই প্রেমিকের প্রেমের ভাব উপস্থিত 
হয়; রাত্রে একটু বৃষ্টি পড়িলেই প্রেমিকের হৃদয় উলিয়! উঠে। কিন্তু দৈশাখ 
মাসের ছুই প্রহরের রৌদ্রের সময় কাহারে! মনে প্রেমের উদয় হয় না'। তবে 
কোনো কোনে? বজীয় গ্রস্থকারকে প্রেমবীর বলিয়! বোধ হয় । তাহাদের নিকট 
কি বৈশাখ কি জ্যেষ্ঠ সকলই সমাঁন। কি যৌবনে, কি বার্ধকো», সকল 
সময়েই তাহাদের হ্বদয় হইতে সমভাবে প্রেমসস নির্গত হইতেছে । সর্ধদাই 
কেবল কৃষলীল!। 

এই উপন্যাসের একদিকে যন্্রপ নায়ক নাই, পক্ষান্তরে আবার স্থুরসিকা 
নায়িকার প্রেমালাপের নাম-গন্ধও নাই। ইহাতে কেবল কর্তব্য লঙ্ঘন এবং 
তন্নিবন্ধন অনুতাপ স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথাই বিবৃত হইয়াছে । 

পাঠক ও পাঠিকাগণ সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়া, আবার জিজ্ঞাসা কন্সিতে 
-পারেন যে, অধোধ্যার, বেগম কিরূপে এই উপন্যাসেক্স না্িকা বলিম্লা পরিগণিত 
হইতে পারেন? উপন্যাসোঙ্লি'থত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরার সকলের হাদয়েই এক- 
প্রকার-না-এক-প্রকার অনুতাপানল প্রজণিত হইয়াছিণ, সকলকে এক্প্রকারে 
ন-এক-গ্রকারে আপন আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ব করিতে হইয়াছে । তবে 
অধোধ্যার বেগম নারিক] বলিয়া কেন নিব!চিত হইখেন? 

এই প্রশ্তের উত্তরে আমরা এইমাত্র ধগ্তে পাদ্ধি যে, মহাজনো! যেন গতঃ 
সপস্থা।” বঙ্গীয় সদেখকধিগের দিখিত প্রেমোপন্তাসের মধ্যে যে কয়েকটি 
লোকের জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়, তন্মধ্যে যে যুবক এবং যুবতাঁর পেটভকা প্রেম 
থাকে, তাহারা ছুই জনই নায়ক ও নাম্নিকারপে পাঠকের নিকট পরিচিত 
হয়েন। 

এই সকল গ্রশ্থকারের সৃষটান্ত অনুকরণ পূর্বক লেখক অমোধ্যার বেগমকেই 
নায়িকা বলিবা' পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন । এই উপন্যাসের 
লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অযোধ্যার বেগমই গুরুতর কর্তব্য লঙ্ঘন নিবন্ধন 
সর্ধাপেক্গ। অধিক ক্মন্নুতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়,ছিজ্নে । সুতরাং প্রেমোপস্তাসে 
. €ষ যুবতীর ভ্বীবনে সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেম রিকসিত হয়, তিনি ফর্দি 
.পান্বিকা হইতে পারেন, তবে কর্তব্য লজ্ঘম এবং আনতাঁপ বিষয়ক 


৮০ অযোধ্যার বেগম 


উপন্তসের উল্লিবিত ব্যকিগণ মধো যিনি অধিক পরিমাণে কর্তব্য লঙ্ঘন 
নিবন্ধন সর্বাপেক্ষ। অধিকতম কষ্ট সহ করেন, তিনি কেন নগ্তিকা হইবেন না? 
অতএব অযৌধ্যার বেগমকে এই পুস্তকের নারিকা বলিয়া উপস্থিত করিলে 
লেখক বিশেষ অপরাধী হইতে পারেন না। 

বঙ্গীর পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট লেখকের আর-একটি বিশেষ বলিতে 
হুইল। বঙ্গীর পাঠক ও পাঠিকাগন বপিবেন, আঙ্গ-কাল বাঙালী রমণীদিগের 
মধ্যে একটু সাংগ্রামিক ভাব প্রবন হইরা উঠিগাছে । গৃহের মধো শাশুড়ী 
নন্দিনীর সঙ্গে প্রায়ই ইহাদের তুমুল সংগ্রাম হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় 
লেখকের উচিত নহে, যে বঙ্গমহিনাদিগকে তিনি ভীরু বলিয়া অভিহিত 
করেন। অন্তত: বঙ্গমহিলাদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত লেখক মনে। 
করিলে অনায়াসে তাহাদিগকে পুরুষের পরিচ্ছদ প্রদানান্তর নবীনানন্দ নামে 
অভিহিত করিনা হুই-একটা সংগ্রামক্ষেত্রেও পাঠাইতে পারতেন । 


কিন্তু লেখক ছন্সবেখ বড়ই ঘ্বণা! করেন। লেখকের মতে স্ত্রীলোকদ্িগকে 
পুরুষের পরিচ্ছদ প্রধান করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রেরণ কর।উচিত নহে। বঙ্গমহিলাগণ 
য্দি সত্য সত্যই অশ্বারোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হই 
থ।কেন, তবে তাহাদিগকে পাছা-পেড়ে-শাঙি পরাইয়! কাপ্তান কমলমণি, মেজর 
বিমশ।, কেন ্থধমুখী, ফিল্ড মার্শেশ সোদামিনী ইত্যাদি নাম প্রদানান্তর 
সমরক্ষেত্র উপস্থিত করাই কর্ব্য। তাহার। পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া 
কাপুরুষতা প্রদর্শন করিবেন কেন ? 

পাঠক ও পাঠিকা ভিন্ন বঙ্গীয় সমালোচকর্িগের নিকটও লেখকের একটি' 
নিবেদন আছে । বিগত বিশ বৎসর পর্যন্ত বঙ্গীয় সমালোচকগণ কেবল 
প্রেমোপন্ত।সই সমালোচনা! করিতেছেন। তাহারা আপন আপন সংবাদ-পত্র 
এবং মানিক পত্রিকা লইয়া! এত ব্যস্ত থাকেন যে, পুস্তক সমালোচন। করিবার 
অবকাশ হর না। কোনো! উপন্ত।স সমালোচনার্থ তাহাদের হন্তে পড়িলেই 
তাহারা উপন্থাসের পিথিত কেবল প্রেমিকার জীবনালেখয পাঠ করিয়াই 
সমালোচনা করিতে গ্রবৃত হয়েন। কিন্তু এই উপন্তাসে তোষানী ভিন্ন আর 
প্রেমিকা নাই; এবং তোফানীর অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও প্রেমের কথা 
নাই । সমালোচকগণ যদি কেবন তোফানীর অধ্যায় পাঠ করিয়া! সমগ্র পুস্তক 
সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তবে নিশ্চয়ই তীহারা৷ তোফানীকে «ই 
পুস্তকের নারিকা বলিয়া অবধারণ করিবেন এবং পুত্যক অফোধ্যার বেগন 


প্রথম খগ্ ৮১ 
ন'মে অভিহিত হইপাছে বলি? সেখককে মিল্দ। করিবেন 1 ভীহীর, আরও 
নিবেন, মে, লেখকের বিশ্বঈ প্রেমিকার ছি অধিত করিত সাধা নাই । 

কিস্ত জেখকের এগগর্দে বছইী দুর্ভাগা | লেখল এ সংসারে কেধণ 
,এোণনীর প্রেমের ত। শিশ্ন প্রেমই যাধারদতঃ দেগিতে পাদেন | স্বৃবিজ্ঞ 
গগব্ারদিগের বিলচিন এগুমে পন্তাসে দেকপ প্রেমের খা লিখিত আছে, 
“সইরূপ প্রেম ল্খেক বড় একট) দেখিতে প হর্ন না। ঈদৃশাবস্থা। ঈত্ভিহাসিক 
উপন্থামে কিরপে মিথ্যা! কথ! লিখিবেন | স্থৃতরাং লেখক পাধা হইয়া 
.শাফানীকেই প্রেম বিভাগের উচ্চ আদন ৮ ন করিয়|ছেন। 

নার়িক! সঙ্গন্ধে আব জ.বক ভূমিকার প্রাযোদন নাই । ভূমিক। পিখিতে 
গোগত ইচ্ছ। না থাবিপে? তাহা আপন। আপনিই সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে । 
আআনপা পাঠকদিগের নিকট '৭থন এ উপন্যাসেক নায়িকাকে উপস্থিত করিব। 

এই উপন্য।সেপ নাঁধিকা অগোধ্যাপর উজ্জীর স্থুজাউদ্দৌল।র প্রধান স্ত্রী 
“উবেগম। ইনি দিল্লীর একজন প্রধান উমরার কণ্তা । ঈহাকে নিনাহ করিবার 
সময় উ্গীরকে প্রায় দুই-তিন কোটা টাকার কাবিন লিখিয় দিতে হইয়াছিল । 
ইমি উচ্চ ভদ্রবণঞ্াতা হইলেও এত টাকার কাবিন পাইবার উপযুক্ত 
ছ্রিগেন না। কিন্তু সুজাউদ্দে পার পিতা৷ নবদর জঙ্গ দিল্লীর প্রান উম্রা 
নাধত আলির কন্ত। সারদউন্নিসাণ্, বিবাহ করিবাঁণ সমন প্রায় চারিকোটী টাক 
নৃলার সম্পত্তি কাবিনম্বরূপ লিখিযা দিয়াছিদ্নে । সুতরাং বউবেগমের 
(পহাও উজীর সথজাউন্দোশার নিকট দেই পরিমাণ কাদিন দাবী করিলেন। 

উ্গীর সবদর জঙ্গ এবং উহার পুত্র বর্তমান উদ্জীর স্থজাউদ্দৌশ। এইরূপে 
[বধাহোপলক্ষে কাবিন প্রদান করিয়াছিলেন বলির অধোধ্যার রাজকোষ 
'নকেবারে শূন্য হইল । নগদ মত টাকা ছিল, তৎসমুদরই বেগমদিগের হস্তগত 
ভই9 | সব্দর জঙ্গ এবং হ্থঙ্জাউদ্দৌলার কাবিন প্রদানকালে নগদ টাক 
খরা সমুদ্র কাবিনের দেন! পরিশোধ হইল না। স্থততরাং পিতা-পুত্র ছুই- 
দ্বনকেই আপন আপন বিবাহের সময় অনেকানেক মূল্যবান পৈত্রিক জীয়গির 
সাঁগন আপন স্ীকে শিখি? দিতে হইল । 

অযোধ্যায় ছুই প্রকার জারগির ছিল। নিদ্বর জায়গির আর থিরাজি 
জায়গির | নিষফর জীয়গির বঙ্গদেশের নিদ্ধর দেবর ব্ক্ধত্র জমির সদৃশ ভূমি- 
সম্পত্বি। আর ধিরাজ্জী জায়গির বঙ্গদেশের জমিদীরীর স্তায় করপ্রদ সম্পত্তি । 
অযোধ্যা-৬ 


৮২ অযোধ্যার বেগম 


খেগমধিগের অধিকাংণ জাখগিরই লিক্গর ছিল। বউবেগন কিন্ব। সাদ 
উদ্নিস! বেগমের জাযগিরের বাঁধিক উপহ্স্থ অন্যান বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিন। 

উদ্জীরের সাধারণ ধনাথাবে অধিক টাকা সঞ্চিত থাকিত না। কখনো 
কনে! উদ্গীরকে আপন স্ত্রী ও মাতার নিকট হইতে বন্থ টাকা খণ করিতে 
হইত । ফিগ্ভ তিনি যথাপময়ে মে খণ পরিশোধ করিতেন। 

নবাধ সুঙজগাউদ্দেলা অতান্থ উন্দ্রিগাসক্ত নরপিশাচ ছিলেন । সর্বদাই 
তিনি ব্যভিচার ইত্যাদি কুকাষে রত থাকিতেন। বউবেগমের এই মকছ 
ধিবয় নিবারণ করিধার কোনো। ক্ষমতা ছি না| কিন্তু সময়ে সময়ে মবাবকে 
তাহার নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিতে হইত বশিঘ়াই, নশানের উপর তাহার 
কিছু প্রতুহ্ ছিন। 

আমর! পূর্বেই বশিয়াছি বউধেগণ প্রেমিক! নহেন ॥ উভ্ভদর্ণ এং 
অবমণের মধ্যে খে মন্বন্ধ উদ্দীর এবং তাহার মধো প্রায় দেই মধন্ধই ভিন । 
বগষের। দ্বামীর নিকট হইতে পিপশ অর্থ-দম্পন্তি পাঁভই স্বামীর 'ভাপোবাপাণ 
চিহ্ন ললিয়া মণে করিতেন । অর্থ সম্পত্তিই তীাহাবিগকে থা করিত 
স্বামীর হণয়ে 'একাধিপত্য করিবার চেষ্ঠা তাহারা করিতেন না। 

এ সংপরে অর্থ-গম্পতির পিপ্মাই মানধকে খোর মোহান্বকারে নিপতিত 
করিযু, চরমে তাহাদিগকে বিনাশের দিকে পরিচালন করে। অযোধ্যার 
বেগম মোহাগ্ধকারে পড়িয়া বৃহিগাছ্থেন। বারে বীরে তাহাধ জীবনী 
বিনাঁশের দিকে পরিচাগিত হইতেছে | কিন্ত সেব্ধিদে চৈতন্ত নাইঃ ৮ 
বিষয়ে জান নাই, উবামদে মত ইন দিন ঘাপন করিতেছেন । 

হোহিলা-যুদ্ধ খেন হ্ইাগ্ে। পোহিণযুদ্ধে শধাবেদ জনএ15 হইগাছে। 
আননকানেক রোহিল। সরদারের জায়গির নবাবের হস্গত হইথাছ্ছে | বেগণ 
'ভাঁধিতেছেন, এবার রোহিসিথগ্ডের মধ্যে আর কমেকখামি বড বড় জারগির 
পবাবের 'মিকট হইতে চাহিয়া! ণইধেন | এখন নখাব বাটি আপিলেই 
হর। বেগম নধাবের পথ চাহিগা রহিগাতছন। এদিকে নধাণ সসৈগ্ঠে শ্বীঃ 
বাজছে গ্র্তাব্ন করিতেছেন | ফারেজাবাদে খর গেছিল আগামী কন 
অপরাহে নবাব পাজধানীতে আমিয়া পৌছিবেন। 


একাদশ অধ্যায় 
সপ 


আদ এজনী প্রভাত হইবামীত্র ফারেজাধাদ লোকারণ্যের কোলাহুণে 
পরিপূর্ণ হইল | নগরবাসী কি বণিক, কি দোকানদার সকলেই আপন আপন 
গৃঠপ্রাঙ্গন সপঙ্ছিভ ' করিতে শাগিন।  প্রতোক গৃহন্ধারে কদলীবৃক্ষ রোপিত 
হইন। শহরের শালকগণ নিশান হাতে করিয়। লে ধলে পথ বোধ করিয়া 
চপিতে লাগিল | সময় সময় ইহারা “হী পবাশের সৈশ্য দেখা খায়” বলিয়া 
চীৎকার করিয়। উঠিতে লাগিশ । ইহাধের কথার প্রতারিত হইয়া! দেকানদার 
এলং পসারিগণ হাতের কাজ পরিত্যাগ পূর্বক পাহিরে আসিয়া দাড়াইল। 
সে কেহ এইন্সপ গ্রতাধিত হইর। শালা” বজ্জ। ৩ মধ্যাবাদী ইত্যাদি স্বললিত 
শব্দে বালকদিগছে শাভিছিত করিতে লাগিল । 

নবাবের প্র/সাদেত আজ বিশেষ এমাক্পাহ হইত জাশিশ । শ্রাতকাশ 
হইতেই দলে “পে গাবিকা» নর্তকী, বাদক আমিনা নবাব পাড়ি পরিপূর্ণ 
করিল ॥ এক একদণ বাগ্তকর অন্যান্ত লেন উপর শ্রেষ্ট পাঁভ করিবাকগ 
নিমিত্ত এক-একজন প্রধান প্রধান উম্রা-আমিত্রের নিকট আপন আপন 
বিচ্যার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল । এদিকে ধাত্রি প্রায় চাবি দণ্ড থাকিতে 
.নৃহবতের বাণ্য আবম্ত হইল । রজনী প্রভাত &ইবার পূর্বেই নগরবাসী এবং 
বাজপ্রাসাদ-বাসিদিগের নি 'ভঙ্গ হইল । 

নবাবের বড় অন্দরে তীহারস্্রী খউবেগম এবং গননা সারদউন্লিস 
ব্গম 'বিশেষ হবোৎফুল্ন অগ্রয়ে শধ্যা হইতে গাত্রে খান করিছ। বাদীদিগকে গৃহ 
নুসঙ্জিত করিতে আদেশ করিতেছেন । এদিকে তীভাঁর। নিজে বিবিধ বত্বাভরণ 
'এনং অতি মৃণ্যবান স্থুচাক বসন পরিধান পূর্বক স্সঙ্ছিত হইতেছেন । 

আঁঙ্জ ফায়েজাবাদে আবাল-বৃদ্ধ-বনিত1 সকলেই হর্যোৎফুল্ বদন, সকলেই 
পবাবের আগমন সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন । কিন্ত নবাব 
প্রাসাদবাসিনী তিনটি খ্রীলোক কোনোপ্রকার আযোদ-আহলাদেই যোগ 
দিতেছেন না| অগ্যকার শুভদিন তীহাদের অন্তরে কোনো প্রকার পরিবর্তনই 
আনয়ন করে নাই । তাহারা পূ দিনও পঘভাবে ছিলেন, আজও সেইভাবে 
পময়াতিপাত করিতেছেন । 


৮৪ অযোধ্যার বেগম 


এই তিন গনের মধ্যে একজনের বরঃক্রম পঞ্াখ বংসরের অধিক হইয়াছে | 
ইনি যখশ অতুপ  শ্বর্ঘ এবং. সম্পদের অধিকারিশী ছিলেন, তখনো 
সাংসারিক পন প্রস্থ ইহাকে মুহুতের নিমিত্তও সুখী করে নাই, বরং সাংসারিক 
সণ সম্পদের, সাংসারিক এশ্বর্ধের ক্রোড-ভষ্টা হইয়াছেন প্র, এখন 
উহার জীবনে তুঃখ-কষ্ট-প্রদ-্ঘটন! অত্যন্পই ঘটনা থাকে ॥। উহার ব€মান 
নাম জগদস্থ। ব্ঠেন | ইনি বলের নলাব মীরঞ্জাফরের সহধর্মিনী এবং মীরকাসিমের 
শঙজ। 


দ্বিতীয় শ্রীনোকটির বঃঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইধে। ইনি পরমান্থন্দরী 
দেখিতে কুশাঙ্গী | ইহার নধ-কমল বিদর্ষের ছারায় সমাবৃত রা রহিয়াছে । 
কিত্র পরেই বিষানপরিপূর্ব মুখকঘস হইতে ধর্ম এবং পবিত্রতার জ্যোতি 
বিকীর্ণ হউতেছে | উহার ভত্তে সর্ধদাই একখান কৌরাঁন খাকে। বিগত 
রশবত্সর পধন্ন কোরান পাঠ ভিন্ন ইহার অন্য কোনে! কাজ নাই। কখনো 
বৃদ্ধ 'জননীকে কোরান পা করির] শ্রনাই-তছেন : কখনো বা নির্জনে বসিয়া 
মনে মনে কোরান পাঠ করিতেছেন । নমুদর কোঁরানখানি ইহার কথ 
তই। পড়িমাছে ৷ ইহাকে হাফেজ বলিলেও অতুযুক্তি হর না । ইংরাঙ্ 
ধিগের নাইপেসে যন্্রপ লিখিত আছে, 9961 96 2151 706 900 5৮615 
11105 51811 9০ 61511 00609 ১০৪'--অর্থাৎ আমাকে পাইতে চেষ্টা কর, 
মামার অগ্চরর্থীন কর, তবে পৃথিবী সকলই তুমি পাইল। ঠিক এই 
গকার ভান পরিপূর্ণ কিন্ত প্রকারাশ্থরে শিখিত কৌরানের একটি কথ। ইনি 
শত্যহ এক-একবার পাড় করিছ। অশ্রবিহ্ীন করিতেন সময় সময় 
নিঙনে বসিণ। প্রাগুক্ত কথ।টি পাঠ করিবার পর আপশ। আপনি বণিতেন» 
“ভে পরমেশ্বর সম্পদ ৩ উশ্বর্ষের মধো বধন ছিলাম তখন একবারও 
“ভামাকে পাইবার চেষ্ট। করি নাই । সম্পদ এবং এম্বধ যে গিয়াছে সে 
ভালোই হইরাছে?। 

এই ধামিকা রমণী বঙ্গের শেষ সুবাধার চিনা উর মীরকাশিনের 
স্ব, নব।ব মীরজাফরের জ্যোষ্ঠা কন্তা। 

ইহারা ছুই জন ভিন্র আর একটি রমণী অস্কার আনন্দৌৎসবে ধোগধান 
করেন নাই । ইনি লেই দেববাল! হাফেজ-ননিনী । আজ প্রায় দশ-বার- 
দিন হইল পিপরাবন্ধ পক্ষীর ভান উর্জীরের গ্রাসাবে মৌনবরতাবলঙ্বন 
পূর্বক কাল থাপন করিতেছেন । নবাবের অন্দরে প্রবেশ করিবার 


প্রথম খণ্ড ৮৫ 


শর" পাচ-ছয়দিনের মধ্যে ইনি কাহারে! সহিত একটি কথা ধরেন নাই 
এখানে আমিবার পর হার মণ্যে খোর পরিবর্ঠন উপস্থিত হইয়াছে । যখন 
জননীর সঙ্গে দৃঞ্গে ছিলেন, তখন ইহার কথাবাত্ঠ। ভংবভঙ্গী দেখিলে সরলা 
বাণিক। বলিয়া বোধ হইত। ধংনারের ডাপে মন্দ খন কিছুই ধুঝিতেন না। 
তখন ইহার ব্যবহার এবং কাদের মধ্যে পঞ্চমনষীয়। বালিকার স্পা পরি- 
পক্ষিত হইত | গুততোল কাব এবং ছলনা উপ গে জননীর উপর 
মিভর করিতেন । 

কিন্তু ফাঠেজাবাদ আসিলার পন্য আম সে ভাব নাই ॥ এখন ইহার 
প্রত্যেক কাধ এবং ব্যবহারেধ মধ্যে একজন প্রধীণা এমণীর় ভাব পরিলক্ষিত 
হ্য়। ইছার প্বাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থ] তুপন। করিলে বোধহয়, যে 
বিপদ একদিনের মধো একটি পঞ্চনৎমীরা বাদিকাকে প্রোডাণস্থ! প্রধান করিয়াছে । 

নহবতের বাগ্য এবং লোকের কোথাহনে আছ নবাব-গ্রাম।দবাশিনী রমণীগণ 
রাত্রি প্রা ছুই দণ্ড থকিতে জাখরত হইয়াছেন । কিন্ধ হাফেজে-নন্দিনীর 
এখনে! নিদ্র। ভঙ্গ হ৪ পাই । ফাঁবেজীবাদ পৌছিবার পর হইতে এক বাত্তিও 
ইহার ন্থুনিী! £" নাই । কিছ্ক আজ বিলক্ষণ নিজ হাইতেছেন। 

হাফে-নন্দিনীনে.আগর। বেগম কনার স্তর শ্গেহ কশেন | ুতরাং তিনি 
জাগ্রত তই/ নেযাজ পড়িবার পর» ধীবে ধীরে হাফেছনদ্দিনীর একোষ্ঠে 
প্রবেশ করিপেন। ইফ্জেশনদিনী এখনো! নিদ্রা শইতেছেন।। জগদঘ। বেগম 
জানিতেদ থে, ৬|ফেজ-নন্দিনী ফায়েজাবাদ আগিরাছেন পঃ সাহার নিদ্রা হয় 
শা। স্থতরাং তাহাকে জাগ্রত ন। করিয়ও হরে বীরে তাহার শিরে খাইয়া 
ধাভাইলেন। অনিষিষ নেত্রে তাহার সেই সন্ত, এবং পবিত্রতা পরিপূর্ণ, 
মুখানির দিকে চাহিয়। রহিলেন । শায়িতাপস্থাদ মেই অপরূপ রূপরাশির 
আধার হাফেঙবাল! তখন অত) সত্যই জখদ্ার শিকট দেণবালি! বিয়া 
শ্রতীয়মান হইতে পাঁগিশ্নে। জগধনার প্রগাঢ় ইচ্ছ। হইল যে, তাহার 
মুখকমণ এখন একবার চুধন করেন! কিন্তু পাছে হাফেজ-নন্দিনীর নিদ্রা 
ভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় আপন হ্বদদেস গরগাছ বাদন। বন্থরণপূর্বক আবার একদৃষ্টে 
চাহিয়া রহিজ্েন। ১ 

নিদ্রাবেশে এখন হাফেছ্-ননিনীর মুখখানি একটু বিকৃত হুইল। তিনি 
্বপ্রাবেশে বলিয়া উঠিলেন,বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওস্বাধ! 
"আমি তোম।৫ সঙ্গে গাইব )। 


৮৬ অযোধ্যার বেগম 


এই কয়েকটি কথা তীহার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র ভীহার নিদ্রা ভঙ্গ 
হইল। তিনি চক্ষু উদ্দীপন করিবামাত দেখেন জগনন্থ। বেগন তীভার শিরতে 
দাডাইয়া রহিয়াছেন । 


পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে দে হাফেজশনন্দিনী ফায়েজাবাদ পেৌঁছিবার পর পাচ" 
দিনের মধো কাহারে সহিত বাক্যালাপ করেন নাই | বিস্থ ঢাবিশ্পাচদ্বিস 
পরে, তিনি জ্গদন্বা বেগম এবং তাহার বন্যার সহিত কথা বলিতে আপস 
করিঘাছেন । আজ ছুই-দিন হইতে জগদম্বাকে ১1 বলির] 'এবং তীহাপ্র কম্বাকে 
ভগিনী ব্রিয়। নঙ্গোধন করিতেছেন | 

নিদ্রা ভঙ্গের পর জগবন্ব'কে শিররে দেণির! হাফেজননন্দিশী গাজোখান 
পূর্বক না! ম। ! বলিয়া তাঁহার গল। জডাইরা খরিলেন। 'গবং সজল নয়নে 
ক্রন্দন করিতে বলিতে লাগিলেন৮ মা! আএওুসণ আপ্পে শবার সঙ্গে কথা 
বলিতেছিঙ্গাম । পাবা আঁমাকে ফেলিয়! চলিয়া গেছেন । 

জগদন্থা বেগম হ|ফেজ-নন্দিনীকে সাস্না করিতে গঃগিলেন । কিছুকাল পরে 
তিনি ক্র'দন সম্গনণ পূর্বক আপার বদিতে পাগিলেন” 

থা, আজ সমস্ত রাত্রি নানা প্রবীর স্বপ্র দেখিতেছিলাম 1 প্রথম বাপরে 
দেথি*14, একটা রাক্ষমারৃতি পুরুষ আমাকে গ্রাদ করিণ|র নিমিত্ত ঠা করিয়া 
আমার দিকে দৌড়িয়। মাসিতেছে । আমি তথন গ্রাণের ভন্ষে চীৎকার করিয়া 
উঠিণাঁদ। কিন্তু রাক্ষস আমার নিকটে আসিবামাত্ত আমার পশ্চ।ৎ হইতে 
আমার পিতা এং আর একজন বীরপুরুষ তাহাকে ধৃত করিলেন। সেই বীর 
পুরুষ রাঙ্মসকে ধরাতিলে ফেছিয়া তাহা? পক্ষের উপর উপবেশন করিলেন । 
তখন আমর পিতা! নেই বীরপুরুধের হস্ত একখ।নি ছুকিক। গাদান করিলেন । 
বীর পুরু সেই ছূতিক। নাঁ্ষসের বুকের মধ্যে গ্রবি্ কদিশেন ॥ অতি বিকট 
দীৎপাধের পর রাক্ষসের মৃত্যু হইল । 

'এই রূপ স্বপ্ন দেখিরা, একবার জাগ্রত হইয়াছিল । জাঠভাবঙ্থাঃখ্ড সেই 
রাক্ষ মধ আকৃতি স্মরণ হইবামাত্র আমীর সর্ধশরীর ক,গিতে লাগিল। কিছুবাশ 
শখ্যোপরি বসিয়।ছিলাম। তংপর আপার নিত মাইনাঁত চেষ্ট। করিঙগাম। 
অত্যন্স পাল মধ্যেই আমার নিদ্রা হই” 1 তখন আবার প্লে দেগিতে 
লাগিলাম, আমার 1পত] সেই পৃধের বীরপুরুষবে লঞ্চে করিঞা আমার শিকটে 
আঁসিযা বসিলেন। বীরপুরুষের দিকে আশ্বদি নির্দেশ করিয়া 
বলিলেন,--বাছা । তুমি উছাদে পঙ্জে আর দগনো। হেখ নাই তোমার 


প্রথম খণ্ড ৮৭ 


্স্মিবার দীর্ঘকাল পুর্বে ইহার মৃত হইয়াছিল । ইনি আমার ভ্রাতুপ্ুত্র আলি 
মহম্মদ--তোমার জ্যৈ্টতাত পুত্র । ইহার দ্বারাই রোহিলা রাজ্য সংস্থাপিত 
হুইয়াছিল। 

“পিতা এই কথা বলিবামাত্র সেই বীরপুরুষ দক্ষিণ হত্ত উত্তোলন পূর্বক 
স্বগের দিকে চাহি, এবং বামহস্ত দ্বারা আমকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে 
লাগিলেন৮-হে পরমেশ্বর, মে মহৎ প্রতিহিংসার ভাবে আমার মন উত্তেজিত 
হইখাছিণ বলিয়া, আমি বাণিজ্য বাবসায় পরিত্যাগ পূর্বক সাংগ্রামিক জীবন 
অবলম্বন করিধাছিল্াম ; ঘে মহৎ প্রতিহিংসা সধদা আমার এনে জাগ্রত ছিল 
বলির।। আমি সংগ্রামক্ষেঘ়ে প্রবেশ করিসেই উত্তেজিত হইয়া পড়িতাম ; 
'সাজ আমার স্বদর হইতে পিউবৈর-শিধাতনের সই মহৎ প্রতিহিংসার ভাব 
'এই পবিত্র বাশিকার দরে প্রবেশ করুক 1 

'আমি এই বীরপুরুদের কখার ভাব কিছুই বুঝিতে পাঁরিগাম না। আমি 
অবাক হইহ্া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিপাম । 

“তখন আমার পিত। আম।কে বগিতে ল।গিশেন-বাচা। তোমার জোষ্ঠতাত 
রাউদ খার নাম তুমি কখ.ন। শ্ুণ নাই? 

'আমি বলিলাম আপনার দুখে কতবার শুনিয়।ছি। 

বাবা অংবার বলিতে লাগিশেশনকমাউনের বাজ। অন্যায় পুরক আমার 
সেই জ্যেষ্ট ভ্রাত। দাউদ খণ প্রাণ |বনাশ করিয়াছিগেন বপিয়াই, আলি মহম্মদ 
পিহ্-ব্রৈ-নিধাতনার্থে স।ংগ্রমিক জীবন অবলহ্গন করিয়াছিলেন । দাউদ খার 
মতই আপি মহম্মদের হৃ?7-মন বীর-ল্পসে পরিপূর্ণ করির/ছিণ। আপি মহম্মদই 
রো]হলা রাজ) সংস্থাপক । রোহিনখগুধাসী কি পুরুষ কি তত্র সকলেই যেন 
অলি মহম্মদের পদানুসরণ কষেন | 

'এই বাঁণিয়। আমার পিতা এবং সেই বীরপুক্ষ অন্তহিত হইপেন । আমি 
প্রবেশে চীৎকার করিয়া উঠিপাম,--বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়। লইয়া মাও । 
বাধা আমি তোমাধ লঙ্গে যাইব 1 

জগবস্ব! স্বপ্ববৃতীন্ত শ্রবণ করির। অত্যন্ত আশ্চধ হইলেন । জগদক্া শিশ্বাস 
করেন যে দ্বপ্মে সমপপ সময় মুত আঁস্ীর-স্বজন আসিয়। সাক্ষাং কত্নে। কিন্ত 
হাফেজ-ন্দিনীকে আবার ক্রন্দন করিতে দেখিয়া! তিনি তাহাকে সাস্্বন! করিবার 
চেষ্টা কফিতে লাগিলেন, শ্প্ের কথা আর মনে স্থান দিলেন না। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


কুলক্ষণ 
জগদন্বা। বেগম ভাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসি তাহাকে পান্না 
করিতেছেন । কিছুকাপ পরে জগদগ্বার কন্া মীরকাসিমের পত্বী কোরান হত্ডে 
করিঘ়া সেখানে আসিদগেন । তীহাকে দেথখামাত্র হাফেজ-নন্দিনী বলিলেণ- 


“দিদি, আজ একবার আমার নিকট কোত্ান পাঠ কর। আমার মনে 
হইতেছে যেন, সত্রই আমাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে 1, 

মীরাসিমের স্ত্রী তন কোরান খুলিয়া! পাঠ করিতে লাগিলেন,-_ 

“ধের স্ারি তেজন্বী হইবে | চন্দ্রের ন্তায় নির্মল ও ক্ক্গিপ্ধ হইবে |, 

মীরকাশিদের স্ত্রী এই কথাটি পাঠ করিবামাত্র হাফেজ-নন্দিনী বাগিলেন 

“ধিদি, মানের ক্ধের ভ্ার় তেজন্বী হইবার প্রয়োজন কি? কেবল 
চন্দ্রের হ্যায় নির্মণ এবং স্থুলিপ্ধ হইগেই ভাঁগে। হই । চন্দ্রীলোক দর্শনে সকগের 
হাদ,ই আনন্দে পারপূর্ণ হর । চন্দ্রের স্ুশীতল কিরণ সকলের মনেই শাস্তি 
প্রধান করে। কিন্ত কুর্ষের প্রচণ্ড উত্তাপ» সর্বদাই অসহনীর বলিয়া 01" 
হন, 

মীরকাপিশের স্বী বশিলেন।-কযের তেজে সংসারের সকপ প্রকানধ 
পাপ, তুণীতি 'এবং অত্যাগর বোধহয় ভম্মীভূত হয়। আর চশ্রাণোক 
পৃথিবীকে নিমন ও স্থমিপ্ধ করে । আম তবাৎ পৃথিবীতে চন্দ্র ও সূর্য উভয়েরই 
প্রযে!জন এহিগাছে। স্যের তেজে সংপ.ব্র পাপ এব, ছুননীতি বিনষ্ট না 
হইলে, চন্দ্রা ক পৃথিবীকে কিক্ধপে নিষন করিলে ? পরমেশ্বর এই নিমিতই 
চন্দ্র উভবের কৃষি করিয়ছেন। আর রস্থল এবং পরগন্গরগণ মানুষকে চন্জ্রঁ 
স্ুঘ উভয়ের প্রকৃতি লাভ করিতে বলিয়াছেন |" 

ইাফেক্ঈ-পন্দিনী ধসিলেন,-ধিদি- আমি চন্দ্রের গার নির্ষল এবং সুতিগ্ধ 
হইতে ইচ্ছা রি । সৃধের তেজ আমার ভালে! বোধহয় না । তুমি এখন 
যে কথা পাঠ কা, এই কথ। নাঁবা কতবার আমার নিকট পাঠ করিয়াছেশ । 
বাবার পর্যটি ধহদূর খ্নসের সমর আমার জন্ম হইয়!ছে । আমি তাহার শেব 
সন্তান! ভিনি সবপাই আমাকে কোড়ে করিজা পাখিতেন । আমি বড 


প্রথম খণ্ড ৮১: 
হইয়াও বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। বাবা বলিতেন, চক্র মৃহৃতা খাপিকা- 
জীবন স্থশোভিত করে ! কিন্তু কাক্ষেত্রে সৃষের তেজেরই অধিক প্রধোজন | 

“দিদি, এ কথা কি সত্য? কেবল বাঁলাকালে চন্দ স্তার নির্ধক হইতে 
হর, আয় বয়স হইলে আমের স্তায় প্রথর হইত্তে হইবে? কি বৎস হস 
হইলে থগের তেজ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে? আমার এখন যোদ বহমখ 
বয়স হইয়াছে ।১ 

মীরকাদিমের হু ঘগিদেন-তুমি আজ এত আগ্রহাতিশয় সহক.৮৫ এই 
সকল কথা ভ্িজ্ঞাসা করিতে কেন? আছ তোমার কথাবাত? এবং ব্াব্হাবে 
খিশেষ পরিবর্তন দেখিতেছি | তোমার কি হইয়াছে বঙ্গ দেখি? 

হাফেজ-নন্দিনী বণিদেন৮ "আজ শেষ রাত্র হইতে আমার মনে হইতেছে, 
যেন, বাব৷ আমাকে তাহার নিকটে খাইতে বলিতেছেন । বাণাকে পাত্রে 
ছুইবার ন্বপ্রে দেখিগাছি | বোধছত আমাকে আঙ্জই এই স্থান পরিত্যাগ 
করিতে হইবে।, 

হাফেজ-নন্দিনীর এই সকল কথ! শুনিয়া জগদগ্ছার মল অত্যন্ত উত্তাষ্টত 
ইইল। জগদদস্কা বেগম সংসারের সমুদয় কাধ কঙগাপের মধোইী ঈশ্বরে ৫৯ 
নিদেশ করিতেন । তাহার মন স্বভাবতই অত্যন্ত ধর্মভাবে পরিপুণ 1০1 
সংসারের এঙ্যোক খটনা এবং প্রত্যেক কাধের মুলে একটা-ন-৬বট! বারণ 
ধাঁহরাছে বিয়া তহ।র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল) কিন্তু কোনে। বিষের কাযকাখিন 
শৃঙ্খল অসন্দানে প্রবৃত্ত হইর়াঃ খন কোনো কারণ অনধারণ করিতে অসমর্থ 
হইাতেন। তথন মনে করিতেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল হন্তই ইহার দু্ে নিহিত 
বৃহিয়াছে। তিনি সধদাই বলিতেন»-যান্গয ঈশবের হন্তের পুত্বতিঙা | ও 
সংসারে তাহার ইচ্ছা! ভিন্ন কিছুই হর না। ' 

প্রাতঃক'লে হাফেজ-নন্দিনীর হ্প্পের কথা শুনিয়াই জগধস্থা মনে মলে শ।না। 
চিদছ। করিতেছিলেন । কিন্তু এখন আবার তাহার এই সকল কথা শ্ুনিয়দ তিনি 
স্থির সিদ্ধান্ত করিছ্েন যে, আজ পিতৃহীন] নিরাশ্রয়] বালিকার নিশ্চই কোনো 
অমঙ্গল ঘটিবে। তিনি 'ভাবিতে লাগিলেন, ঘে উজীর স্ুদ্ধাউদ্দে'ল। আম 
বাড়ি আিবেন। হর তো তাহার আগমনেই এই নিরাশ্রয়া বাগিকাঃ কোনো 
খোর অনিষ্ট হইবে। 

এইরপ চিন্ধ। করিয়া, তিনি স্থন্গাউদ্দেক্লার জননী সাদদউন্লিষ। বেগম এবং 
ধরার গা বউবেগমের নিকট চন্য গেলেন ও 


+৯৩ অযৌধ্যার বেগম 
*- মীরকাসিমের সী হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে নিয়া তাহানু সহিত কথা-বার্তা 
বলিছে লাগিলেন । 
সায়দউদ্লিস। বেগম এধং বউবেগম উভয়ে অন্দবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোর্ঠ 
স্থপজ্জিত করিবার নিমিত্ত বাদীদিগককে ভকুধ কিতেছেন। পাসিকদিগের পূর্ব 
পরিচিত। প্রেমিকা তোকানী এবং এরদ্ৰানী প্রভৃতি আর *শ-বারজন বাঁধী, 
বিশেষ উৎসাহের সহিত সেখানে কার্য করিতেছে । 
বাধীগনের মবধো কেহ স্বর্নিমিত ঝাছ, ফুসদ'ন,। আত্রধান ইত্যাদি 
মৃন্যখান গৃহসামগ্রী পরিজগার দরিতেছে | কেহ মঘি-মুক্তা-ম্ডিত বিবিধ শখের 
জিনিস €কোষ্ঠ মধ্যে যথাহাঁশে হসজ্ছিত করিছ্ধা রখিতেছে। 
জগদদ্ব। «কোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিণে পর শাশ্ুডী এবং পু্বপু বিশেষ সন্মান 
প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে বসিতে বঙ্গিখেন । তিনি আসন গ্রহণ ক্ষ পর বউবেগম 
এবং প1ঘধউন্লিস। ব্গেখকে সঙ্গোধন পূর্বক বজিঙ্েনণ_আপনানের ছুই জনের, 
শিক) আমি একট"! কথ; ধপিতে আসিয়াছে । গামা এক অনুরোধ 
পাথিবেন কি? 
সাঁদউন্লিসা অতি ভ্রবংশজাতা। রমণী । নবাব জাফর আজি স্ রাজ্যতরষ্টা 
হুইয়! তাহা? গৃহে অবস্থান করিতেন বলিয়া, তিনি সদাই তাহার প্রাতি অত্যন্ত 
সম্মান গুপশদ করিতেন | জগদগার প্রশ্নের প্রত্যুতরে [তাপ বদিপেনত 
“আপনর অনুরোধ আমি অবশ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল ।? 
তখন জগবঞ্।। ধশিতে লাগিশেন”-আজ ননাব সুজ! শাঁচ আসিবেন। 
[তিশি ই. কোন অসদ্‌ অভিগ্রারে হাফেজনন্দিনীকে এখানে আনিযাছেন | 
(কেশশ বন্দাম্বরূপ কধেদ করিবাধ নিমিত ইহাকে আনিলে, রা ইহা 
জনন।? স্দে ইহাকে এলাহাধাদে প্রেরণ করিতেন । আহি অঙ্গুরোদ করি 
'সপনার। স্থজার অজ্ঞাঙ্ছে ইহাঁকে স্থানান্তরে কোথাও প্রের* করুন । নি 
মনে হইতেছে যে" হাষেজ-নাননী এখানে থকিলে হাহার বিশেষ কোনো! 
অনঙ্গণ উপস্থিত হইবে । আমি আঙ্গ অণেক কুলক্ষথের কারণ দেখিতেছি।? 
সাদউন্নি,1। হজ! নিশ্চয়ই ইহাকে নিক! করিবার অভিপ্রান্ন এখানে 
পাঠাইদছেন । নহিলে ইহা? মাতার সঙ্গে ইহাকে এখাহাবাদে প্রেরণ 
করিতেন । 
জগদ্দা । কিন্তু হাধেজ-নন্দিনী বোগহয় গুজাঁকে নিকা। কারি রনে কখনোও 
সম্মহ্। তইতন 2 


প্রথম খও ৯১. 


পায়দউদ্দিস। | জ্ীলোকের আবার একটা সম্মাতি-অনম্মতি কি ? বন্দীশ্বকপ 
ধথখন সথজার হাতে পড়িগ্াছে, তখন স্থৃজী উহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিতে পারিবেন । 
জগদঙ্গা। আপনি হাফেজ-কন্যাকে সামান্া স্ত্রীলোক বির মনে করিবেন, 
ণা। সুজ! লনপূর্বক তাহাকে নিক। করিতে ঢ।হিলে সে নিশ্চয়ই আম্মুহত্যা 
করিবে । 
সারউন্নিস1। আত্মহতা! যে করিবে, তাহ! বোধহয় না। কিস্ত তাহ 
€ইজেই ব] আমর] কি করিতে পারি এখন কি আমি পুতের সঙ্গে এইজ 
বিবাদ করিব) 
জগদগ্লা। আ্ত্রীলোকের প্রাণ অপেক্ষাও ইজ্ঞৎ বড় । এই পপিভৃহীনা 
দুরবস্থাপন্ন। যুবতীর ইজ্জৎ রক্ষার্থ 'মাপনাদের ছুই জনেরই চেষ্ট! বর উচিত । 
আদপন।রা এখনই ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন । 
সয়উন্নিসা। মজার অজ্ঞান্তে ইহাকে স্থনাস্থে প্রেরণ কদিণেঃ সুজা! 
'্মামািগের প্রতি যার-পর-নাই কোপাবিষ্ট হইবেন। 
জগদপা। তিনি কোপাবিষ্ট হইলেই বাকি? তিনি তো আর আপনাদের: 
খণ্ৰগ পরতে পারিবেন ন।? 
সায়দউন্নিসা। স্থৃজার সঙ্গে বিবাদ করিলে কি আমাদের রক্ষা আছে? 
পখনই আমাদের সমুদয় অর্থ সম্পত্তি ধলপূর্বক হন্পণ করিবেন। আমাধিগের 
জীর়গির হইতে আমাদিগকে বেদখল করিবেন | আমরা কি স্থুজার সঙ্গে বিবাদ 
করিতে পানি । 
অ+দস্থা। এ সংসারে ধন-সম্পর্তি সকগ সমফেই বিন হইতে পারে |, 
কেধছ। টাকা এবং জাদগিরের নিমিত্ত এই কণ্ব্য গ্রতিপাপনে খিরত থাকিবেন 
ন/| আপনারা স্ত্রীলোক হইয়া এই নিয়াশররা পিছুহন। বাদিকাকে রক্ষা না 
করিণে ইহীর জন্ ঈশ্বরের নিকট আপনাঁদিগকে দফা হইতে হইবে। 
সারদউন্লিসা । কোনো নবাব কোনে। স্ত্রীলোককে নিক। করিণার ইচ্ছা করিলে, 
াহার মাত| কিছ] স্ত্রী কি কখনোও তীহ:কে এইরূপ কান হইতে বিরত বাণিতে, 
পারেন? আপনি কখনে? শ্ুনিগাছেন। [কিছ দেখিয়াছেন। বে কোনো 
নবাবের যাত1কিদ্বা স্ত্রী তাহাকে এইরূপ কার্স হইতে বিরুভ রাখিতে সমর্থা, 
হইয়াছেন ? 


ডপ্দদ1| কেবল জুনিব বেন? আমি নিভ্েই আপন গর্জাত কুপুতর 


৯২ অযোধ্যার বেগম 

-শবাব নগিব।প্‌ মুলুকের * হন্ত হইতে অনেকানেক ন্বীণোকে ধক্ষা করিয়াছি । 
আপনি বদি প্রত্রের মঙ্গল কামন। করেন, তবে তাহাকে এ কুকাধ হইতে বিরত 
গাথিতে চেষ্। করুন | দুর্বত নপিরাল মূলুকের লোকেব। তিনটি ব্রাঙ্গণ কন্যাপে 
ধৃত কলিং আনিথাছিল । সেই শ্রা্গণ-কন্থাত্রয়ের হদ্যে বরোধিকা বণা 
নসিরাণ মুলুক্বে 'এভিসম্প।ত পূর্ণক নলিলধে, বিনা মেখে বনুপাতি ইসা 
ইহার মৃতূয জইপে | রি কি 'আশ্চম  ব্রাহ্মণ-কন্যার পাক্য নিশ্ষপ হইল ন। | 
বিল] মেতে বগ্রপাতি হউয়াউ মরণের মৃত্যু হইন ॥ সে ত্রার্ঘণ কগ।র কণাবাত। 
শুনিয়। তাহার এতি গামাও এতদূর শ্রদ। হইরাছিল। এ; কাহার নামাচপাদেই 
আমি জগ] নাদ ধারণ করিতেছি |, 

বউবেগম জগদদ্বার ওই কথা শ্রনিষ়া বাঁলদেএশাআগানি একটা ক ফোপি 
নাম গ্রহণ করিলেন কেন ? 

দুগ্ধ! বলিন্ন৮কা ফর বলিল হিন্দুধিগিকে গুণা করিবেন না) শা 
ও।লিবদির গ্ঠ।॥ বুদ্ধিমান লোক নখাবদিগের নধ্যে আর কেহই ছিলে ন।। 
সেভ আলিণ!দ একজন শুদ্ধ কাকের পড়ি? পরামশীচুসারে শমুধ্ত পাজা 
কাল নির্বাহ কঘিতেনখ পে পাগিতকে তিন আপন খাসনবী বঙিতেন 
মুশিদাবাবের নবাধপিগের মধ্যে কেধল আন্বদিই এক আ্রাতে অনুরভ্ত 
ছিথেন। তাহার একটি ভিন্ন ছুইটি গর ছিল গা । তাহার দ্বিতীয় অন্ধ 
ছিণ না। আলিব্ধির সেই বৃদ্ধ পণ্ডিতের মুখে আমি অতি শৈশধাবস্থা।: 
তিনটি কথ) শুনিয়াছিলাম । লেই তিন্টি কথা বালাকাণ হইতেই আজ পযন্ত 
আমার হ্ৃদত্ে মদ্রিত হই দাহদাছে । আজীবন সে কথা কয়েকটি মরণ 
থাকিবে | এবাঁরগণ এপি নিতিজ্ে পাজত্ু করতে ইচ্ছ। করেন, বেগমেগ। ঘি 
'আপন আপন স্বী-ধর্ম পাপন কণিতে গহেণ দননী ঘধি আশু গা করিতে 
বাসণা করতেন হবে সেই কাঁফো গঃশতেত উপদেশ তিনটিই গ্রতিপাশন 
করিতে হইবে । বুদ্ধিমান নবাক এবং খাদমাহগণ হিন্দুদিগকে কাফের খলিযা 
গ্বনা করেন ম1 | শাক্বর এবং আলি এটি ইহাদিগের মহত বুঝিতে পারিযা- 
ছিলেন 1, 

জগবখার বাক্যাসালে সায়রউদ্নিসা এবং বউবেগম উভয়েই অত্যন্ট কৌতৃ- 
হলাক্রান্ত হইখ। টন টির নাফের পণ্ডিত কি তিনটি উপদেশ গ্রধান 
করিযাছিশেন ? 

*. মীদছীফবের গন্ধ লীরণের নাম নবাব মসিব।ল মুলুক | 


প্রথম খণ্ড ৯৩ 
ভগব্ী বলিলেন৮-তাহার সেই উপদেশের কথা বদিতে তউলে। আমারি 
তপন: সনুদর ঘটন। বণিতে হয | তহাহ মুখে যে তিমি কথা শুনিভাছিলাম 
পে তিনটি কথাই অ'ম।র জীবনে ফলিঘ়াছে | 
তআদ্যাধ্যার বেণমদ্বর বিশেষ আগ্রহাতিশর অভকাবে জগণদাকি সেই মক 
₹ঝা ধলিতে অন্রোধ করিতে শাগিলেন ॥ ভখন হিশি আন্মশিবরণ ব্বিত 
করিতে আবরন্ত করিলেন | 


ব্রয়োদশ অধায় 
কাঁফেরের তিনটি উপদেশ 


অগদপ্ব। আ'আ্বিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিরা বশিলেনআমার পিতা 
মালিবদি খান একজন বিশ্বস্ত অন্চর ছিলেন। আলিবদির দিংহাসনা- 
রোহণের পূর্বেই কোনে। এক সংগ্রাম উপলক্ষে তাহার মৃত্যু হইল । আলিবদির 
মী অত্যন্ত সম্বদর্া পুণাব্তী ছিলেন। তিনি আমাকে এবং অ'মার জননীকে 
গঁপন গহে আশ্রর প্রদান করিলেন! ছুই বৎসর পরেই আমার জননীরও 
গত্যু হইল । তখন আশিবদির স্বীই আমাকে জননীর স্তা। প্রতিপালন 
করিতে পাগিপেন। 


উহার করেক বৎস পর আলিবদি বঙ্গের বাধার হইলেন । তাহা 
£ঞাঠ়া কনা। (ঘপিতি বেগমের এবং আথার প্রার '9% সনান বয়দ ছিস। 
:তনি আমাকে ভখীর স্যায় স্নেহ কবিতেন | দেসিতি বেগম ভিন্ন আলিবরির 
গার ছুই কন্াছিন 1 আমর। চারিজণেই চারিটি ভথ্ীর ন্যায় একত্রে আহার" 
'পভার করিতাম । আলিবদি খ। যখন ঘখন খাস দরবাদে তাহার বুদ্ধ পণ্ডিতকে 
নই'র়। বসিতেন, তথন সময়ে দ্ঘরে আমর। চারি ভনী নেখানে ঘাইনা বসিতাম | 
“সই বুদ্ধ প্ডিত এবং নবাব আলিবধি আমাদিগকে লইর! অনেক আমোদ" 
মালার করিতেন । পণ্ডিত আমাদিগকে অতান্থ ভালোবাপিতেন । তিনি 
1জতেন্দ্ির মহাপুরুষ ছিগেন, কিন্তু মুখে সর্বদাই হস্ত-পরিস্থাসের বখা 
বলিতেন । 

'এক দিন সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত হাঁসিতে হাসিতে, আমাদিগকে সম্বোধন কিয়! 
বলিলেন/-'তোমর] চাঁরিজন আম।কে বিবাহ করিবে ? 


৯৪ অযোধ্যার বেগম 


আমর। তখন াহার কথ! শ্ুনিনা হাদিতে পাঁগিপাম | কিন্ত ঘেসিতি 
“বেগম বাস্যকাঁশ হইতেই বছ মুগর| ছিলেন । তিনি বলিণেন। পণ্ডিত, 
মার্দি?কে ধিরাই করিনে তেমার জাতি যাইবে | 

'পণ্ডিত আবার হশ্ করিখা ধপিলেন,-তোমাদের মস্তক মৃগডন করিয়া, 
তামদিগকে বৈষঃনী করিব | 

'আমিবদি বলিলেন” আমার কন্ঠার! বৈষ্ণবী হইবে কেন ? 

'ইহাম প্রত্যুন্তরে প্ডিত ধলিলেন-ন বৈষ্ণবী হইবে না, কিছ বেথা 
হইতে হইবে । শৈষবী এবং বেকার প্রায় এক প্রকারই ধর্ম । তবে পৈষঃ+; 
হইশে সমাজে কোনে! মানি থাকে না। তাই তোমার উপকাবাথ এই গরস্তাণ 
পরিয়াছিণ।ম | 

'আলিবধি আপার হাসিতে খাসিতে বলিসেন৮াআমার কন্যার, পেশ্যাই ব। 
হইবে কেন! ইচারা সকগেই নবাবে? বেগুন হইবেন 


পাত খস্িখেনত নবাবের বেগমদিগকেই আমি বেগ ধলিয়া। মনে 
করি) তধে আপনার বেগমই কেবম ্্ী-ধর্ম গত্তিপালন করিতে কৃতকাধ 
হইয়/ছেন | 

'আলিসদি জিজ্ঞ।স। করিগেন,শবাবেক বেগমদিগকে আপনি এত ছু 
করেন কেন ? 

“তখন পণ্ডিত বাঁপতে পাগিশেন*ষে স্ত্রী আপনাধ শ্বামীর হদয়াথন 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে অমমথা, ধাহার স্বামীর মন পর-সত্রী দর্শনে আক্ুষ্ট হয় 
তিনি ক্্ী-্র্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই । বর্মপত্বী আপন স্বামীর 
এতদৃধ অধিকার করেন, ধে, ভাহাধ ন্বামীর মন আন্ত স্ত্রী দর্শনে কথনো।ও আক? 
হয় না। কিন্ত নবাবের শ্গষগণ নবাবদিগের মন সেই প্রকার বাক্ষি) রাখিতে 
অদমর্থা।-_হৃতর!ং তাহারা ধর্মপত্বী নহেন । ভারা নবাধদিগের বেশ্বা | 

'পণ্তিতের এই কথাটি আমার মনে একেবা ও হুড্রিত হইয়া পড়িল আমি 
মনে করিতে পাগিল।ম যে, পণ্ডিত বথার্থ কথাই পণিধাছেন | 

“ইহার প্র আর একদিন পবাধ আপিবদির সঙ্গে পতিত দেখ। করিতে 
আঁসিলেন | আমরাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিশাম | 

“'আলিবদি আক্ষেপ করিছ। খপিশেন ফ্েপরমেশ্বর তাহাকে সকল সুখ 
প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু পুত্র-মুখ-পর্শন-স্খ হইতে ঈশ্বর. তাহাকে বঞ্চিত 
পাখিয়াছেশ। 


প্রথম খণ্ড ৯৫ 
'বৃদ্ধ পণ্ডিত এই কথা শুনিনা রলিপেন,পধর্মগুর কবীর বলেন, পুত আর 
মৃত, একস্থান হইতে আসিতেছে, থে পুত, পিতা মাতার মৃখ উচ্দরণ করিতে 
এসমর্থ সে পুত নহে সে মৃত, 


'পঞ্তিতের এই কথাটিও আমার বড়ই মনে পাগিশ। ইহার পর আর এক- 
দিন আঁপিবদির সঙ্গে কথ! বিবার সময় পণ্ডিত পূর্ব পূর্ব নবাবদিগের অত্যা- 
চারের কথ। উদ্মেধ করিয়! বলিশেন»দেশের বাঙ্গাকে বদি প্রঙ্গাগণ ভক্তি-শদ্ধা 
1 করে, রাজাকে আপন প্রস্থদ্ধ রক্ষা ণদি সবাই দগ্ পাথিতে হয, ভবে সে 
রা, রাজ। নহে, সে দস্থ্য |, 

পণ্ডিতের এই তিনটি কথাই আমার মনের মধ্যে মুদ্রিত হইগা পড়িপ। 
'এমি সর্বদাই মনে মনে বলিতাম,্্ী স্বামীর মন সম্পৃণরূপে অধিকার করিতে 
পা পারিলে তিনি ধর্মপত্বী নেন তিনি শেশ্যা। রাজ, প্রাসমষ্টির 
ভক্তি আকর্ষণ করিতে না পারিলে তিশি দঙ্থয | পুত্র” পি হামা হার মুখ 
শমুজ্জল করিতে ন! পারিলে সে পুর শহে গে দৃত্র। পাড়ে শন করিয়াগ এই 
তিনটি কথা চিন্তা করিতাম। আলিবাপর কন্ঠ। থেপিতি বেগম গ্রাগতিও এই 
সকল কথ। পণ্ডিতের মুখ খুনি: [ছিনেন ;) কিন্ত ভাঠার। এই সকুত বথ। যখন 
শুনিলেন তখন একটু হান্ত করিলেন । আমার স্যার তীহাণ্র মল এই সকণ 
কথা বদ্ধমূল হইয়। পড়িল না| । 

ইহার কিছুকাল পরে আলিব্ির ত্রাতুপুত্র আহম্মদ জঙ্গের দঙ্গে ঘেসিতি 
বেগমের বিবাহ হইশ। আহম্ম জঙ্গের অপর নাম নিাইশ মম্মণ | তিনি 
ইহার পরে ঢাকা নধাধের পথে নিযুক্ত হইলে । েপসিতি বেগমের ল্বাহের 
পর; আলিবদ্রি আর ছুই কন্ঠারও বিখাহ হইপ। আগার পিবাহের প্রস্থাধ 
হইলেই আমার মনে অত্যন্থ কষ্ট উপস্থিত হইত । পর্তের সেই কথ! এরণ 
হইলে, আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা হই'ত না । মনে করি হাম, যে, মাহার সঙ্গে 
বিবাহ হইবে, তিনিই আর পচশট। বিবাছ করিবেন । আংপিবদি খাব স্তায় এক" 
স্রীতে অনুরত্তক এমন লোক কোথা৪ মিলিবে না। কিস্ক অজ্জায় মনের কথা 
কাহারে! 9 নিকট প্রকাশ করিতাম ন1। 

মীরজাফর আপিবদির প্রস'দাকান্থী ছিলেন । তিনি আমাকে দিধাহ 
করিলে আনিবদি খাঁর প্রিরপাত্র হইতে পাক্সিবেন, এই মনে করিদ্। আমা 
বিবাহ কদ্িবাধ সিমি প্রস্তাব করিগেন | নবাব আলিবদি খাও তাহাতে 
সম্মত হইলেশ 1 কিছ আমি মলে মনে পড কষ্টান্ভব কহিতে শাগিলাম। 


আহোধার বেগ 


৮1045 ছাগিলীষ তো মীরা কি আর বিশ-পচিশটী বিবাহ করিবেন না? 
তথ হছে বিবা হইলেও আমাকে ইহা বেশ্ত। হইতে হইবে ॥ কিন্তু মনের 
পা পার? ৮ পক,শ করিতে৭ সাহদ হইত না। অবশেষে ঘেসিতি 
গুনের মিকউ বলিলান দিদি নে পণ্ডিতের কথ। তোমার স্মরণ নাই? 
( গাঁচত খপি রি থাহার। বহুবিবাহ করে, তাহার্দিগের পত্বী হইলে 
বা! হইতে হৃদ 1 গে একনদ্রীর অধিক নিবাড করিবে। তাহাকে আমি বিবাহ 
ব্রিধ না। 

'ঘেনিতি বেগম অমার কথা শুনিয়া, হি হি কত্রিরা হাদিতে লাগিলেন 
বহবিত পরার, চাটি রো সবই গচশিত । সৃতরাং 
নদ ভা কে পগণ পপি) মনে বলিতে লগিশেন,। এবং আমার কল 
কথ 'ঠহার দ্বানীর নিকট বলিলেন | ভীাহার শ্বামা আহ্ম্মণ জঙ্গ এই কথা 
এইর়। পন ব্যস্থাপিগের সঙ্গে আমোদ করিতে লৃগিনেনে। ক্রমে আমার 
এইীকএ। আশিনধি এ৭ং তীহার হী ঘর কর্ণেও প্রবেশ করিণ । আ্বামি মনের কথ। 


প্রকাশ কতিন অহ্যন্গ পক্জায় পডিলাম ॥ মেয়েদিগের মধ্যে সকলেই আমাকে 
খাট বুকিতে শাখিণ ও সকনেই আমাকে রি পাগাঁপনী বশিরা মনে করিতে 
“গিল | 


“তি আনি হান শিচক্ষণ লোক মুশদাবাদে আর কথনেও রাজত্ব 
কথেন মাত 1 অন্ত শোকে আমার কথ! শুনিগ ঠাটা। তামাশ। করিত, তিনি 
বং মার প্রশংস। কলিতেন। তিনি তীহার স্ত্রীর নিট বলিলেন” মেহের 
ঘটি শাপজাককে পিপাভ রি ইচ্ছা ন। তলে, হবে মীজাফিরের সাঙ্গ তাহার 
বি. ক বে) ডন নহে । 

আনার এনাকাছেল শন মেহেরউনিস। হিল 1 এ শিবিধ অমাকে সন্সহ 
১ পলি ড কিতেন 

'আপিনদি আহম্মর দ্ঙ্গকে ডাকিতা খশিদেন- মেহের শীরজাফরকে বিবাহ 
কাঁদছে মন্মত। হইরাছেন | 'অতএব মীরঙ্গাফরের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেওখ! 
জইতে ন|। 

“মীরজাফর আহম্মদ বক্ষে অতি প্রিরপাত্র ছিলেন । আহম্মদ জঙ্গ আগি- 
দিকে বগিলেন”-মেহের জাফরকে বিবাহ করিতে কেন অসম্মতী হইলেন ? 
এই দকল হাঁসি তামাশীর কথা শুনিয়া আপনি কি ইহা সত্য বলিয়া মনে 


ধখিরছেন ? 


প্রথম খণ্ড ৯ 

“আহম্মদ জঙ্গ আপিবর্দি খার নিকট এই কথা বলিয়াই অন্দরের মধ্যে প্রবেশ” 
পূর্বক ভীহীর স্ত্রীর ছারা আমাকে ভাকাইয়া। পাঠাইলেন। আমার তখন 
সতের-আঠার বৎসর বয়স হইয়াছে ! আমি বালাকালে আহম্মদ জঙ্গ প্রভৃতির 
সঙ্গে একত্রে খেলা করিয়াছি । কিন্তু পনের-যোগ্গ বখসর বয়স হইবার পর 
আর তাহাদের সম্মুধে উপস্থিত হইতাম না। আমি পর্দার অন্তরালে 
আসিয়া দীড়াইলাম। তখন আহম্মদ জঙ্গ অত্যন্ত গল্ভীরভাবে আমাকে 
সম্বোধন করিয়া বপিপেন--মেহের, যাহীরা বহুবিবাহ করে তৃমি তাহাদিগকে 
বিবাহ করিবে না বঙ্গিঘাই, বৃদ্ধ নবাব (অর্থাৎ আলিবদি খ।) মীরজাফঘের 
সজে তোমার বিবাহ সাবাত্ত করিয়াছেন । মৃশিদাবাধে ছুইজন লোক 
আছেন, বাহার! নহুবিব।ছে বাজি নহেন | একজন বৃদ্ধ নবাবই আলিবদি খ 
ছ্ষিতীয় জন মীরজাফর । অতএব তুমি মীরজাফকে বিবাহ কর। 

'আহশমদ জঙ্গ বিশেষ গাভীর্দের সহিত এই কথা বলিলেন । আমি 
তীহ্থাপধ কথ! সত্য বলিধা মনে করিলাম এবং অতানস্ত আহলাদের সহিত 
মীরজাফরকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম । আহম্মদ জের চাতুরি তখন 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে এই কথ। বঙিয়াই বাহিরে 
যাইয়া হা'সিতে লাগিলেন । 

'কয়েক দিবস পরে মীরজাফরের সঙ্জে আমার বিবাহ হইল। কিন্ত 
আমার বিবাছের পর তিন মাঁসের মধ্যে মীরজাফর অন্যন বিশ-্পাচিশটি 
স্বীলোককে নিক কর্ষিলেন | প্রথমতঃ আমার অত্যান্ত আত্মগ্রানি হইতে 
লাঞ্গিল। কিন্তু কলঙ্ক এবং পাপের মধ্যে শরীর একবার ঢাপিয়! দিলে আর 
পাঁপকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না, কলঙ্কাকে কলঙ্ক বলিয়া বোধ হয় না । ছয় 
মাসের মধ্যে আমার বাণ্যসংস্কার একেবারেই দূর হইল |! বহুবিবাহের 
প্রতি আর কোনো ত্বণা রহিল না? ইহার পর ঘেসিতি বেগমের সঙ্গে যখন 
সাক্ষাৎ হইত, তখনই তিনি পরিহাস করিয়া, আমাকে বলিতেন,--মীয়জাফক 
তো বহুবিবাহ করে নাই 1 তোমাকেও বেস্ত! হইতে হয় নাই 1? আমিও 
'তখন চা সম্বরণ করিতে পারিতাম না । খন মন করিতাম বালাকালে 
সেইরূপ সংস্কার মনে স্থান প্রদান করিয়া নিতান্ত পাগলের স্যায় কার্ধ করিয়া 
ছিলাম । 

“আমার বিবাহের প্রার পনের-যোল বৎসর পরে আলিবদির মৃত্যু হইল । 


অযোধ্যা 


৯৬. অন্ন, বেগম 


সিরা, বনের. মরার, হঈরোদ। কিন্সিযহন, মিহির আদ্িয.পাত 
এক, বৎসর, পরে একি অগরাহে.. বন্করত একখান! পারকিআমানকরাটী. 
মধ্যে গ্রবেশ.করিতে,দেধিয়া। আমি মনে করিলাম.সিবাজের. প্রাসাদ হইত. 
কোনো কনাক, হয়তে। আমার সক্তি সাক্ষাৎ কন্সিতে আমিতেছেন্ধ। আঘি 
ছিত্বব্য গৃহ হইতে ফি আদিলাম | গৃহনধাঘর আমার সেই বুখুঝ্.দীরণ 
াড়াইয়ছিল । মীরণ আমাকে দেখিতে পাইল নাঁ। কিস সেই পালকি 
মধ্য হইতে একট। ষমদৃতের স্থায় ধাঁড়িওয়াল! ইংরাজ্জকে * বাছির হইতে 
দেখরিয়। আমি আশ্চ৫ হইরা» গৃহ্মধ্যে প্রবেশ করিলীম। একট! ইতরাজ 
আমাদের অন্দরের মধ্যে কেন "আসিয়াছে, ইহার কোনে! মর্মারধারণ করিতে 
পারিলাম না। মীরণ এবং আমার শ্বামী সেই ইত্রাজটাকে সঙ্গে করিয়। 
যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, আমি 'অনৃহভাবে তাহার পার্বতী গৃহে ঘাইগ। 
দাড়াইলাম। ইহাদিগের পরস্পরের কথাবার্ডা সহঙ্গে বুঝিবার সাধ্য ছিঃ 
না। সক কথার অর্ধ বুঝিতে পারিনাম ন1।। কিন্ত আমার স্বামী যে 
কোরান স্পর্শ করিরা শপথ করিলেন, তাহ! দেখিতে পাইলাম। ইহাধেছ 
অন্থান্ত কথাব($ী দ্বারা আমি সহজেই অনুমান করিলাম, যে, লিরাজকে দিংহাসন- 
ঠাত করিবার পরামর্শ হইতেস্থে। 


«আমার স্বামী তখন সিরাজের প্রধান সৈন্াধ্যক্ষ ছিলেন। ভূত্য হই 
আপন প্রহর সঙ্গে এইরপ বিশ্বাসঘাতকতা, করা অপেক্ষা আর কি গুরুতর প:” 
হইতে পারে? আমি এই কুকাধ হইতে ইহাদিগকে বিরত করিবার অভ্ি- 
পায়ে মীরণকে ডাকিয়া বশিতে পাগিলাম।বাছা ! আমি তোমাদের সমুদ্ধ 
দু্নভিসাম্ব জানিতে পারিয়ছি। হদ্ন তোমর। এ দুরভিসপ্ধি পরিত্যাগ কর, 
পঙ্থিলে আমি সকন কথ! গ্রকাশ করিব। দিব। 

“আমার স্বানী মীণজাফর তখন আমার শিরশ্ছেদ কৰিলার নিমিষ্ত কত- 
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দেন বিছ্ি নিতাই পর্তরও বোধহই ঈঈদীর নিত একটু" 
রহ খার্বে। মরি মী খানী সহগে নি কেও লে 
“মীর 'শিরশ্ছেিনে সম্মত হাট্ন নী। তাহা পিতা-পুত্র উভপেই অমীফে' 
ধমকাইরা বলিল,--এ কথ! প্রকাশ করিগে তৎঙ্গণাৎ আমার শিলশ্ছেদন 
করিবে । 

“মামিও মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, যে সিরাঁজের নিকট এই কথা প্রকাশ 
করিলে, সে তৎক্গণাঁৎ আমার শ্বামীনপুত্রের প্রাণ বিনাশ করিবে | সিযাজি যদি 
'্মাশীল হইত, এবং সে আমার অঙ্গুরোধে আমাধ স্বামী পূত্রকে ক্ষম। করিবে, 
আমার যদি এইরূপ আশা! থাকিত, তবে নিশ্চই আমি শ্গার্মী-পুতের এ সকল 
ুরাতিসদ্ধি ও গ্রকাশ করিনা, সিরাজের জীবন রক্ষ। করিতান । কিন্তু এ সংসারে 
খাহাদৈর ক্ষমা নাই, তাহারা নিতান্ত ছুর্ভীগ্য | তাহান। অন্য লৌককে 

শহাঁদের শাহানা করিবার ৪ অগে'গ প্রধান করে না| 

'অনেক ভাধিয়-চিস্বির। এ বঙ্গন্ধে আছি নিধাক কহিগাঁম। ইহার কয়েক 
মাস পরে সিরাজ সিংহাসনচ্যুত হইলেন । আমার ্বামী বঙ্গের নবাব হইলেন । 

কিন্তু রাজা হইণা» কিছ! প্রধান রাজপুরুম হই? থে ব্যক্তি প্রজ্ঞার 
শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাম। আকষণ করিতে অদ্মর্থ, তাহার ন্যায় হতভাগা 
লোক এ সংসারে আর কেহই নাই । £* দীনন্হীন কাঙা? দিনান্ে অতিকষ্টে 
একসম্ধা। আহারের সংস্থান করিতে অপনর্থ তাহার অন্ভরেও সময়ে সময়ে 
নখের উদয় হইতে পারে। কিন্ত প্রঞজ-সাধাযণর পিরাগভাঙজন নরাধম রাজ। 
কিন্ব। রাজপুরুষকে, বোধহয়, পরমেশরই সকল সণ হইতে ধ্চিত রাখেন । 

'সীয়জাফর বঙ্গের নবাব হইলে পর ভিন্ন ভিন্ন গবেশের প্রজাগণ বিদ্বোহী 
হই উঠিল। তখন এই শ্বাঙ্গপদ রক্ষা করিবার নিত আদার স্বানী গং 
কুপুত্র মীরণ অহণিশ কেবল নরহত্য। করিয়া হস্ত কপক্ষিত করিতে লাগিগ। 

সেই মগের ভয়ানক অবস্থা আমার স্মৃতিপথারূঢ হইলে আমার হৃদ 
রাত হঠ। রাঙা প্রঙ্থীসাধারপের বিরাগভাজন হইগে সকণের প্রতিই 
উহার সন্দেহ উপস্থিত হয় । সে হতভাগ্য রাজা আর কাহারোও উপর বিশ্বাম 
স্থাপন করিতে পারে না মীরজাফর এবং মীরণ, উউয়েরই এই হুশ! উপস্থিত 
বটল. তাহারা দ্নেহ কৃষির প্রতোক দিনই গোপনে টিন লোকের 


'ছুবৃণ্তি দীক্ঘণ একল্সন দীর্ষকালের ্ ভূষিত এবং: নাগ নদে 


১০৪ অযোধ্যার বেগম 


প্রধান বক্সী খাজে ছাঁজিকে+ সন্দেহ করিয়া তাহার প্রাণ বধ কদিন । দ্বিতীফ 
নজ্জী মীরকাঁজেম্‌ 1 আমার মাতুগ হইতেন। তীহার প্রতিও মীরজাফর এবং 
মীরপের সন্দেহ হৃইশ্গা। তাঁহাকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গোপনে 
গৃচ দ্বারে তীহার শিরশ্ছেদন করিন। 

“ছার কয়েক দিব্স পদে আবার এমাধতের ধারোগ! 2 ইঘার মম্বাদ এবং 
অপর একং পিখুস্ত ভৃত্য আপ্ছুল ওযাহেব খাঁর ধু প্রাথ বিনাশ করিল। 


“তোমা দিগের নিকট আধিন; কি বলিব । দিন দিন এই প্রকার নরহত্যা 
এধং নিষ্ঠুর ব্যবঙান দশনে, গ্থামী-পুত্রের প্রতি আমার অতাছগ ঘ্বণ। উপস্থিত 
হইল। "আমি তখন মনে মনে চিন্কা করিতাম খে, বাণ্যকানদে, আলিবদির 
পণ্ডিতের মুখে থে তিনটি কথ। শ্রনিয়াছিলাম, তাহা সমুদয়ই আমার অনুষ্টে 
কণিল। ধোঁধহয় আমার অনুষ্টে এইরূপ ঘটিবে বলিয্াই এ কথ। কয়েকটি 
শামা মনে তদ্ধপ বদ্ধম্ন হইর। পড়িরাছিল। আন্বিদির কল্যাত্রয়ও এই সকল 
কথ। শুনিয়াছিণেন | কিন্তু তাহাপ্র। তৌ। সহপ্ুই এই সকল বথা বিশ্বত 
হইগেন, তীহাদিগের নে ততো এ লক কথা বদ্ধমূল হইয়া পড়িণ না 

আমার মনে তখন দুঁঢ় বিশ্বাস হইল ঘে, মীবজাফরকে বিবাহ করিয়া 
আমি স্বী-দর্ম পাঁদতন অপমর্থ হইয়াছি। স্ৃতরাং আমি ধর্মপত্বী নহি, আমি 
বেখা। । মীরশকে গড়ে ধান করিয়। আমি পত্র শা করিতে পাবি নাই। 


+৫০018. 17970490) 011৩ 2150 30%5) 150 091015164 101 71505005৫ 
৩0108191180 05810560100 ৪%/৪০$ 11৩ 8100 266618145 ০0৮ 02৪ 
91180201015 11010) 00 01 0116 10৮100,---01151091 09095 
101805 00 00 19130010818065 11 3211591. ৬০1. 0. 65. 


11%0561 (82107 06 56০000 807 10%10650 ০৮ 01)6 (0018 
29) 10 1715 1800156 ৭170, 90061 1)9517)6 15961501010) 1210 
২0005081105 01 3660000, 45585510850 8 ১6 £9053 01 000 
0919০6.-৮9081021 00৩15 1619055 00 085 01800109005 17 
9611891. ৬০1, [9 0. 63. 


1 %871/121010005 10171611910 868৮ 1800০ ৬10) 005 ব8%9 
9818). [0০18], 870 5100৩ 70105810101 000 50187005180) 1 (16 
[7168606৩ 01016 01008 ০৬৪১.--0:181091 08015 191080550০0 
00৩ 1918100927000 1 9367191, ৬০01. 1) 0,693, 


২ &০৫৮1 0890 08%/7 030106160 8% 006 2.81009) 65 89025 01 
09 1091০918175 70910108108 00 006০02, (190 8৪ 9. 19$9816 01 
21661 08806:-).-40118809] 08০৩5 £6185%৩ 00 06 কি 
15 8617891. ০1. 1, 0. 63. 


প্রথম খণ্ড ১৪১ 


মীরণ পুত্র নছে নে মুত্র। আর আমার স্বামী বাজ। হইয়া প্রজার শ্রদ্ধ। ভক্তি 
ও ভালোবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন ন। স্ব্ছরীং তিনি পাক্ষা নেন, 
তিনি দন্থ্য। 

'মীরজাফরের বাজ্যলাভ আমাকে স্ত্খী করিতে স্মথথ হইণ ন: | আমি 
সর্ঘদা মনোছুঃথে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম | কিন্ত গ্রাগুক্ত & সক 
নরহত্যার পূর্ধে মীরণ যে ভীষণ নিষ্টরাচন্রণ করিমছিল, তাহা বগিতে আলস্ 
করিলেই আমি অস্থির হইয়া পড়ি | সেইজন্য সে কথ এ পর্ণ তোমািগের 
নিকট বলি নাই । 


“আমার স্বামীর সিংহাসন গ্রান্থির কয়েক মাস পরবে তিনি মীরণের হচ্থে 
মুশিদাবাদের বাজকাষের ভার প্রদান করিয়া, পায় ছুলভ এখ মেদিনীপুরের 
রাজ! বামরামসিংহের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত উপণক্ষে কশিকা ত! কি ত্র্মানাডভি- 
মুখে যাত্রা করিপেন | কোথায় গিয়াছিপেনঃ এবং কি কাধোপলক্ষে মুশিদাবাদ 
পরিত্যাগ করিণেনঃ তাছ। আমি বিশেষকপে জানিতাগ মা। আমার সহিত 
উাহার ন্ড-একট। সাক্ষাৎ হইত না। 

'এই সম এই প্রকীর জনরল £ উতঠিদ। 0১ দির পাধশাজ আমার 
্বামীকে স্থুধধাবের পদে নিযুক্ত করিতে অসশ্বত হইদাছেন ; তিনি সিরাজের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র এক বৎপর ব্যন্ধ শিশু মির্ধা মেন্দিকে বঙ্গের জুবেধারী 
প্রদান করিরা, বা4ছুর্লভকে তীহার দেওয়ান নিযুকধ করিয়াছেন। এই 
জনরব মুশিদানাদে পৌছিবামাত্র, রাত্রে ছুবৃতি মীযণ এক বৎসর ধয়ন্ক শিল্ত 
মির্জ। মেঙ্ছির প্রাণসংহারার্থ কেক জন দল প্রেরণ করিল । মির্জ! মেসিকে 
সিরাজের জননী আমান বেগণ প্রতিপালন করিতেন । আমান বেগম 
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১৭২ যার বেগম 
আপন যাঁড়া ন্বাল আ[খিবধির জরীর সঙ্গে একত্রে তখন ,মুশিদাবাদে বাস 
কৃরিতেছিলেন) | ্‌ 

'মীরণের প্রেরিত দস্থাগণ নবাব আলিবদি খার স্ত্রীর গৃহে প্রযেশ পূর্বক 
তৎক্ষণাৎ মির্ঘা মেন্দির শিরচ্ছেদন কদ্ধিল : এবং নবাব আলিব্দির স্ত্রী এবং 
আমান বেগমের প্রাণসংহারার্থ 'তাচাদিগকে ধ্ত করিয়া আপন প্রাসাদে বন্দী 
করিয়া! আনিল। 

“আলিবদির স্ত্রী মামাকে জননীর গ্যার বাল্যাবস্থান প্রাতিপাখন করিগাছেন। 
তাহার কন্যা আমান বেগমকে. আমি পর্ধদাই কনিষ্ঠ ভত্মীর মায় স্ষেই 
করিতাঁম। আমার গর্তজাীত নরপিশাচ আমার সেই জননী এবং কনিষ্ঠ 
ভঙ্দীর প্রাণসংহাবার্থ ধত করিয়া আনিয়াছে, এই থা শুনিয়া! আমি অধৈর্য 
হইয়। পড়িলাম।  থাণভকগণ যে গৃহে তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত 
গইয়। গিগাছিপ , পাগপিনীর ন্যার দেডিয়। সেই গৃহাভিমুখে চলিলাম । 
ছুবৃত্ত মীরণ 'তগন নিদ্র। সাইতেছিঙস । ঘাতকগণকে অর্থ প্রদান পূর্বক 
বশীভূত করির। তীহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিগাম ; এবং সেই বারে দুই 
জনকেই গেসিতি বেগমের নিকট ঢাকায় প্রেরণ করিলাম । মীরণকে গ্রস্তীরিভ 
করিবার নিমিক্ক প্রাতে লোক দাবী ভিনটি মৃত শববাছিক। গোরস্থানে প্রেরণ 
কৃজিলাম* | 

'আন্বিদির স্্ীর এতি মৃশিদাবাদের আবাণবৃদ্ধ সকপেরই ভক্তি শ্রদ্ধা 
ছিন। মীব্ণ ভাহাকে হৃত্যা করিয়াছে, খই কগ। এুক।শ হইবামাত মুখিবারাদে 
গ্রজবিদ্রোহ হইবার ভপক্রম হুইল । এই ধিপ্রোছ নিবারণার্থ মীশৃকীলিমের 
বা আমি বিডোহীদিগের প্রধান লোকের নিকট প্রকৃত অর্থ বির! পরই 
শাম। আহাতে পে দিনের রিজ্রে শিবারিত হই%। বনুবা স্বেই দিনই 
মীর্নজাফরে্ রাজস্ব শেষ হইত । 

_ দিকে কাদ্ম্ঝিজ্ার হইতে একটা 1 ইংরাজজজ আসিয়! এই কুকাধের 
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ভগ খা ১৬৩ 


মিমি অীরখক্ষে তিরস্কার করিতে লাগিল) ইংরার্জগগ গীধঞ্ক এবং অর্থগূর্র, 
হইলেও মীদণের নায় ভ্ঘঘ্য নহে। মীরণ সে ইঞ্জাক্ছটার উপর কো পাখি 
হইয়া ষলিল,_'তোগার বথ] শুনিতে চাহি গা। ও বুড়ী ভুলী 
আরোকণে বাঁড়ি বাড়ি যাইয়া, বিভ্রোহীয় দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্ঠা করিতেছিল। 
আমি কেন ও স্রীলোককে জীবিত রাখিব 1 

“এই ঘটনার কেক মাস পরে.মীরণ শুনিতে পাইল, খে, আপিবরির 
থে এবং আমান বেগম আমার সাধায্বে ঢাকা॥ পণায়ন কনর, আত্মরক্ষ। 
করিয়াছেন । সে তঙ্ক্ণাৎ ঢাকার নায়েব নবাণ জেসারাঁ খাঁকে ইহাদিগের 
প্রাণ ধিনাশার্থ পত্র লিখিসপ। জেসারাৎ খ। এইরূপ কুঁকাষ কপিতে সম্মত 
হইলেন না “| তখন মীরণের প্রেরিত কোক ঘেমিতি বেগম, আমান বেগম, 
ঘেসিতি বেগমের পা্সিত পুত্র মুরাদ উদ্দৌলা, সিরাজের ছিতীয় পত্রী গোৎউদ্নিসা 
বেগম, লোত্উমিস।র গর্তজাত ভিন বৎসর ধ্যন্ক বালিকা» এবং অপর প্রায় 
সত্তর জন, লোককে রাং্র বুড়ীগন্গাম ছুবাইর। তাহাদের প্রাপসহার করিল। 
আমার জননী সদৃশী আলিবদি খর স্ত্রী পলাধন করিয়া যে কোথায় চলিয়া গেলেন 
স্রাহার আর কোনো তত্ব পাওয়। গেল ন।। ইহাদের গ্রাণ বিনাঁশের সংবাদ 
শ্রবণ মাত্র আমি শোকে ও দ্ুঃথে উন্মন্ডের স্তায় হইলাম । তথক্ষণাৎ জামাতা 
কাসিম জালিকে ডাকাইয়। সক্জোধধে রলিলাম- বাছা। | এখঝই মীরজ।ফর এবং 
মীরণের প্রাণ বিষাঁশ ফগিয়া সুমি কের নবাবের পদ এ্রহণ কর । 
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১০৪ ভাযষোধ্াযার বেগম 


“এই ছুর্ঘটন! শ্রব করিবার পর মাঁসাধিক পধন্ত আমি ক্ষিপ্তের স্তায় 
কাশযাপন করিতে লাগিনাম ৷ অর্ঘনিশ কেবল চিন্তা করিতাম যে, এমন 
বি পাপ করিরাছিলাম যে, অন্ত দুঃখ-কষ্ট আমাকে সঙ্থ করিতে হইল? 

“গময়ে সমরে আমার মনে হইত যে ঘেসিতি বেগম এসং তাহার স্বামীই 
চক্রান্ত করিরা মীরজাফরের সঙ্গে আমার বিবাঁভ জুটাইয়া দিয়াছেন | 
বোধহর ঘেসিতি বেগণের সেই পাপে এইরূপ ছুরবস্থ। হইয়াছে । শবাব 
আলিবদধি এবং তাহার পণ্ডিত সর্বদাই খলিতেন, যে, মানুষ কুকার্ধ করিয়। 
কেণগ আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তত করে। এই কথা ল্মরণ হইলে আমার মনে 
হইত, ণে, ধেসিতি বেগম চক্রান্ত পূর্বক জাফরের সঙ্গে আমাকে বিবাহ 
দেওরাই বোধহয় আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তর ত করিয়াছিলেন । 

“আবার কখন কখন আমি ভাবিতাম। যে, বাস্যকাশে লোকে মনে 
যেসকল ভাবের উরগ় হয় তাহাই ধর্মানগত ভ'ব। বড়হইরা সংসারে 
প্রবেশ করিণে হায়মন কঠিন হা, তখন ন্যামানুগভ ধর্মাসগত ভান 
হদরমধ্যে প্রবেশ করে না । 

“আমি বান্যকাপে খে এই ব্যভিচারী নবাব এবং উনর!দিগকে বিধবা 
কর্রব ন।বলিয়| মনে মনে প্রতিজ্ঞ করিধাহিলাম, সে প্রতিজ! রঙ্গ, 
করিলে এত কষ্ট মন্ত্রণা সহ করিতে হইত না । আমি নবাব-্পত্ী না হই 
বুধক-পত্ধী হইলেও স্থৃথে কালযাঁপন করিতে সমর্থ। হইতাম | 

“ঈদূখ শোক-হঃখ ভারাক্রান্ত হ্বাদরে কানযাপন করিবার সময় একদি* 
সন্ধ্যায় পর আমার শয়নগৃহ হইতে 'অন্দরের প্রাঙ্গনে একটি হিন্দুরমশী" 
ক্রন্দনের শব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। হিন্দুরমণীর বিনাপ ও পরিতাগ 
শুণিলে বোধহর পাষাণ-হৃদ৪ বিগলিত হু সে অবিশ্রাণ্ত কাদিতে 
কাদিতে বলিতেছে”বাবা আমর! ব্রক্ষনের কন্ত।। তোমারদিগকে স্পণ 
করিলেও আমাদের জাতি যায়। আমাদের পর্বনাশ করিও না। আমাদের 
ধর্ম নই করিও না ।--ও ম! গঙ্গে এই কি 'অমার গঙ্গ। স্সানের ফল হইল 1-- 

'খ্রলোকটর এইরূপ কাতোরোক্তি ও বিলিপি শ্রবণ করিয়া আমি বাহিরে 
চলিশাম। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার মীরের অলারের মধ্য নীত হুইল । 


“আমি ফ্রতপদে তখন মীরণের অনারের মধ্যে গ্রলেশ করিয়া দেখিলাম' 
যে তাহার। লোকের! একটি বগৌঁধিকা স্ত্রীপোক এবং ছুইটি - যুবতীকে 
ধৃত করিয়! আনিন্াছে। সেই বয়োধিক। স্্রীলোকটি এখন আর করণন্থথে 
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বিলাপ করে না। সে শরবিদ্ধা ব্যাস্রীর ভা 'কোপানলে গ্রজ্জপিত হই 
আত্মঘাতিনী হইবার চেষ্টা করিতেছে । বার্ব'র সজোরে বক্ষে ও কপালে 
করাঘাত করিতেছে । যুবতী ছুইটি ভঃ ও ত্রাসে অচৈতগ্নপ্রায় হইয়া পড়ি? 
রহিয়াছে । 

'মীরণ সেই বযোধিকা রমণীকে উন্মত্ত স্কা। কপানে ও বক্ষে করাধাত 
করিতে দেখিয়া হি ছি করিয়। হাসিতেছে |. বমণী যে আপন ঘনের দুঃশে 
ধ্াত্বহৃত্যা করিবার চেষ্ট! করিতেছে, তবৃষ্টে শীরণের ভার নিব ছুবু তের মলে 
দয়ার সঞ্চার হুইল না। নিষ্ুর বাশকগণ পশু পঙ্গীকে যন্্রন। প্রদান কিয়া যঞ্জীপ 
তামাশ। দেখে, মীরণও সেইরূপ তামাশা! দেখিতেছিল । 

'আমি ইহাদিগকে দেখিরাই বুঝিঞ।ম» যে মীরণের লোকের! কোনো অসদতি- 
প্রায় সাধনার্থ এই ভদ্রমহ্লাধিগকে ধৃত করিয়া আশিয়াছে । আমি তখন সেই 
বয়োধিকা রমণীর হস্ত ধারণ রিয়া বপিলানগ-মা, তুমি আমার সঙ্গে আইস, 
এছুবৃন্ত তোমার কোনে। অনিষ্ট কছিতে পারিবে ন। কিন্তু মে জীলোকটি 
তখন একেবারে উন্মন্ত। হইয়া পড়িগাছিল । "হাহা তস্ত ধরিবামাত্র সে আনাণ 
হাত আচডাইতে লাগিল» এবং শক্জজ্ঞানে আমাকে পণাঘাত করিঞ। আমি 
কোনে। প্রকারেই, তাহাকে বুঝাইতে পারিপাম না! গে সরণের হস্ত, হতে 
তাহাকে উদ্ধার করাই আমার উদ্দেস্ঠ ছি | 

“অনেক আত্মগ্রহারের পর রমণী অঠ্যঞ্ক নিপ্ডেজ হইয়। পড়িল) তথপ 
অতি করুণদ্থরে আমি বণিলাম,ম। তোমার কোনে। ভ্ নাই | আমার এই 
ধ্বৃত্তি পুত্র তোমাকে এবং এই যুবতীদ্বয়কে এখানে আনিয়াছে । আমি এখনই 

০ভামাদের পতি-পুজের নিকট পাঠইয়া দিব 

“আমার বগা সনিয়া রমণী অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া বপিধ৮_এমন 
কুসম্তান,তুই গভে” ধারণ করিয়াছিস ? তুই বেশ্ত।নইলে তোর গ্ডে এন 
নিষ্ঠুর ছুবৃ্ত কেন জন্মগ্রহণ করিবে 1? আমাদের তে। সর্বনাশ করিয়াছে । আমরা 
ব্রাহ্মণের কন্যা ৷ মুসলমান স্পর্শ করিলেই আমাদেয় জাতিধ্বংস হয় । এখন 
তুই কোথায় আমাদিগকে পাঠীইয়। দিবি? আমার্দিগকে বিষ আনিয়া দে । 
যমাপয় ভিন্ন আর আমাদের কোথাও স্থান নাই । আমার পতিপুতের সর্বনাশ 
ক্হয়াছে | তীহার। আদ্র ভদ্রলোকের মধ্যে মুখ দেখাইতে পারিলেন না । হয 
তো তাহারা এতক্ষণে আত্মহত্য। করিয়াছেন 

“রমণীর প্রত্োক বাঁকা "আমার স্বদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল । 
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“মি জানার ব্গিলাম/-মা রাত ছাছা। কািয়াছে। তাহাগ ঞাজ জাকশজানি 
ফিকরিব। তোল! তিনজন এই হুঙ্সাত্মার গৃহ'হইতে আধার লা গাই । 
আমি দেখিব ভোমাদেঘ কোনো সহৃপা ক্চিতে পাঁয়ি কি না 1 

পিমণী বলিঙ্গ, আমাদের সকল সছুপায় এখন মৃত্যু । এখন আমাদের মরণের 
শ্রপিধা করিয়ে দে। 

“এই বপিয়াই রমণী নিকটস্থ যুবতীদিগিকে আপন ক্রোড়ের দিকে টানিচও 
ণাগিল । কিন্ত তাহারা ছুই জন এখনও প্রান অচৈতষ্ঠাবন্থায় পড়িয়া €হিয়াছে : 
আমি গ্রকো্ঠ মধ্যে প্রনেশ কক্বার পর পাপাত্মা মীরণ সে স্থান হইত 
স্থানান্তরে চন্দিয়া গিয়াছিল। 

পরকছুকাগ পরে সে বমণীও বুঝিতে পাধিল, যে মীরপের় আক্রমণ হইতে 
'তঞ্াদিগকে রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। স্থততরাঁং এখন তে একটু 
আঙ্গত্থ হইল । কিন্তু ক্রোধানলে তখনও তাহার সর্ঘ শ্দীর জলিতেছিগ । 
সে পক্োধে নগিতে লাগিল।-বিনামেছে বপাভ ভইয়। এই পাপান্ছার মৃত্যু 
ইইবে ! কে সধসাক্ষী পরযেশ্বর, যনি জাঁমি সাধকী হই+ তবে-ছয় মাসৈথ মধ্যে 
নিশ্চয়ই এ নরাধমের মৃত্যু হইবে ।-- 

“অনেকক্ষণ প্ন্ত আমি রমণীকে ন.নাপ্রকারে সাধ্বন। করিধা চেষ্টা খদিতে 
পাঁগিঙ্গান। এবং অবশেষে তীহার ছুত্ত ধারা আপন গৃছে লইয়া! টলিলীম । 
আমার আদেশীদারে ছুই জন বা্টী সেই যুবতীখযকে ধরিয়া আমার 
গৃছে লইয়া আদিল । তাহার! তিন জনই একটু সুস্থ হইলৈন পর খনি 
বলিলাম, মা ভোষাদের শ্বীয স্বীয় স্থার্মী*পুত্র, আত্মীর,-জন ক্ষে জোখা 
অন্বেন আমার নিকট বপ। 'শাসি এখনই শিশবপ্ত লো দা ভো্গাদিগকে 
তাহ।দিগের নিকট পাঠাইয়। দিব ॥ জারী এই কথা উনিগী বাধ ঘমণী 
ধগিলেন যে তীহাদের বাড়ি ঢাকা বজিলাথ | ভীহার শামী, পুজ জাংন্জীঙ্কাঞ্ঠার 
সঙ্গে তিনি এবং সাহার কন্। ও পুত্রবধূ মুগ্িগারাদে গগন ধাঁতিতে 

আাসিযাছেন। প্রায় পাঁটদিন হইল তীহারা এখানে খালিাছেদ। কিন 
আছ 'দায়ংকালে ভীহার গ্বাধী ও জামাতা ধন সন করিধার মিমি 
এপার ঘাটে গেঠেন। তখন ভীহার যোড়শ বৎসর বযক্ক পুত্র এবং ভার! 
তন্ন গর পার্স্থিত একখানি গৃহে ছিলেন। পূর্ণ একমাস গঙগ্তীবে 
শাু করিবেন মনস্থ করিয়া, সেই গৃহ ভাড়। করিয়াছিলেন । কিন্ত গাঁযংকানে 
তার ্বাম়ী এবং জামাভীর অগুপস্থিতিতে নবাবের প্ঠাদা সেই গৃহের 
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শধ্যে গ্রব্শে করিয়। তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। তাহার ষ্ঙ্গেং 
যুবাতীদ্ঘর মধ্যে যাহার বয়স প্রায় বিশশবাইন বৎসর ছিল, সে তাহার কষ্ঠা। 
আর যে বালিকাটির বার বংসর বয়ঃক্রম ছিল সে ডাহা পুত্রবধূ । 

“রমণীর মৃথে এই সকল কথা শুনিধা, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার স্বামী এ'ং 
দ্লামাতার অহ্ুসন্ধ'নে লোক প্রেরণ কদিলাম। কিন্তু দুর্ভাগা বশত; সম, 
বুত্রি তল্লাশ করিয়াও তীহাদিগের সঙ্গে আমার প্রেধিত লোকের সাধ্ধাহ 
হইল না । বমণীর স্বামীর নাম বাঁণেশ্বর ভট্টাচার্, জাখাতার নাম নীসএ 
এবং পুত্রের নাম ভুবনেশ্বর ছিল। 

'এই স্্রীপোক তিনটি সমস্ত রাত্রি বলিয়া কেলল ক্রন্দন করিতে পাঁগিত 
আামারও সে রাজে আর নিজ্রা যাইবার স্থযযোগ হইপ লা। প্রাতঃক!-০ 
'আবায় আমি সেই পাপেশর ভক্াচার্ধের অঙ্গুসন্ধানে লোক প্রেরণ কর্দিলাম । 
কিন্ধু আমার প্রেরিত পোক গৃহে প্রত্যাবর্ডন কবিবার পুর্বেই আমার একশ 
সাদী আত্ীয় ধীলোক আমাদের আন্গযের মধো প্রধেশ পূর্বক এদিক 
এদিক তাকাইয়া তাকাইগনা দেখিতে পাগিল | এই ঞ্জলোকটা নবাব বাড 
নিকটে ধ.ন করিত, সদ মর্ধদা বাদীকিগের সঙ্গে অন্দযের মদোও আর্দলিত | 
অন্দক্নের এক এক প্রকোঠ্ে বাছির হইতে তাকাইদ্া তাকাইগা দেশিয় আগর 
প্রকধোষ্ঠের দিকট যাইতে শাগিণ । অবশেষে আমার শ্রকোতর নি 
আসিয়া ধাড়াইয়া কফি । সে ভয়ে আধ খাও, নিল্পন্থি করিজ না একজন 
কাদীকে ভাকিমা চুপি চুপি তাহার পিক কি ধতিণ। খীদী তাঙ্থার কথা, 
শুপিগ্না। আমার নিকটে আপিয়। বলিল, যে, এই হ্ীলোকদিগের শ্বীমী এবং 
'ংআীরত্থজনের সঙ্গ ইহার সাকাৎ হইছে 1 আছি তলা সে বীজে. 
2াকে গৃছের মধ্যে ভাকিয়া সিক্সাসা বধিলীম, ইহাদৈর স্থা্ীষ্পু 
কোথায় উিছেন ? 

'ঈদ্েকট। আমর কথার প্রন নিল, আয় একস 4৭ 
রাবণ, আর এজন বিশ বত্যর ধক রোক, 'আর. এটি পনের? 
নংলক্ে ছেগে কান সম্ব্জ ঝঃন্রি কেরদ নবাব বাড়ির চছ়ুদিতে সহি+। 
বেড়াইতেছিল তাহার! রাত্রে নরাব ঝাডির মধ্যে বেশ করিবার কে 
করিতেছির । পান্থ ওয়ালাদিগরে কত্ধ টাকা বরুণ, করিল । কিন নক 
শাড়ির মধ্যে রেশ করিতে দিতে পারার ওয়ালাগণ সম্মত হইব ন্। 
শেসযাঘে আমার ঘরের নিকট আসিয়া তাহারা তিনন্নেই রি 


১৮ আযোৌধ্যার বেগম 


শাগিপ। তাহাদের নিকট শুনিগাম, থে, তাহাদের সঙ্গের তিনটি ভ্রীলোককে 
'শবাবধাড়ির মধ্যে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রাতঃকালে বুদ্ধ রান্ষণ কাদিতে 
কাদিতে, প্ডাহর সঙ্গের আর ছুইটি লোককে বলিল।'বাবা সমস্ত রাত্রি 
ধখন নবাপবাছি নিয়। এধিরাছে। তখন নিশ্চয়ই তাহাদের জীতিধ্বংদ 
করিদাছে । এখন আর মানাদ্রে বাচিগা খাকিবার কোনে প্রথেকন নই । 
টগ অ।মু। তিনজনই গঙ্গার বাইর ডুশিয়। মরি । 

'তাহ!ধিগের ছুরবন্থা দেখিরা আমার বড ধম হইল | আহি বলিপামত? 
€তামধ। 'আমার ঘরে ধদিয়। খাক । আমি নবাধ বাড়ির মধ্যে যাইদ। এখনই 
€ধধিযা! আলিব তোখ'বেক স্্রীপোকদিগকে নিয়। কথার রাধিরাছে-- 

“কিক বৃদ্ধ ব্রদ্ষ4 একেনারে ক্ষিপ্টের ভার হইগাছিল। সে বগিণ,”- 
বাছা, আর ভাহাধিগকে ধেখিগে কি হইবে । তাহাদিগের জাতি মান সবই নষ্ট 
করিণছে | ৯17 পণ বুদ্ধ ব্রা্থণ আমার ভাতে দশটি টাকা দিয়। বণিদ, 
বাইত আমর। এখন আাভা।গ করিতে চলিনাম । তোমাকে এই দশটি 
টাক: ধিতেছি। তুমি আনাধের একটি উপকার কর । তুদি নবাব বাড়ির 
মধো শাদা] আমাদের সেহ স্ত্রীলোক তিণটিকে দাদ দেখিতে পণ্ড তলে 
তাহাদিগকে পাঁপবে থে, বাণেশর ভট্টাচাদ। পুত এবং জামাতা সহ গঙ্গা 
ডুবয। গ্রাতত্যাগ করিযাগেন । হোমাদিগকে তিনি আত্মহতা। করিতে 
বপিয়াছেন *। আত্মহত্য। ডিপ্ন আর দর্মরক্ষর উপায় নাই ।-_ 

'ৃদ্ধ ত্রাঙ্ষণ এই কথ। কর়টি বণিয়ী, অপর ছুইজন সঙ্গীকে পইএ। নদীর 
শিকট চপিল। তাহার! সত্য সত্যই ডুখিয়া মরিখে কিনা, তাহ, ফেখিবার 
নিমিত্ত আমি তাহাদিগের পিছ পিছু চপিল!ঘ। আহাদিগের (িনজনকেই 
এমি গঙ্গায় ঝাঁপ গিয়া পাড়িতে দেখিনা | 


পল এসব পদ লজ শ্রী এন শি রি 


* সপ্রান্ত হিনদুগণ যে কখনো কখনো আপন আপন স্ত্রী ও কন্া্ সঙ 
ধক্ষাঠ নিমিত্ত নবাবের কিন্বা ইংরাজের লোক গৃহে প্রবেশ করিবার পৃবে বহনে 
আপন আপন স্ত্রী কন্তার প্রাণ বিনাশ কর্সিতেন, তাঁহার অনেক দৃ্ান্ত রাহতাছে। 
সিরাঞ্জের কলিকাতা আক্রদনের পূর্বে ইংরাঙের! উমিচীদকে সন্দেহ বার] 
তাহাকে কয়ে! করিল। উমিচাপের বাড়ি লুট করিতে সৈশ্ভ পঠাইণ। 
উমিটাদের লৌক তখন শ্বীলোকদিগের জাতি মান রক্ষা করিলার আভিপ্রাকে 
শ্বহন্তে তের জন জত্রীলোকেক শিরশ্ছেদেন করিয়াছিল 10006, গিট 01 
811005111০৮, 7]. [১ 60). 


প্রথম খণ্ড ১০৯ 


'স্বীলোকটি এই রূপ বথা বলিবামাত্র সেই বয়োদিক রমণী এবং তাহার 
কগ্' ও পুত্রবধূ শোক ও ছুঃখে একেবারে ক্গিপ রী হইয়' উঠিলেন। আমি 
গন বিশিষ্টকপ চিথ্বা করিয়া স্থির করিতে পারিশাম না! যে, লি কথা বপিবা 
উহ্থী্দগকে সাস্বনা। করিব | সেই দ্বাদশ বৎসর পরম বারিনাটি কেবল জন্বাথ 
করিতে লাগিল। কিন্তু বাণেশ্বরের হ্বী এবং বন: আত্মপাতিনী ইইবার উদ্দেক্টে 
কেব আত্মপ্রহার করিতে লাগিজেন | 

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে সেই স্বর্ণ প্রতিমা সদৃশী বার বৎসর বুধ! বালিকাটির 
মথের দিকে চাহিতা বাখেশবের স্ত্রী বলিলেন, আমি নিদ্দে আজ্মুহতা: করিতে 
পারি । কিন্ত এই বালিকাকে আমি কিরূুপে আত্মভতা। করিতে 
পর্গিব ? 

“এই বিছা! তিনি পুরবধূকে ক্রোডে করিয়া, "আবার জন্দন করিতে 
শাগিলেন। এই রমণী অত্াঙ্ বুদ্ধিমতী ছিলেন । ধর্ম সগ্বন্ধে উহার বিশ্বীস' 
ধর্শন করিয়া আমি আশ্চর্স হইলাম । তিনি কাদিতে কাদিতে আপন কন্যার 
নিকট বলিতে লাগিলেন," 

বাছা, সকণ শাঞ্জই কি মিথ্যা হইণ ! আমার শ্বশুর জো!তিষশাঙ্্ে 
পরম পঙ্ডিত ছিলেন । তিনি গণনা করিন। বলিয়া গিএছেন যে, বিংশতি 
ধ্সরকাগ আমি পরম পণিত্র কাশীধামে বাঁস করিয়া পরে ঘাট বৎমর বয়সের 
সময় স্বামীসহ সহমৃত। হইব! আমাকে কখনো বিধব। হইতে হইবে না। 
গামার পুত্র ন্পিবিজঘী হইবেন । আমার পুত্রবধূ বীরমাত। হইবেন । কেবল 
এক তোমার পিধঘুই খলিরাছেন, থে, বাইশ বৎসর বসে তুমি বিদবা হই 
রখচতনাণলগ্ষন পূর্বক জগৎ পনিত্র করিবে | আঁমার শশুরের কি সকপ 
কথাই মিথ্যা হইবে? কখনো না-কখনো ন। | ভি দিদ্ধপুরুষ ছিল্নে। 
ক্টাহার একটি কথাও কখনে। নিল হ্য নাই । যংছাকে মাহ! বলিয়াছেন, 
তাহাই কালে সফল হইয়াছে ; হয় তো! এই তীর্স্থানে আসিয়া 'ঘমর। কোনে! 
মহপাঁপ করিয়াছি, তজ্জন্তই এই বিপদ উপস্থিত হইএাছছে। আমার 
পতিপ্পুত্র-্বামাতা হু তো আম্মহত্য! করিবায অতিপ্রা পরিত্যাগ করিবেন । 
আর শান্তে কখিত আছে, ভগবতী গঙ্গা নাদীচরিত্রেদ একমাত্র আদর্শ। 
তিনি নারী হইয়া-মা হইয়া» কি কখনো! শ্বীঘ বক্ষের উপর ভর্ধৃহত্যা হইতে 
দিবেন? গঙ্গা কখনো আমার স্বামী পুত্রকে আত্মুকতা। করিতে দিবেন না! 
আমরা এই জপর্বিতর নবাব অন্দর হইতে বাহির হুইয়', চল কাশীতে চলিয়া যাই । 


১১৪ আলম ধা (গম 


“দি 'আমাদ স্বামী-পুজস্জাথাতা আত্মহত্যা করিয়া! থাকেদ, তবে গয়ায় পি 
'শাঁশডিলে তাদের মুক্ষি হইদুল না । অনু তীঙাদের পিশু গ্রীন ন' 
পাখিরা) আমরা আতুজত্যা করিব না। হ্বাশ বৎসর পরে তীঙ্থার পিওদান. 
নাদিয়া, পরে আমরা তিমজনেই 'াপন আপন গামীর কৃশপুত্তল নির্মাণ 
পার্ধক তৎসঙ্গে চিতারোহণ করিব। এখন আমি কোন্‌ প্রাণে এই হাদশ 
ণংপর শয়ন! পুত্রবধূকে আত্মহতয। করিতে বলিব? আর আমরা ছুই নে 
'শ্হাছতা! করিলে ইহাকে কাভার নিকট রাখিব যাইব 1 

“্মনীর এই কথ। শুসিগা, বৃদ্ধিমাতী বন্যা স্টাভার প্রস্তাবে সম্মত 
পেন । তখন রশরী তাহাকে নন্বেশ আপবির গৃহ হইতে বাহিত তই 
দইণাদু সুবিধা করির। দিতে বশিপেন | 

ইহারা আগ্মহতা' করিণার হতিপা। গ1+ভা 9 কপিল, হাহাতে আন 
গনান্ধ দঙ্োষ শাভ জরিনাম | আঘি তংঙ্ষণাৎ বিগ ভোজ। এবং ছুই জন 
এপ ইহাদিগের অঙ্গে দির কাশীর বাথ উপশ ইহািগকে উঠাইগ। দিয়া 
৭ দিতে বলিখ!ম। ইহাধিগের পথের বা। নিরাহার্থে কিঞিৎ অর্থ প্রদান 
4রধার সণ্য হাঙ্গণী কোনক্রমেই অর্থ গহণ করিতে সম্মত হইগেন না । আমি 

1 লাম।মাচ এখন তোনাদের সঙ্গে একটি পাও নাই, কি প্রকারে 
পাশীতে চপিধ! সাইদে? অনেক বশিরা কথিয। আমি ত্বাঙ্গণীর পুত্রবধূর 
অক্$কনে গঞ্চ।শটি মোর এবং কেকটি টাক" বান্ধিত দিপান 1 তাহারা তিনঙ্গলে 
ধাণীতে চলিয়া গেলেন | এই ব্রাঙ্ষণীর নায় জণধগাধেবী | 

“কিন্ব কি আন্ত! আগধস্বাদেবীর বাপা নিল হইল, না| এই ঘটনার 
'অত্যক্ললাল পরে বিন। মেদে পন্পাত হইব আমাল কুপুত্র নবাব নসিবাল 
মুশকের প্রাণ বিনষ্ট হইম। 

নিলিবাগ মূলকেধ মুত সংবাদে আমি এক বিলুও অথ, বিনকগীন করি নাই । 
তাহার মৃত্যু সংবাদ পেছিবামাত্র উদ্ধু করিথা নেমাজ গৃহে প্রবেশ করিগাম । 
ধবহ খোঁদাকে সঙ্গোধন করিয়া বলিলাম,--আমে খোদা তেরী সব মরজি ছে 
ঠকে-মেরি কিস্মাত যে বো লিখী হারে এলাহি ! পিতার হৌ। 

'নসিরাপ মুলকের মৃত্যু খ্টনার জগাস্থাদবীর প্রতি আমার ভক্তি ত্র 
এপ্যষ্টবৃদ্ধিইইপ |. এনে করিতে সাগিলাম যে এই কৃপুত্র হইতে তিমিই 
আত্মীকে 'উদ্বীপ করিরাছেন | নুতরাং লেই হইতে আঁসি সেই পরমীসার্তবা 
ধীর নাম ধারণ করিতিছি। সেই হইতেই আমার নাম জমা বেগম। 


হান ১১১ 


অন্ধ! এংযর ছার্ধ, সঙ্গ ম।। আলাজ ইজ্ছা খে ঘাসি সকলকে লস্কানের 
বাং সবে করি |, 


আই! বেগম এই 'আভাবপিধবাণ বিবৃত্ত কফিবে পর বউতেগম খিধাস; 
কলিল্ন/সপআপনার স্বামীকে নাঁফি ' গিং্াননচাত করিবার ' দিছি স্আা্দিলি 
গণনাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন ? 
গদদ্ব। বেগম আবার বলিতে লাগিলেন আমার এই কারি প্রতিই 
গঃংণ অধিক স্মেং। পুত্র আমার চক্ষে শন ছিল | নসিরাল  মুকের 
মতা পূর্বেই আমি মীন্ধকাসিমকে সিংহাসন "অপিকার করিতে পরাঁমশ 
'দিঃছিণাম | মীরকাশিম আলিবদি খার একজন আত্ীর় ছিদেন। কাসিম আপি 
থম ভইতে আলবদর সী দিত একল হইয়া চে করিতে, উত্বাজদিশে 
সাইালা গ্রহণ না কহিগে৭ সিহালন অপিক্ার কলিতে পাহিতেম। 
কিম্ক চর কি ছুরুর্দি হইল? তিনি উংসাছদিগের সাহাব ইঙ্জাগা 5, 
কশিসাল চেষ্টা কধিতে লাগিলেন । হঙএগ়েশ সাহেব নাক একজন ইতরা ছকে 
পেল্রাই উংকোচ প্রদান করিতে শাগিতেন | কিন্ত সে হরফে সাছেবের 
থা স্টাহার বডউপকার হইন নন! শোক পরম্পশর শুনিত্ছে পাই তেও 
"লনে। ইতরাঙ্ের দ্ছে পরগশ করিয়াই কাসিম আলি নমিপাল মুদাকের পাববদ 
বিয়াছিলেন | শিষ্ত কাধিম আপি নিজে একথা বার পার এদীকাঃ 
কবিনাহিন | কালিম আলি ইং[জদিগের সাহাবে বাছা নাভ করিবংই মবনাত 
বাধিলেশ | সঙন্গেগে প্রজ্াপাদন করিবার ভীভার বিপক্ষ ইচ্ছা ছিল! 
ইততাজনিগের 'অভ্যচাধ হইতে প্রজাধিগকে বকা কৰিবার শিমিদ্ত ভিন 
শশপণে সত্ত্ব করিংতন ) কিন্ত উতপাজদিগ্ে তিনি যে 9161 দিতে গতি £ 
ইইথাছিলেন, সেই টকা পরিস্দেধ করিবার নিমি তাহাকে গার 
উপর ঘোর অত্যাচার করিতে হইল 1 তাহার আমলে জদ্বার হালুতদারশ 
দিগের উপর অভান্ক অভ্যাচার হইতে লাগিল । যে ধাজ। প্রদ্ধার উপর 
অহ্যাগর করে ঠাছার রাজা কন9 চিরস্থায়ী হয না| শুহরা' কাষিম আলি, 
পাজাছাত হইয়» আপনাছিগের আশ্রয় লইলেন | ভহার সঙ্গে আন আিয 
বোরুপিত্তে অবস্থান করিতেছিলায । পরে আপনাদের অনুরোধে এনানে হ্সিদা 
অবধি, আপনাদের আততিথ্য গ্রহণ করিতেছি (৮ 
ঈগনন্ব। বেগম সাঁযদউদ্জিলা এবং বউঃবগমের নিকট এইনপ আবশিবগণ 
বিকৃ'কক্ধিলে পর, হাঙর যদ .একটু- খিগলিত হল । তার? উভম্ 


শি 


১১০ আযোধ্যার বেগম 


ম্বজাসা করিলেন ধেও হথজ্জার হন্য হই/ত হাফেছ্-নন্দিনীকে কি প্রকারে রক্ষা 
করা যাইতে পারে? 

ছগরশ্বা ব্দিগেন,-এনুক্ষ। এখানে আসিয়া পৌছিবার পূর্বেই হাফেজ- 
নক্দিনীকে স্থানান্তরে প্রেদণ করুন। হাফেজ-নন্দিনী রোহিলাধিপতির 
বাহ্ক। | আপনারা ৪ একবার বিপদে পড়িয়া, রোহিলাদিগের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিঙছেন ৷ হাফেম্বন্নন্দিনীর প্রতি অত্যাচা কহিগে নিশ্চয়ই, সুজার 
(কোনে বিশেষ অমঙ্গল হইবে ।। 

সারদউন্লিস] বউবেগমকে বলিশেনঠা তুমি ইহাকে স্থানন্তরে প্রেরণের ভার 
গণ কর |, 

বউবেগম মনে মনে ও(বিতে লাগিলেন, যে, পুত্রের নিকট ইনি নির্দোষী 
থ/কিতে চাহেন ; এ বিষয়ের সম্পূর্ণ পায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করিতে খলেন; এ 
বড স্বার্থপর'ভার কাধ। 

হাফেজ-নন্দিনীকে স্থানাস্্রে প্রেরণ করিবার পাহ্িত্ব কষে গ্রহণ করিবেন, এই 
লিষয় লইর! তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল | জগ বলিলেন” আপনারা 
উভয়েই এই দায়িহ গ্রহণ করুন |, 

মায়ণউন্নিস! এবং বউবেগম অগত্যা উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হুইলেন। 
কিন্ত কোথায় তাহাকে পাঠাইবেন সেই নও কথাবার্তা আৰম্ভ হুইবামাত্র 
কেন্স; হইতে ছুড়ুম ছুড়ুম শবে তোপ পড়িভে্গর্দগিল | চতুদিক হইতে দ্রণ- 
বাগ্ের ধ্বনি সমুখিত হইল। ঢ্যাং ঢ্যাং ফৌ ফো। এই শবে বাঁজগ্রসা 
পরিপূর্ণ হইল । “নবাব আপিয়াছেন” “নবাণ আদিয়াছেন” লোকারখোর 
এই চীৎকারে পরম্পরের কথা শুনিঝার কাহারও সাঁধা নাই । বেগমের। আপন 
পন আসন হইতে উঠির1 যাইরা» গবাক্ষের নিকট ধাড়াইপেন । লোকারণ্যের 
কোণাহলে পড়ির। সকলেই আপন আঁপন কর্তব্য বিশ্বৃত হইলেন | এ সংসারের 
ধুমধাম এবং লোকারপ্যের কোলাহলের মধো পড়িরা মানুষ সর্বদাই আপন আপন 
কগ্তব্য বিশ্বৃত হুয়। 

কিন্তু অর্ধঘণ্ট! পরে দেখা গেল যে, নবাব এখনো আঁসয়া পৌছেন লাই। 

'৩নি এধনও ফায়েজাবাদ হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ দূরে আছেন। ইংরাজ 

সৈস্বের অগ্রভাগ দেখিগাই,। লোকে নবাব আসিয়াছেন বলিয়া চিনি 
কৰিযাছিল। 

লোকারণোর কোপাল একটু থামিল। মংসাধে শত স্হত্র কোলাহলের 


গথম খণ্ড ১১৩ 


মধ্যে খাকিলেও জগদদ্বা কখনও স্বীয় ক$বা বিস্বত হইবেন না । তিনি আবার 
বেগমদিগকে ডাকিয়া বলিপেন৮- 'কোথার হাফেজ-নন্দিনীকে পাগাইবে 
তাহা এখনই অবধারণ কর । আর সময় নাই ।” 


বেগমদ্বয় আবার জগদম্বার সঙ্গে একত্র হইযা বলিলেন । বেগম! বলিলেন, 
“এমন স্থানে তাহাকে রাখিতে হইবে যে স্থজ। অতান্ত কোপাবিই্ই হইলে 
তাহাকে আবাব তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিতে পারি ।? 


জগদস্থা বলিব, ৩বে সম্পূ্বক্ধপে কর্তণ্য প্রতিপা পনের ইচ্ছা তোমাদের 
নাই | বড আটাখটি দেখিলে, তাহাকে সুজ!র হাতে সমর্পণ কারণে), 


এইবূপ বাদান্তবাদে অর্পবন্ট। অতিপাহিত ভইব।মাতর আবাধ ছুড়ুন ছুড়ুম 
শখ তোপ পটিতে পাগিন 1 আবার সেই ঢাংঢাং ফো ফো আরম হইল । 
আবার 'নবাব আসিয়াছেনঃ দিবা আপিধাহেন। বলিয়া চতুধিকে চীৎকার 
হইতে লাগিল । বেগ্রমরা জানলার নিকট যাইবা দডাইপেন | একখন্টা 
পযন্ত লোকারণ্যের কোণাচল চলিতে পাগিন। একখণ্ট। পরে শ্রন। গেণ, 
ইতরাজ নৈন্যাব্যক্ষ জেনারেল চাম্পিন আলিয়া পৌছিয়!ছেন। 

এই দ্বিভীরবারের কোণাহন একটু থামলে পর আবার আগবন্থ। বেগম 
আবোধ্যার বেগমদ্ধএকে ডাকিয়া বলিলেনত আর সখ্য নাই, এখনও ঠিক কর 
কোথার হাফেছ-নদদিনীকে পাঠাইতে হইবে 1, 

কিন্তু এখন আর স্ত্য নতাই সময় নাই । বেগমদ্ধর আলন গ্রতণ করিব!র 
পর্বেই নবাবসৈন্যের অগ্রভ।গ ফারেজাপান আদি) পৌছিল। ছি সু 
লোক 'নবাধ আসিরাছেন” নিবার আস্রাছেন বগি উৎকাধ করিয়া নিকাশ 
হইউরাছে | এশার সহ্য দৃত্যই নবাব আিখাহেন। পি উৎস তের রী 
রণবাদ্য আন্ত হইণ | দ্বিগ্রণ উৎ্াভেই সহিত শোক চীষ্কার করিতে শাগিল। 
ঘোর কোগাহল উপস্থিত হণ | সমর থাকিতে কাজ ন। কপিশে, এ সংসারে 
লোঁক কখনো কর্তব্য সাধন কুরিতে পারে না! । সময় কাহারও নিশি আপক্ষা 
করে না। 


অঃযাধ্যা 


বেগ প্রঠদেক থাকিতে নবাব হজাউনৌলা বা্সধাশা টা ১প হিলেন। 
বাহির “দির দর 15 গুড বিশে ধ্ঘদে ক্পজ্ছিত হইনপছছ। গৃহ গুবপুধক 
নপাব দিংাসনে উপবেদ বটিতিশ | পেকিগানঃ রঃ উজীত এল "গন্যান্ত 
আমতা সঙ্গেই ক্েঙ্গাত ৭ গগশ হইয়া চাহে | গৃহের বাহিকে গার কা 
না লাগ্ঘকর প্রভাতি অপন আপন পারদশিতার পদ্গিচ প্রগনাথে তুমুল 
সংগ্রাম করিতেছে । প্রত্যেকেই আন্ান্ত সকণকে পশ্চাতে রাখিয়। নবাবের 
দৃ'্টপথে আপি? দ[ড ইবার চেষ্তা করিতেছে । 


নবাব প্রণান প্রধান কর্মচারিদিখের সহিত বিঞিৎ আদাপ করি উজীর- 
প[ত-শ্জিসহ নেমাঞ্গ পড়িবার শিমু টি চণিদেন | অজ ছোট 
বন মল গোকেরুই একটু নেমাজ পডিবাস ইচ্ছা হইল | হিন্দু আচ) এলং 


শু» মানি: ০৮ ্ মে ॥ চিজ ্ 
কর্মচা(রিগণ এখন তাপ হশাণকে অজুসবত বিচ পাঁহিগেন না। উহাল 


রি 


ব1”গে+ মে পিল ,থ্‌ গত, পভ আলণ পিত্ত শীৃগিগেন ! 
এদিকে অভুযতকষ্ট পরিজ দে উস্জ্নিত আত? দাগ। মাস হাতে মুনগমানের 
পল প্স্কীত করিন, কণার খোদার কাছে হাজির! পেথাইতে চলিদেন। 
এই সক! মুসন কুলতিণক হাসিতে ভাসতে বেকুপ ভ্ুতগদে চা ছেল, 
তাাঃত দোধত বেন গৌোখা অনিল পর্যন্ত প্েজিস্টারি হাতে কদিযা 
এস্জিদে বসি অপেক্দ। কহিতেছেন । ইহার। মদ্জিদে গেলেই তিনি তঙ্জিতা 
শিখতে আন্ত বকিবেন। 


নবাব রে।িএযুদ্ধে জয়লাভ করিগিজ্ছন। নিণাজযা বোহিলা হনাতগের 
প্রতি খোল অত্যাচীদ কারি ছেল এ শুভ »ংবাটা। খোদার কাছে তপ্চ্যই 


বছি,তে হইবে । 


শে * পৈঞ পে ঘস সু নত ্ 
পরার একতশ্টা পান প্লাবের নেখাজ সমাস হ £সাঁজদ হইতে 

4 € দহ এর এত সতত মাসি, 
প্রতা পতন ৮০ তব? হব গৃহ ণ্ছি কাল রে এবা ইহার 
|র গৃহে প্রশ কহিদিঘ পুবেই ভূতের ঝাড় গঠন 1 ধ 
আঞ্োকিত কিনা রখিনছিল। নধাব এই সণ আবরোজন দশছে 


একা? 
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পরনাই সন্তষ্ঠ হইপেন। এবং চার্িদণ্ড রাত্রের সময় বেগমদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
কত্সিবার নিনিত্ব বড় অন্বে প্রবেশ কশিসেন । 
এপিকে অন্দরে অপ্যে বেগমগণ নবাবের বাহি? বাজি পে ছিবত অখাগ্হিত 
বেই নেমাছনুহে প্রবেশ কহিব ৫ নিমিত্ত প্রস্ত 5 ২ইছেন | এট অন্দ।"লিনী 
বেগদদিগের মধ্যে কথনে। বোন পাড় কাহিল প্রযোজিত হইল এত মে 
স্ত্রীকেই সক্দে পাস করিতে অহরোধ করিতেন | বউ গন সাব, কক 
অন্সসদ্ধানাথ অকম্মাং হাষেগ-নানদনার আকৌ তেন কা দেন বিষাদে 
হাফেজ-নর্শিনীর মুখ-কমন বলা” হইত, পিছন । কিছ চস জমির পরিপৃণ 
মুখে দিকে চিনে, সে দুখাকমতের অপ কিছ সে পা, শদে সকলের 
মনই মোহিঙ হইত | ব্উবেগম ইহা? সেই অপক্প কুপহন্ণা দেখিয়া 
মনে মনে ডাবিতে পাগিলেন, গে নণাব ইহাকে শিপ কিনে ইন শিশ্চমই 
প্রাধানী ধেগম হইবেন । 
এই চিন্ত! ্‌ ননে (বিশেষ কষ্ট প্রান করিতে আগিত | ঠিনি হর নেত্রে 
হাফেজ-নদ্দনীর মুখের পিকে একবাধ চাহিততিও পাতিলেন স। কিছ প্রবাহে 
কিছুই বিসেন রে মনের ভাণ গোপন পূর্বক মীরকানিদেন পত্যাকে এঙ্গে 
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রা নাজ-গৃছে চপিবেন | উহ্ঠদ। হুইন প্রকো্। চইতে বাহির হইলাগ 
সময, প্রপোজ দ্বরে জগাধার শিহ শাঁফাহ হইন। | অউবেনম আগণন্থ।কে 


০ করিনেনগাআগনি এনমান্জদুহে বাইদেন নং 

জগ্দ। এদ্িতেনখোর,এ মহ ৯৫ অগ্রে সম্পর না করিও তাহার 
নিকট ৬, ঠিনি তোম।প্র রতি অনস্থন্ত হই পন ॥ 

ণউপেগম এই কথ, শ্ুপিয়া ঈদত হান্য করিল ) বং জঘবগ!লে বেন 
'ধোদার কি কি কান কলিতে রি নঙিনাছে ? 

জগদা এণিলেন,হাফেজ-নদিন।কে সুজার হস্ত হইতে বঙ্ষা করাই তে। 
এক কাধ দেখিতে পাই ।” 

বউবেগন এই কথা স্তদিরা মৌনাবগন্দন করিয়। রহিলেন | 

জগদগ্থ। মাধার বণিলেনতনবাব আদিবপির মুখে শুনিদাছি, কে সংসারে 
ছুই প্রকার নখী আছেন ; আম-নখী এং টা ঠিশি বটিতেন যহম্মদ 
আমাদের সকলেরই আম-ন্বীঁ। মহম্মর পৃথিবাগ সনুদ্গ হেকিছে বার্মীপদেশ 
দিতে অপিগাহিংপন | কিন্তু এ সংগে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খাসা 
নবী। একজন খন অপরের ভ্রঘ ধেখাইন! (িতেছেন। একজন বশ অন্োর 


১১৬ অধযোধ্যার বেগম 


কর্তবোর পথ দেখা ইয়া দিতেছেন, তখন তিনি খাঁস-নবীর কার্য করেন। এ 
সংসারে আম-নবীৰ বাক্য প্রতিপালন করিবার পূর্বে থাস-নবীর কথা পালন 
করিতে হইবে । আঙ্গ আমি তোমার খাস"নবী । এখনও সময় থাকিতে 
হাফেজ-নন্দিনীর একটা সহুপায় কর। আমার এই অন্রোধট রক্ষা কর । এই 
কর্তব্য সম্পন্ন শা করিয়া খোদার কাছে গেলে, তিনি সন্ষ্ট হইবেন ন।।, 

বউবেগম মোনাবপদ্ধন করিয়া ঘুহিশেন । মনে মনে ভানিতে পাগিলেন 
এখন আর তাহাপ সময় নাই । তিনি জগদদার কথার প্রতাতরে কিছু না 
বিয়া, মীরকাসিমের স্ত্রীকে সঙ্গে করিব অন্দরের মধ্যস্থিত নেমাজ 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন । সেখানে সাঁয়াউন্নিসা বেগম তীহার প্রতীক্ষা 
করিতেছিদেন। 

নেমাজ পটিতে বসিবার পুরে মীরকাঁসিমের স্ত্রী কোরান হইতে পাঠ 
করিলেন, 

ঈশ্বণ তোয়াকে রক্ষা করিলে, সংসারে কেহই তোমার কোনো অনিষ্ঠ করিতে 
পাপিবে ণ]। কিন্তু ঈশ্বরকে পরিতাগ করিলে, তুমি অবলম্বন রহিত, মৃল-শৃন্ত 
শুফ তৃণের ন্যায় সংসারেব-নাঁয়ু দ্র কেধল, এদিক-ওপিক পরিচালিত হইবে । 
অতএব তৃমি সর্বদ! কেণন ঈশ্বরের উপরই শিভর্র কর? 

কোরান পাঠের পর ঠভার। একত্র ভইরা মেখাজ করিতে লাগিলেন । নেম'জ 
সমাপু কণিএ। ধাহিরে আপিবার অব্যবহিত পরেই নবাব হ্জাউদ্দৌল। 
অননাবের মধ 'প্রসেশ করিলেন | 

শবাব কিছুকাশ স্বীর জননীর সহিত বাক্যাঁলাপ করিরা, বউধেগমের গ্রকোষ্টে 
প্রবেশ করিলেন | বউবেগদ পৃ হইতেই মনে মনে স্থির করিরা বসিরাছেন 
সে "াহিলখণ্ড নব!পের নাক হই,” বরোকিশদিগের ছুইবএকখানি জার়গির 
শ্বাণীর নিকট হইত হি লইবেন । কিন্তু প্রা একমীস কি দেড-মাসের 
পর আজ তাহার ম্বামী গৃহে প্রতাবর্তন করিবাছেন ; আজই স্ীন্ প্রার্থনা 
প্রকাশ করা উচিত কি ন। "তাহাই কাভিিডিনের | 

হাফেজ-নন্দিনীর প্রত্তি স্বজা কোনে, প্রকার অত্যাগন্র না করেনঃ সেই 
বিষ অন্নুরোধ করিতে জগদস্থ। বউব্গেকে পৃর্বেই বলিয়া রািয়াছিলেন। বউ- 
বেগনও স্কজ'র নিকট এই অন্ুধোধ করিবেন বলির, জগদম্বার নিকট অঙ্গীকাদু 
করিয়াছিলেন । ইহাদিগের নেমাজের পর জগদন্ব! দেখিলেন যে, হাফেজ 
নন্দিনীকে আর স্থানান্তরিত কর! হইল না; তখনই বউবেগমের 
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নিকট এই শেষ অনুরোধ করিলেন । কিন্তু বউবেগম স্বামীর নিকট জাঁয়গিরের 
বিষয় আজই বলিবেন কি না, সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্ত সকল 
কথাই বিস্বত হইলেন । হাঁফেজ-নন্দিনীর বিষয়ে স্থজীর নিকট কোনে! কথা 
বলিতে আর তাহার ম্মরণ হইল না । অর্থ-চিন্তা অর্থ-প্রলোভন নিবন্ধন মাহুষ 
সর্বদাই আপন কর্তবা বিশ্বত হয় । 

সবজী রোহিলণণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ডনকালেই মনে মনে স্থির করিয়া 
আসিয়াছেন যে ফাফ়েজাবাদ পেছিয়াই হাফেজ-নন্দিলীকে নিকা করিবেন। 
হাফেজ-নন্দিনীর সেই অপরূপ রূপলাবণ্য তাহাকে ক্ষিপ্তপ্রীয় করিয়া তুলিয়াছে। 
পথে পুনঃ পুনঃ কেবল হাফেজ-নন্দিনীর মুখ-কমল তাহার স্বৃতিপথান্ধট হইত । 

এখন বেগমের সহিত ছুই-চা্রি কথ! বলিয়াই শরন প্রকোষ্ঠে গমন বরিয়া 
বাদীদিগকে হাফেজ-নন্দিনীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ কৰিলেন । 

বাদীগণ সহান্ত মুখে হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশপৃধক নবাবের 
আদেশ তাহাকে জপন করিণ। তিনি বীীদিগের কথায় কোনে। প্রত্যুতর 
প্রদান ন1 করিপুণ, মৌনপলঙন করিয়। রহিণেন | 

বদীগণ আবার তাহাকে নবাবের আদেশ জ্ঞাপন করিজ। তিনি এবারও 
কোনে উত্তর প্রদান করিগেন না । 

বাঁ্দীগণ নবাবের নিকট যাইয়া! খপিল।_হাঁফেজের কন! আপনার হুকুম 
শুনেন না।, 

নবাব সহাম্বমুখে বলিলেন,_-তাহাকে পপূর্বক ধরিয়া হান ।, 

বদীগণ আবার হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্টে প্রবেশ পূর্বক নবাবের এই দ্বিতীয় 
আদেশ তাহাকে জ্ঞাপন করিল । 

হঠাৎ হাফেজ-বালার কোরানের সেই কথা শ্বৃতিপথানগঢ় হইল । তিনি মনে 
করিতে লাগিলেন, _মান্ষকে সধের ম্বার তেঙ্গন্ধী এবং চন্দ্রের স্তার নির্মল হইতে 
ইইবে। হঠাৎ যেন তাহার অস্থুঘে পিতৃবৈর*নির্ধাতনের আকাক্ষ। উপস্থিত 
হইল । তিনি বীদীদিগের সঙে সুক্গার শয়ন প্রকোষ্ঠে গ্রবেশ করিলেন । 
তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সুজ্জা বাদীদিগকে স্থানাস্তরে 
যাইতে বলিলেন । 

বাদীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেলে পর, স্থৃজা হাফেজ-নন্দিনীকে শ্বীয় শয্যা 
পার্থ উপবেশন করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি মৌ'নাবলম্বন পূর্ধক দীড়াইয়া 
রহিলেন। | 


১১৮ অযোধার, বেগম 


স্থজ। আধার ঘলিলেন,--তোমার কোনো, ভন নাই । আমি তোমাকে 
প্রধান বেগম করিব।' 

হাফেজ-নদ্দিনী প্রতুত্তর করিলেন ন1। 

সুজা হবয়ং শয্য। হইতে উঠি, তাফেজ-বালাকে ধরিবার অভির একপদ 
অগ্রসর হইবার হাফেজ-নন্দিনী সক্রোধে বলিলেন” -ছুবৃ সত আমাকে স্পর্শ 
ক্সিলে এখনই তোর মৃত্যু হইবে ।* 

সুক্ষ! ঈষৎ হাশ্য করিয়া বলিলেন_-তৌমাঁর ভয় নাই । তুমি অযোধ্যা 
বেগম হইবে ।? 

হাফেজ-ননদিনী । তোর অযোধা। রী পদত্রলে দলন কমি । যদি প্রাণের 
আশা থাকে কখনো! আমাকে স্পর্শ করিস ন।। 

স্কজা। ( ঈষৎ হান্ত করিরা ) তুমি আমার প্রাণ বিনাশ করিবে 1 

হাফেজ-নন্দিনী | তুই হারা, তোর মুখ দর্শন করিলেও পাপ হয় । 

স্কজা। বাদী তুমি অযোধ্যা্ন নবাৰকে হারাম বলিতে? এত আন্পর্ধ। ! 

হাফেজ-নন্দিনী | তুই নশাব নহিল্‌। তুই নিশ্চয়ই হারাম। 

“কি আবার ! এত আম্পর্ধ। 1, এই বপিরা স্থজজা অগ্রসর হইরা হাফেজ- 
নন্দিনী ধরিবার উপক্রম করিবামাত্র তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বার তৎক্ষণাৎ কেশের 
মধাস্থিত স্ৃতীক্ষ ছুদিক? বাহির করিয়া, স্থজার বক্ষে আঘাত করিতে উদ্ভত 
হইলেন । কিন্ত দুঙাগ্যশতঃ সে আগা জা, স্বদ্বের নিচে বাঁছর উপর 
পড়িল | বুশ্চিক দংশনের স্যার বিযাঁক্ত ছুরিকার অগ্রভাগ স্থজার শরীরে 
প্রবিষ্ট হইনামাত্র, তিনি চীৎকার করিয়া, ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। 
এ দিকে হা.ফজ-বালা সেই ছুিকা তৎদ্দণাঁ দ্বীয় বক্ষে সংবিদ্ধ করিয়া 
আত্মহত্যা করিলেন । 

স্থজার চীত্বারের শব্দ শুনিয়া নিকটস্থিত প্রকোষ্ঠ হইতে বাদীগণ তৎক্ষণাৎ 
নবাবের শয়ন প্রকোষ্টে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি ভীষণ দৃশ্ট। হাঁফেজ" 
বালায় বক্ষে ছুরিকার অগ্রভাগ এখনো প্রবিষ্ট হইয়। পড়িনাছে। হাত- 
খানি রঙ্গের উপর রহিয়াছে । তিনি ধরাশী্রিনী হইয়া পড়িয়াছেন । এদিকে 
নবাব সথজাউদ্দৌল! ভূমিতলে গড়াগড়ি নারির | এ সর্ব নি বিষের 
যন্ত্রণায় ছটফট, করিতেছে । এ | 

বাদীগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন তাগবস্ত হস্তে. কিয় সআাকে বাড়ান 
. করিতে লাগিল । আৰ 'ছুই-তিনজন দৌভিরা মাইয়া বউবেগম এবং -সার- 
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উদ্নিসা বেগনকে এই ছুর্বউনার সংবাদ দিল'। চারি-্পচ মিনিটের মধ্য. অন্দর 
মহ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল । 

বেগমেরা নবাবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিযাই দেখেন যে, স্থৃজা! যঞ্জরণায় রা 
ফট করিতেছে, তাহার বাহু হইতে অত্যান্ত শোণিত নির্গত হইগ্নাছে। এদিকে 
বর্ণ প্রতিমা হাফেজ-বান ছুরিকা-বঙ্গে পড়িয়! রহিযাছেন। 

বেগমের! প্রথমে মনে কর্সিগাছিলেন, যে স্থজার কোনো অনিষ্ট হয় নাই 
কেবন হাফেজনবালাই আ্ুহত্যা করিরাছেন । কিন্তু অনেরক্ষণ পর্বন্ত স্কজজাকে 
ছটফট করিতে দেখিয়া তীহাদের বিশেষ আশঙ্কা! হইস। তাহারা মাতৃ! 
খা হারেদরবেগ খাঁ, আমিরবেগ.খ। প্রভৃতি প্রবান প্রধান কর্ষচারিধিগের 
নিকট বিশ্বস্ত খোজার দ্বারা গোপনে সংবাদ পাঠইপেন | তাহারা সংবাদ 
প্রাপ্ধিমাত্র তৎক্ষণাৎ অন্বরের মধ্যে আদিগা সকপ বিষ গোপন করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল । 

্বং মাতুণ্জা খা হেকিম আমজেদআপি থ।র ভবনে যাইরা তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে সঙ্গে করিএা আনিনেন। আনজেআপি খাঁর জনস্থান পারন্ত 
দেশের অন্তর্গত ইম্পাহান নগরে। ইনি ম্বদেণ হই.ত ভারতবর্ষে আগমন 
করির। পুর্বে দিল্লীতে ছিলেন । সবদরজঙ্গের সময় হইতে অযোধ্যা 
উজীরেধ হেকিমের পে নিযুক্ত হইণা, তাবরধি পক্ষৌ নগরে অবস্থান 
করিতেছেন । 

হেকিম আমজেদআলি, মাতৃ জা খাঁর সঙ্গে নবাবের শয়ন গ্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করিয়৷ তাহার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । নবাবের বাহুর উপর 
অতান্ত ক্ষুদ্র আঘাত লাগিয়াছিল। অর্ধ-ইঞ্চির অনিক ছুরিক! প্রবিষ্ট হর 
নাই। কিন্তু এমন ক্ষুপ্র আঘাতে নবাব যে কেন এত ছটফট, করিতেছেন, 
তাহা প্রথমতঃ বুঝিরা উঠিতে পারিলেন না । পরে হাঁফেজ-বালার বঙ্গ হইন্ডে 
ছুটিকা বাহির করির] দেখিনেন, বে ভু্ির অগ্রভাগ ব্বাক্ত ছিপ । সেই. বিষ 
বিশেধ পরীক্ষা করিয়া 'আমনেদ্আণি বগিলেন।-সর্বনাশ হইরাছে | এই খিষ 
শরীরের রক্ের মহিত বিশ্রিত হইলে আল প্রাণ রক্গা'হতর না). এনিয, শরীরের 
বঞ্ধ সংস্পর্ধ করিবামীত্র' নবাবের সত হইত কিন্তু অনয: পরিমাণ বিষ 
শরীবের এ রূক্তের সহিত মিথ্রিত হইগাছে।: সুতরাং -এধনে। নবাবের হুক হ্যা 
নাই, 'অবাবকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে |" নবাবের লন 
শরীরে ক্ষীর হইয়া! শরীরের মাংসে: খাকিবে। ' তধন ছুধা কক 


১২০ ভযোধ্যার বেগম 


বোধ থাকিবে ন1। ক্রমে পর্বাজ পচিয়! উঠিলেই নযাবের মৃত্যু হইবে । এখন 
আর নবাবের প্রাণ বঙ্গার কোনে! উপাই নাই |” 

বেগমের! ছেকিমের এই কথা শুনিয়া! অত্যন্ত শঙ্ষিত হুইলেন। নবাবের 
ছটফট, নিবারণার্থে কেহ তাহাকে বাতাস করিতে পাঁগিলেন, কেহ মন্ত্কে 
গোলাপ জল ঢালিতে লাঁগিলেন। কিন্ত কিছুতেই শাধীরিক যন্ত্রণা নিবারিত 
হইল না। 

এদিকে মাতৃ খাঁ প্রভৃতি কর্মচারিগণ অন্দরের বাদী এবং খোজাদিগকে 
ডাকিয়া সাধধান করিয়া বলিল, যে, এই সকল ঘটন। কেহ প্রকাশ করিলে, 
তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাশদণ্ড হইবে। সকল বিষয়ই আরতি গোপন রাখিতে 
₹ইবে | 

হাফেজ-নন্দিনীর ক্ষুত্র শর্লীরখানি এখনে! ভূমিতলে পড়িযা রহিয়াছে । সেই 
হাসিভরা সরলতা পরিপূর্ণ মুখখানি হঈতে এখনো যেন মৃদু হাশ্ত বাহির 
হইতেছে । মাতুণ্জা খা গ্রভৃত্তি উপস্থিত বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ কয়েক জন 
বিশ্বানী গোলামকে ডাকাইযা আনাইয়" বাত্রি অবসান হইবাঁব পৃধেই খোর্দ 
মহলের পশ্চাৎস্থিত উদ্যানে সেই স্বর্ণ গ্রতিম৷ সদৃশী হাফেজ-নদ্দিনীব পবিজ্র 
দেহ-কমল ভূগর্ভে লুকাইয়। রাঁধিতে বলিলেন । গোলামগণ হাফেজ-নদ্দিনীর 
মৃত শরীর স্বন্ধে করিয়া, সেই নিদিষ্ট স্থানে কবব দিতে চলিল। 

হেকিম আমজেদ আপি খ! যখন নবাবেব শযন প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন, তখন মাতা খা গুভূতি বিশবত্ত বর্মচারিগণ অম্দারের সমুদয় বী্দী- 
দিগকে বাহিরে যাইতে আদেশ কবিজ্েন। বীদীগণ মধ্যে অনেকেই পর্দার 
জন্তরালে থাকিয়া হেকিমের সমূদ্য কথা শুনিয়াছিল। 

বার্দীদিগের মধো পাঠকগণের পূর্ব পরিচিতা প্রেমিকা তোফানী আজ 
'অমরপিংহকে স্ত্রীলোকের বেশে অন্দবেক ঘধ্যে আনিবে বঙ্গিয়া প্রতিশ্রুত 
হইরাছিল। কিন্তু এ উপস্থিত সাংঘাতিক ঘটমানিবন্ধন এখনে! পধস্ত সে 
পূর্য নির্টষ্ট স্থানে যাইয়া, অময়লিংহের সঙ্গে সাঙগাৎ করিতে পারে নাই। 
অমরসিংহ সেই পুফরিদীর পাডে আসিয়া তোঁফানীর জন্য অপেক্ষ। করিতেছে। 
ছেকিম আমজেদআলি খ। আসিলে পর মাতৃ জ1 খ' এস্ছীতি বখন বাঁধীদিগকে 
গ্রকোষ্ঠের বাছিবরে যাইতে বলিল, তখন তআফ্ষানী খমরসিংহের বুষিত সাক্ষাৎ 
করিবে বলিয়া, মনে মনে স্িষ্ধ করিলা। সে প্রথমতঃ থোপনে পর্ধার আলে 
খারিয! বেকিমের সমুদয় কথা ভুলিল। কিন ইহার পর মাতুরা খা 
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বাদী ও খোজাদিগকে ভাকিয়। এই সকল বখা গোপন রাধিবার নিমিত্ত সাধধান 
করিয়া দিয়া, সকলকে জাপন আপন শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইতে বলিলেন । ফেবল 
তিনজন খোঁজা এবং চারি-পাচজন বিশ্বস্ত বীদী যাহারা কখনো অন্যের 
বাহির হয় না, তাহার্দিগকেই নবাবের সেবা-শুত্রধার নিমিত্ত নিধুদ্ধ 
করিলেন । 

তোফানী এখন বিদায় পাইয়া, তৎক্ষণাৎ অমরসিংহের অনুসন্ধানে পু্ষরিপীর 
পাড়ে চলিয়া গেল। অমরসিংহ অত্যন্ত উৎকষ্টিতচিত্তে তোফানীর জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছে। 

তোফানী পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইবামাত্র অমরসিংহ অন্ত খাত হইয়া 
বলিল,__ 

'আমি তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হই্যাছিলাম। এখন আর বিলম্ব 
না করিয়া, আমাকে শীন্ত শীঘ্র অনরেব মধো লইয়া চল |” 

তোফানী বলিল,--'আজ বড গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । আজ কোনো 
প্রকারেই তোমাকে অন্দরের মধ্যে পা যাইতে পারিব না1, 

অমরসিংহ গোলযোগের কথ। শুনিয়া আলও উৎকষ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিল/--“কি গোলযোগ হইয়াছে ?" 

তোফানী বলিল।_“সে কথা গ্রকা* করিলে মাতু্জা খা প্রভৃতি 
আমাদিগেব মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কিন্তু তুমি আমাকে প্রাথাপেক্ষা। অধিক 
ভালোধাস, আমিও তোমাকে আপনজনের মতো দেখি। তোমার নিকট বলিতে 
কোনে! দোষ নাই'। কিন্তু সাবধান এ সকল বখ! কোন প্রকারে প্রকাশ না হ্য | 

অমরসিংহ অপেক্ষাকৃত অর্ধিকতর উৎকন্টিত হই! বলিপ,--কি গোলযোগ 
হইয়াছে বল । আমি কখন! কাহারে! নিকট প্রকাশ কগিব না।' 

তখন তোফানী বলিতে লাগিল। “আজ রাত্রে নধাব থাস কামার যাইয 
সেই হাফেজ রহমত খ"]র মেয়েকে ভাকাইয়া নিয়াছিলেন। হতভাগিনীর 
কিসমতে সুখ নাই। সে নবাবের নজরে পড়িয়াছিল । নবাব তাহাকে নিষ্চয়ই 
নিক করিতেন। কিন্তু সে নিজের কাছে অতি গোপনে একখান! বিষমাধা ছু 
লুকাইয়! বাধিয়াছিল। ননাব আদর করিয়া তাহাকে ধরিতে জপিবামাগ্র লে 
সেই ছি ছার] নবাবের বাহুর উপর জখম করিয়া পরে নিছের বুফে বিদ্ধ 
বনি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অন্বয়ের মধ্যে এখনও মাতুন্জা খ 
হায়জাবেগ 1 ও আমিযবের খা! বলিয়া আছেন। হেকিম আমে 


১২২ অধোধ্যার বেগ 


আলি খাঁ নবাবের জখম দেখিয়া বলিয়াছেন, থে নবাশ নিশ্চয়ই মরিবেন | মধাষ 
পাচস্ছয় মাসের অধিক খাঁচিবেন না । নবাবের সমুদয় শরীরের মাংস পচিক্ক 
উঠিবে | ক্ষুধা তৃষ্ণ। কিছুই থাঁকিবে না। নবার এখনো সেই বিষের হ্জালায় 
ছটফট কর্সিতেছেন |, ৰ 

অমরসিংহ এই কথা শুনিপা, একেবারে স্তস্তিত হইয়া বসিয়! পড়িপ। 
'াহাঁর মুখে আর বাক্য নাই ! 

কি& তোফানী বর্গি৮--তুমি এতে। ছুঃখিত হইলে কেন 1 এ নবাব মরিব। 
গেলে, আসফ উদ্দৌণ] নবাণ হইবেন | আসফ উদ্দে ০1 জন্মিপে পর আমি তাহার 
নাঁডি কাটিধাছিলাম । সে অবশ্য আমাকে পেগার করিবে |, 


কিছুকা্ধ পবে সাবধানে অমনসিংহ আপন হ্ৃয়ের লমুদ7 ভাব গোপন 
করিথ। বিল, 

“তুমি বণিয়াছিণে, হাফেজ বহমতের কন্যাকে গন বেগম বড ভালো 
বাসিতেন | ঠিশি তাহাকে ধাচাইখাব নিমিত কোনে। চেষ্ট। করিলেন না কেন? 

তোফাণী। সোবান আল্লা! সে ধথ! তোাব কাছে বগিতে তো ভুলিমা 
গিঘাছি। আজ নবাধ বাডি আসিবেন বপিযা, যখন আমি এরফানী আর 
পোহমানী আ'তরদান গোগাপধান সাফ করিতেছিপাম, তখন অমাদের বেগম 
এবং বুড! বেগমেন কাছে জগদঘ। বেগম আসিব। ধণিণেন থে আজ সুজা বাঁডি 
আ'সিবেন, হাফেজর মেয়েকে তফাৎ কর | বেগমরা তীহার কথা শুনিলেন 
না। তখন জগদস্বা বেগম কত ক'ত কথ! বণিপঃ ত। সকপ আমার মনেও নাই । 
তুমি সে দিন জিজ্ঞাসা করিযাছিলে কি না, যে আহার জগদস্বা নাম হইল কেন? 
সেই কথাট| যখন বলিতে আস্ত করিণ, তখন আমি কাঁন দিয়া তাহা শ্রনিতে 
লাগিসাম । যে জন্য তাহার এই কাফেরি নাম হইয়াছে, তাহা! এখন জানিতে 
পারিয়াছি। 

অমরসিংহ। কি জনক তাহার জগদশ্ব। নাম হইয়াছে ? 

তোফানী। এ জগদঘ্বা বেগমের পূর্ব নাম মেহেরউদ্লিস। ছিল । বিবাহের 
সময় আর একটা কি নায হইল । ওর স্থামী-পুত্রের সঙ্গে গর মিল ছিল 
না। ওর পুত্রের নাম মীরণ মিঞা! ছিল | নেই যীরণ মিঞা, জগদন্ব! মের 
একটা বুড়া বামনী আর জগব্বার পুত্রবধূ এবং কন্তাকে গার খার্টহইীতে 
ধরিয়া আনিযাছিল। জগ্হ্ষ! বেগম দেই জগ ঘামনীয় চীৎকার উনি 
তাহাকে এবং তাহার ধুন্বদ এবং ক্সাকে মীদষপের হা হইতে ব্সিইল। 


প্রথম খখ ১২৬ 


মীর়ণ আব ভাহাদিগের কিছু করিতে পারিল না । পরে সেই বুড়া! যামনীর 
স্বামী, একট! বীদী দ্বারা বুড়! বামনীকে গলান দা দিয়া মরিতে বলিয়। 
পাঠাইল । বুডা বামনীব স্থামী-পুত্র-জামাতা গঙ্গাষ ভূবিযা মনিজা। বুড়া 
বাননী বলি যে আমি গা দি দিয়া বখনে! এরিব না । আনাৰ স্বামীশ 
পুত্র-জামা'ঠা গঙ্গায় ভুবিয়া মধিয়াঞ্ছে । তাহার ভণ্ড হইখা পাছে গাছে 
খাকিবে। আমি নাববতসব পরে তাহাদের পিগড দিয়া মর্রিব। তৎপয়ে 
এই জগনম্বা বেগম, বুড়া বামনীকে তাঁহীন বন্য। এবং পুত্রষ্ধূসহ কািতে 
পাঁঠাইয়া দিল । তাঁহারা এখনে। কাশীতে আছে। সেই 09 খাননী কাশী 
হাইবাল সময বণিযাছিপ, ৫১ আমি যদি সতী হই, তলে দ্বপাচাপ মীবণ বিনাঁ 
মেঘে বজ্জাথাত হুইবা মধিবে | ইহাপ কক দিন পনে সত সত।ই' বিনাশমেখে 
প্াঘাও হইলা মীবখেল মুছা হইল । তখন শীবণেব ম। মান কপিল যে। 
এই বামনী আসল খোদার বন কি পেগন্থব হইবেন । সেই গগ্য নিজের 
নাম ছািযা দিষা, বুডা পামনীব কাফেনি নাম নিজে নিখাছে। 

অমরসিংহ বিশ্ষে একা গ্রতাল নহিভ তোফানীন এই সক কথা শ্রবণ 
করিতেছিণ | তোফানীব খাব্যাবসা,ন লে ম্পন্গহীন পুতংশের গা গাডাইধা 
বহিপ ৷ এক একবান কাভার মনে হইঠে শাগিপ যে, এ স্বপ্ন । আমার জননী, 
শ্রী এবং ভম্ী আপন আপন ধর্ম সংনক্ষণ পূর্বক পরম পণ্তি কাশীধামে অবস্থান 
করিতেছেন । এ জীখনেই আবার আমার তাহাদের সহি সাক্ষাৎ হইবে। 
হাষেজ-বাপাব উদ্ধাবার্থ মামি প্রাণ বিসএন করিতে প্রস্বত হইদাছিগাম বলিয়াই 
কি ভগবান আমাকে তাহারই পুরস্কার প্রদান কর্িণেন 1 51 পরমেশ্বর তোমার 
ইচ্ছাধ কি না হইতে পাবে 1” 

এইবপ চিন্তা কবিতে করিতে অমরসিংহের মনে খিলনিধ ভাবের উদয় 
&ইতে গাগিজ। হঠাৎ তাহার ইচ্ছ। হইগ থে, সে একবার হাফেজ-৭ ন্দিনীর 

মৃত্-শব দেখিবে। 

তোফানী অমর সিংহকে তদবস্থ দেখিয়া, বার্গার তাকাকে জিজাল] করিতে 
লাগিল,--'তুমি চুপ করিয়া ছিলে কেন ? 

অমরগিঃহ তোঁফাদীর সে প্রশ্নের কোনো গ্রত্যুতর প্রধান না করিয়া, হাফেজ" 
নঙ্গিনীকে কোগায় লমাধিশ্থ কর্জিতে রায় গিয়াছে, তাহাই দিজ্ঞাল। কর্গির। 

তোকানী।বলিল, 'খোরমহলের পশ্চিমদিগের বাগিচা তাহাকে কবর ধিধে |" 

/ ধোর্ধনফ্লট! কোন্‌ ছিকে ? 


১২৪ অযোঙ্্যার বেগম 


তোফানী। (অঙ্গুলি নির্ধেশ করিয়া! ) এ যে বাড়ি গেখা! যাধ/-এঁটাই 
খোরমহল। 

অমরপসিংহ তোফানীকে আর দ্বিতীয় কথ! না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ খোর্দমহলের 
দিকে ধাবিত হুইপ । 

তোঁফানী তাহাকে হঠাৎ এই প্রকার দ্রতপদে চলিয়া! যাইতে দেখিয়া, 
কতকদুর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু ্মমরসিংহের অনুসরণ করিবার 
সাধ্য তাহার হইল না। অমবসিংহ অত্যন্ত ভ্রুতপদে চলিয়াছে। অত্যল্ল সময় 
মধ্যে অমরসিংহ প্রান অনৃষ্ত হইল | তোঁফানী পশ্চাৎ হইতে প্রথমতঃ চীৎকার 
করিয়া বলিতে লাগিল, “কোথায় চলিলে ? 


কিন্তু অমরসিংহ একবারে অদ্ৃষ্ঠ হইলে পর, সে আপন। আপনি বলিতে 
লাগিল,--'সোবান্‌ আল্লা! এত কষ্ট করিয়া আঙ্গ এই গোলমালের মধ্যেও 
অন্দরের বাহিরে আসিলাম ১ কিন্তু আমাদের আলল কথাব কিছুই ঠিক 
হইগ না।, 

তোফানী অনেকক্ষণ পধস্ত পুফরিণীর পাড়ে ঈাড়াইথা চিন্তা করিতে লাগিল । 
এক একবার সে মনে করিতে লাগিল যে, হয তে! অমরসিংহ এখনই আবার 
প্রত্যাবর্তন করিবে । সে অমরসিংহের বর্তমান আচরণের মর্মভেদ করিতে 
সমর্থ। হইণ না। কিন্ত যখন দেখিপ যে, এক ঘণ্টা কি দেড ঘণ্টার মধ্যেও 
অমর়সিংহ প্রত্যাবর্তন করিল না, তখন সে কোপাবিষ্ট ভইগ, এবং অমরমিংকে 
লক্ষ্য কবির! গাণি বর্ষণ করিতে করিতে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল । আপন 
শয়ন গ্রকোষ্ঠে প্রবেশানন্তব আপনা আপনি বলিল,--'শাণ। বামন্‌ আবার কাল 
বৈকালে যখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আঁলিবে, তখন বুঝিবে তোফেজ্জাল 
উন্নিস৷ কেমন লৌক ! তোমাকে আচ্ছা শান্তি দিব ।+ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
উত্তেজিত মন 


অমরসিংহের মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত হুইর1 পড়িয়াছে। হর্ষ, ঘিষাঘ, 
সবপা, দয়! এবং বিঘ্বেষ সকল প্রকারের বিকদ্ধ হুদয়াবেগে তাহার মম উদ্বেলিত 
হইতে লাগিল। 


হাফেজ-দন্দিনীর মৃত্ু-লবাঘ শ্রবণ তাহার মন বিধায় পূর্ণ হইথাছে। 


প্রথম খও ১৫ 


'কিন্তু সেই বিষাদের সঙ্গ সঙ্গে আবার হাফেজশনর্দিসীয় বীরত্বের বিষয় চিন্তা 
করিয়া যন জানন্দে পুলকিত হুইয়! উঠিল। হাফেছ-নন্দিনলী পিতৃবৈরী 
বিনাশ করিয। স্বর্গে গিয়াছেন। মানব জীবনে ইহা! অপেক্গ। আর অধিকতর 
ক্ষখের বিষয় কি হইতে পারে ? 

সজাউদ্দৌলার প্রতি তাঁহার বড় স্বধা উপস্থিতূহইল | জগদদ্ব। বেগমের 
প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধ। হইল | জগাদন্ব! বেগমের সাহাযোই তাহার জননী 
ভল্লী এবং স্ত্রী আপন আপন ধর্মরক্ষণে কৃতকার্য হইয়া এখন পরম পবিভ্র কাশী" 
ধাঁমে বাস করিতেছেন । জগরন্া। বেগম তাহার ক্সননীকে দেবতা বলিয়া মলে 
করেন। তাহার জননীর নাম পযন্ত ধারণ করিতেছেন । তাহার জননী সত্য 
সত্যই দেবী। তীহার অভিসম্পাতে বিনা-মেঘে ব্রপাঁত হইয়া মীরণের মৃত্য 
হইয়াছে । এখন কাশীধামে চপ্রিয়। গেলেই আপন জননী ভগ্গী এবং স্ত্রীর সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে | কি স্মুথের বিষয় ! এই চিন্তা অমরসিংহের অস্ুরে আনন্দধারি 
বর্ষণ কিতে লাগিণ। 

এই সকপ চিন্তার শোতে তাহার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িল। 
সই উত্তেজিত মনে সে হাফেজ-নদ্দিনীর মৃতদেহ দেখিবার নিমিতত ফতপদে 
খোরমহলের পশ্চিমদিকের বাগানের মধ্যে প্রবেশ বরিল | বাগানের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াই চারি-পাচজন গোঁককে ম্বঙিক। খনন করিতে দেখিল | অমর” 
সিংহ সেই লোকদিগের নিকট যাইতে উদ্ভত হইলে 'তাহাধে4 মধ্যে দুইজন 
লোক তাহাকে তাড়াইরা দিবার নিমিত্ত সম্থুখে অগ্রসর ফইপ। কিন্তু তরবারি 
হত্তে অমরসিংহকে সিপাহীর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখিয়া গোলাম 
সস! তাঁহার গান্রম্পর্শ করিতে সাহস করিল না। তাহার! ছুইজম তাছা- 
দিগের সঙ্গী অন্ত তিনজন পোঁকের নিকট যাইয়া বঞ্গিল”- একজন সিপাহী 
'আলমিতেছে ।, 
তখন তাহার! প।চ-ছয়জন একত্র হ্ইয়। অমরসিংছের নিকট আলিয়া 
জিজ্ঞাস! ঝারিল।তুমি কেঃ কি চা & 

অমরসিংহ বলিল।-'আমি কিছু চাই না। তোমরা গোপনে কাহার স্বৃতশব 
এখানে আনিম্বাছ তাহা দেখিয়া যাইব ।” 

উপস্থিত লোকদিগের মধো হোসেন খা! সকলের গ্রে গাসিয়! বলিল, 
--নিবাবের জন্দয়ের একজন বাদী মৃত্যু হইয়াছে। তাহাকে আমরা কথ 
দিতে আনিয়াছি। 


১২৬ অযোধ্যার ধেগম 


অমরসিংহ । আমি সে বীদীকে একবার দেখিতে চাই । 

কোঁসেন খ1। আমর। সে বাদীর ৫াল কাহাকেও দেখাইব না । ইহার লাস 
কাহাকেও প্খোইতে উদ্জীর মাতৃ জ। খ। নিষেধ করিয়াছেন । 

অমবঠ্ধহি। আমি উজ্জীণ মাতু জা খাঁ হুকুম মানি না। আমাকে এই 
ম্বতের শব ণ। দেখাহীলে, (হশ্তন্থিত তবধাবি দেখাইয়|) এই তববাবি ঘ্বাব! 
তোঁমাদেন পা৮জনেরই ম।থ। কাটি | ফেশিব। 

অমবসিং&? কথা শুনিয়া, ভূৃত্যদিগের একটু ওয় হইল | তাহাবা বলিপ”- 
ধআপর্ন তবে এই মর| বার্দীটাকে একবাধ দেখিধা শীদ্র শী চগিয়া যাইবেন। 
মাতু জা] খা] খেন ইহা জাঁনিতে না পারেন। তিনি শুনিতে পাইণে নিশ্চয়ই 
আমাদের মাঁথ। কাট। যাইবে |” 

অমরসিংহ তখণ কিঞ্চিৎ অগ্রসব হইএ।, হাফেজ-বাপার মৃতদেহের নিকট 
যাইব দাড়ান । 

অশৌ (কিক বূপ-পাবণ্য-পবিপুণ সেই ক্ষুদ্র দেহথানি ভূমিতলে পড়িয়া 
রহিয়াছে । প্রয়ল্প মুখ্কমণ হইতে এখনো যেন মৃছু মৃছুহাসি বাহির 
ইইতেছে। চন্দ্রেপ বিজাণ মে যুখ-কমঞে নিপতিত হইয়া! শতগুণে তাহার 
লাখণ্য ঝি শিধাছে। খে হম্তথানি দ্বাব। বুঝে ছুরিকা বসাইয। দিয়াছিলেল, 
সেই দাঁক্ষণ হস্যখাণি এখনে! বুকের উপনই বহিণাছে । হোকম ভামজেদমালি 
খ। ছুরিখ।[ন কেবল হাত হইতে খসাইএ নিখ্ছিদ্নে। কিন্ত হাতখানি 
সেইভা?বই পড়িয়। আছে। 

অমরণিংং আঁনমেষ নেত্রে সেই স্প্দহান, খাক্যহীন মুখখানির দিকে চাহিয়। 
রহিল । তাহাধ পয়নদ্বণ হইতে অপর নিপতিত হইতে পাগিণ। 

কিছুকাণ পরে হোসেন খ। আসিয়া বলি”“সিপাহী সাহেব আমাদের গর্ভ 
খনন কৰা হইণাছে। এধন আপনি চগ্গিয! যান। মাতু্জ! খ"। ছানিতে 
পাঁবিপে আমাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবেন | 

অমরসিংহ তখন আর ছিতীয় কথ! ন! লিগা সেই স্থান হইতে চলিয়া 
গেল। ছুই-চারিমিনিট পরেই সে প্রকাষ্ড রাণ্তায় আসিয়া উঠিল। রাস্তায় 
উঠিয়াই ছত্রশিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিগিত্ক ক্রুতপদে বেই ভগ 
গৃহাডিমুখে ঘাবিত হইল । 

অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে গৃহে আলিয়া পৌছিল। গৃহের মধ ্রবেশ করিয়া 
দেখিণ যে ছত্রসিংহ সেখানে লাই। শুষ্ক গৃঙথ পড়িয়া রছ্যাছে। প্রণমতঃ 


প্রথম খণ্ড ১৭ 


গহ্বে' এদিক ওদিক ছত্বসিংহের অন্নসন্ধান কবিতে লাগিল। কিন্ত প্রা 
একঘপ্টা অনুসন্ধান করিয়াও তাভাকে কোখাও পাইল না। তখন আবার 
গৃছ্েব মধ্যে প্রবেশ পূর্বক একটু বিশ্রাম কধিতে গাগিল। 

অমরসিংহ্েব মন এখনে! বিধিধ চিন্তা উদ্বেছিত হইতেছিল। এখনে 
পর্বস্ত তহাব উত্তেজিত মন সাম্াবস্থ। প্রাগী হয় মাই) ৭৭ং জয়েই 
অপেক্গ।কৃত অধিকতব উত্তেজিত হইযা উঠিতেছে। অমরসিংক ছুত্াসিংচকে 
দেখিতে না পাই+, একবাধ মনে বনিল যে। ছহসিং হয় অগ্ঠসন্ধানে 
আবার বাহিয় হইবে। কিন্তু তাপ ভাবিয়া-চিহিয়। চস সংপল পগিহযাগ 
গৃবব বিশ্রামার্থ একখানি কন্ধ । পাতি] শয়ন করিশ। মনে ৭118 একটু নিদ্রা 
হইছ্জেই শবীবেব ক্লান্তি দুর হইবে। 

কিন্তু আঙ্গ আব তমসিংহেয় চক্ষে শিদ্রা নাই । শত চেই। বহিয়াও 
সে নিদ্রা যাইতে পাবিল ৭1 মন এইকপ উত্তেন্িত হইয়া! পড়িলে মান্ষের 
কখমে। নিদ্রা হয় না । অমরসিংহ শখা! হইতে আবার উঠিল । ভগ্ন গৃহের 
বাদ্ষেন্দাধ যাইয়া! একপার এদিকে আধার ওদিকে হাটিতে লাগিল । এইবপ 
হাটিতে ানিঠে তাহার উত্তোত মনে চিশ্গার ক্রোঙ প্রবাহিত হইতে থাগিল। 
সে মনে মনে বণিতে "গিলঃ-- 

“এখন আব হাফেজ-নন্দিশীব বিষধ তাবিণে কি হইবে? তিনি জেবলাল! 
ছিপেন। পিতৃবৈপী-বিনাশ এ নারখধর্ম পঙ্গা কবিগ। শ্বগে ৮ণিখা গিয়াছেন। 
নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গে গিগাছেন | তীহার নিমিভ্ব শোঁক করিব|র বোনে! 
কারণ নাই । 

“কিন্ত কি আশ্চয 1 এ্নিবাস পণ্ডিতের একটি ঝথও নিক্ষণ হইবার 
নছে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত দেবতা । ঠিনি বগিয়াছেন, দ্থার্থপরত। এবং 
কাপুরূধত। পরিহার পূর্বক সংসারের অপরাপর ঠোকের ফিত সাধনার্থ জীধন 
বিসর্জন করিগেই মান্য সণ স্থখের অধিকারী হুইডে পারে | আজ তামার 
জীবনে ত/হার কথা সম্পূর্ণ ফণিয়াছে | 

“আমি কে।নো পুরস্কায়ের কামন! করিয়া, হাফেজ-দন্দিপীন নিষিদ্ধ প্রাণ" 
বিসর্জন করিতে উদ্ভত হই নাই? ন্দুদ্ধ কেবল তাহার উপকারার্থ জীবন 
বিসর্জন করিব বণিয়। স্থির করিয়াছিপাধ। কিন্তু এই নগাভপ্রায় মনে স্থান 
গান করিয়াছিলাম ধগিয়াই কি পরমেশ্বর আমাকে আপতিত হুখশানি 
প্রদান করিলেন? জেহমহী মাতার ভীচরণ যে খর এ জীননে কখনে| দেখি 


১৮ অযোধ্যার বেগম 


পাইবঃ এইক্সপ আশ! তো! আমার মনে কোনোদিনও ছিল না। যে আশাগতা' 
সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল, আন্ত আবার তাহা! ফগশ্ছুলে পুনর্জাবিত হইল । 
এখন কাশীধামে চলিয়া! গেলে, বোধহয় নিশ্চয়ই জননী, ভঙ্দী এবং স্ত্রী সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে। তাঁর! নরপিশাচের হাতে পড়িয়াও আপন আপন ধর্ষ রক্ষা 
করিয়াছেন । পরম পবিত্র কাশীধামে এই চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বাস করিতেছেন । 
জনকাতুঙ্জ! বৈদেহী রাক্ষসপতির হন্তে নিপতিত হইয়াও যন্্রপে আপন সতীত্ব 
রক্ষ। করিয়াছিলেন, আমার জননী, ভগ্মী এবং স্ত্রীও সেই প্রকারে ধর্মরক্ষণে 
কৃতকার্ধ হইরাছেন। ইহা অপেক্ষাও আর আমার সুখের বিষয় কি হইতে 
পারে? রাজপদ প্রাপ্ত অপেক্ষাও এই শুভ সংবাদ আমাকে অধিকতর 
বিমপানন্দ প্রদান করিতেছে। 

ধন্ত পিতা নেহালসিংহ ! আমি তাহার চরণে বারশ্বার প্রণিপাত করি। 
নেহালসিংহই আমার গ্রকুত পিতার কার্য করিয়াছেন । তিনি অস্ত্র শিক্ষা প্রদান 
না করিলে, তীহার উত্তেজনায় সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন করিতে না শিখিলে, 
আমার হ্বদয়ের কাপুরুষত। এবং নীচাশয়ত! কখনো বিদুরিত হইত না। আমি 
এই সুখ-শাস্তি লাভের অধিকারী হইতে পারিতাম না। 

“পিত। বাল্যকাল হইতে যোড়শ বর্ষ পধস্ত সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, বেদ, বেদাস্ত 
গ্রৃতি সকল শান্্ই আমাকে শিখাইয়াছিলেন ৷ কিন্তু সে শান্তরাধ্যযন দ্বারা কি 
আমার হৃদয়ের কাপুরুষতা৷ দূর হইয়াছিল? 

“আমার সতেরো! বৎসর বগ্নসের সমবু আমার সাক্ষাতে আমার জননী, ভগ্নী 
এবং আরকে নরপিশাচেরা ধরিয়া লইর। গেল। আর আমি তয় ও 
ত্রাসে চুপ করির। রহিলাম ? কি ঘ্বণিত জীবন ! কি স্ব্বণিত কার্ধই করিয়া 
ছিলাম! 

“দূর হউক ন্যারশীন্্। অধঃপাতে বাউক দর্শন | স্যার ও দর্শনশান্র অধ্যয়ন 
সবার! মান্য কখনো মানুষ হইতে পারে না। এ সংসার হইতে ন্যায়, ঘর্শন, 
সাহিত্য, বেদ, ব্দোস্ত, বিলুপ্ত হউক, বিনষ্ট হউক। ন্ায-প্রণেতা দর্শপ- 
প্রণেতা তোমরা অধংপাতে যাঁও। এ সংসারে ফেন তোমাদের নাম কেহ 
শুনিতে না পার । তোমরা স্তার, দর্শন প্রপরন করিয়া! জগতের কি উপকার 
করিয়াছ? এ 
'আমি আর ন্থায়শর্শন ম্পর্শও করিব না। স্তাহশান্ত্ের খাতা যেখানে 
গাইব পুড়াইয়! ফেলিব। দুর হউক শাহ । দংসারে শাস্ত্রে কোনো! গ্রন্থ. 
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জন নাই । সংসারে কেবল শন্ত্র চাই । শক্ত মত্তকে বহন করিব--শান্ পদতলে 
দলন করির 1, 

অমরদিংহ মনে মনে এইকপ বলিতে বলিতে, "শাস্ত্র পদতণে দলন করিব” 
বলিয়া ভূমিতলে পদাঘাত করিবাণাত্র ছত্রসিংহ্র গঙ্গার কল্মক তাহার পদতলে 
পড়িয়া মড় মড় করিয়া ভাঙিয়া গেঁল। ছত্রসিধহ বৌধহ্য গৃহ হইতে 
বাহিরে যাঁইবার সময় গীজীয় দম দিয়া কলকী তলক্রমে বারেন্দায় ফেলিয়া 
গিয়াছিল। হঠাৎ সে কলকি এখন অমরদিংহের পদতলে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল । 

কগকি পদতলে পড়িব মাত্র অমরসিংহের চিস্তার আোতে একটু বাধা পড়িল, 
মনের উচ্ছ্বসিত বেগ একটু থামিল। অকন্মাৎ ছত্রসিংহের গীজ। খাওয়ার অত্যাস 
মনে পড়িয়া একটু স্বণা উপস্থিত হইল। তখন চিন্তার জোত আবার অন্তদিকে 
চলিল। অমরসিংহ একটু ইতন্ততঃ করিয়! আবায় মনে মনে বণিতে লাগিল”. 

“না, বড় অন্তায় কার্ধ করিয়াছি। অনর্থক শান্তর গ্রণেতাদিগকে নিন্দা 
করিলাম । উত্তেজিত মনের বেগ যে দিকে ধাবিত হয়, সেই দিকেই টঙ্গিতে 
থাকে । উত্তেজিত অবস্থায় মান্য কোনে বিষয়ের পঙ্গাপক্গ দেখিতে পায় না) 
কেবল একপক্ষই দেখে। 

'শান্্রশিক্ষা ভিন্ন কেবল শক্ত্-শিক্ষা দ্বারা মানব মনুত্তত্ব লাভ করিতে 
পারে না। শান্ত, শস্ত্র উভয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে। ছত্রসিংহ অন্্র-শিক্ষা 
কন্ধিরাছে, তাহাব হাদযও অত্যন্ত দয়াগীল, কিন্ত কর্ডব্যাকণব্য তো সে কিছুই 
অবধারণ করিতে পারে না। সে একপ্রকার পশু-জীবন যাপন করিতেছে । 

“আমি যদি বাগ্যকালে শাস্াধ্যয়ন ন! করিতাধ, তবে, পরে এই অন্ত শিক্ষা 
্বার। আমার জীবনে কি'কি লাভ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে সমর্থ হইতাম না. । 

“কি অন্তার কার্ধ করিলাম। শাস্ত্র পদতলে দলন। আমার মুখ হইতে এই 
কথা বাহির হইল । এ সংসারের পাপ ও অত্যাচার সময়ে সময়ে মা্গযকে 
এতদূর উত্তেজিত করে যে, মান্য একেবারে আত্মবিস্বত হয! পড়ে । এ 

ংসারে অন্তের পাপ, অস্তের অত্যাচার আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে । 

'আজ সথজাউদৌলার অত্যাচার আমাকে একদুর উত্তেজিত করিয়াছে যে 
আমি আখ্মবিশ্বত হইয়া শান্্রকারদিগকে নিন্দা করিলাম, শান্েরও নিন্ম 
করিলাম । শান্নিশ্দা ছারা লোকের অধোগতি হ। আমারও নিশ্চয়ই 
অধোরর্তি হইবে । | | 
অধযোধ্া।-*”৪ 
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“হে শান্তর প্রণেতা খধিগগ, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মলের 
উত্তেজনায় আপনাদিগকে নিন্দা করিয়াছি । ক্ষমা করুন। ক্ষমা ককুন--গমা 
করন। . 
অমরসিধহ যখন চিন্তায় একেবারে নিমগ্ন হইয়া! ভগ গাজীর কলির নিকট 
গলাড়াইয়াছিল, তখন তাহার মুখ হইতে স্পট্টরূপে ক্ষমা করুন-_ক্ষম' করুন 
এই শব্দ কয়েকটি আপনা-আপনি নির্গত হইতেছিল | সেই সময়ে অকম্মাৎ 
ছয্রসিংহ দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া! অমরসিংহের গল! জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে 
লাগিল-- 

“ভাই তুমি এত ছুঃখিত হইয়াছ কেন? তুমিবারস্বার আমার নিকট 
ক্ষমা চাহিতেছ কেন 1 আমি যে তোমাকে জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম 
সেই আমার পরম সৌভাগ্য । তুমি আমার পঞ্চাশট। গ|জার কলকি ভাঙিলেও 
আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। একটা গাঁজার কলকি না৷ হয় ভাঙ্যাই 
গিয়াছে । তাহাতে আর কি ক্ষতি হইবে? তোমার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া 
নবাবের লোকের! তোমাকে কবর দিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়।ই আমি বড় ব্যস্ত 
হইয়া আসিয়াছি। তোমার মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইবার নিমিত্ব কেবল 
কোদালি তল্লাশ করিতেছিলাম। কিন্তু আমি যাহা শুনিয়াছি সে সকলই মিথ্যা 
এখন তোমাকে দেধিতে পাইয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল ।, 

এই বলিতে বঞ্গিতে ছত্রসিংহ অমরসিংহকে আপন বুকের মধ্যে টাঁনিতে 
লাগিল । 

অমরসিংহ তাহার বর্তমান আচরণেব মর্মভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া, অবাক 
হইয়া রহিল। কিছুকাল পরে আমরসিংহ, ছত্রসিংহকে জিজাঁদাক রিল, তুমি 
কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমার কথার তো! কোনো অর্থই বুঝিতে 
পারিতেছি না ।' 

ছত্রসিংহ তাড়াতাড়ি বলিস--ভাই, আমি মনে করিয়াছিলাম, নবাব বাড়ির 
লোকেরা তোমার প্রাপবধ করিয়া॥ তোমাকেই গোরস্থানে নিয়া, কবর 
বিয়াছে। তাই তোমার মৃত শব কবর হইতে উঠাইবার নিমিত্ত সমন্ত রাত্রি 
কেবল কোদালি ্লীশ করিয়াছি । কিন্তু এখানে আলিয়াই তোয়াকে 
'দেখিতে পাইলাম । ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে আলিঙগন.ফরিবার 
নিমিত্ত তৌমার কাছে আদিলেই, তৃমি আমার দিকে চাহিয়া! "মা বরদ-. 
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'্ষমা করুন,স্বলিতেছিলে । তুমি বারস্বার ক্ষমা চাছিতেছ ফেন 1 দা হয় 
'আমায় একটা গীজ্ার কলকি ভাঙিয়াই গিরাছে। কলকিটা ভাঙিয়াছে বলিয়া কি 
'আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিব | কলকি ভাঙিমাছে বলিয়া তোমার মনে বুঝি 
বড় ভয় হইয়াছিল যে, পাছে আবার সে বৎসবের স্তায় এক কৃকক্দের কাণ্ড 
উপস্থিত হয়। ভাই, তোমার ভয় নাই। আমি তোমাকে কিছু বলিব না। 
সে বৎসর এরফান আলির সেই ছোকরা ইচ্ছা পূর্বক আমার কলকিটা 
ভাঙিয়াছিল। তাই সেই ছুষ্ট ছোঁড়াকে এক চপেটাঘাতে প্রায় ধমালয়ে প্রেরণ 
কিয়াছিলগাম ।” 

অম্বসিং্হ ছত্রসিংহকে আবার জিজ্ঞাসা করিল,-'তুমি কোথায় গিয়াছিলে 
কাহার নিকট শুনিরাছিলে যে নবাবের লোকেরা আমার প্রাণ বধ 
করিয়াছে ?” 

ছত্রসিংহ বলিল,-'তুমি গ্রথম রাত্রে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে পর, 
আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিনম, আজ তো তুমি স্ত্রীলোকের বেশে নবাধের 
অন্ধের মধ্যে যাইয়া তাঁহার গ্রাণ নষ্ট করিবে। কিন্তু অন্দরের মধ্য হইতে 
তুমি প্রাণ বীচাইয়া বাহির হইতে পার কি না, তাহাই জানিবাপ্স জন্ত বড় 
ইচ্ছা হইল। আমি সেই জন্য তোমার পিছে পিছে নবার বাড়ির দিকে 
গেলাম। তুমি বলিয়া! গিয়াছিলে যে নবাঁব বাড়ির নিকটস্থ একটা পুফরিণীয় 
পাড়ে তোমার সহিত সেই বাদীটার সাক্ষাৎ হইবে । আঁমি নবাব বাড়ির 
'নিকট যাইয়া, সেই পুফ্ধরিণী তল্লাশ করিতে লাগিলাম । অবশেষে স্ঘর বাস্তার 
দক্ষিণদিকে একটা পুকুর দেখিতে পাইয়া, সেই পুকুরের পাড়ে বাইয়া 
ধাড়াইলাম। কিন্তু তোমাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। | 

অমরসিংহ ছত্রসিংহের কথায় বাধ! দিয়া বলিল, সদর বাভার উদ্ভয় দিকের 
পুধরিণীর পাড়ে যাইয়া! আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম। তুমি ভুলক্রমে 
অক্ষিণ দিকের পুক্রিদীরর পাড়ে গির়াছিলে। তাহাতেই আমাকে টিভি 
পাও নাই 1, 

ছত্রসিংহ ঘলিল,-- 'তবে তাহাই হইবে। আমি সেই দক্গিণ রর 
পুক্কর্ণীর চারিপাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্ত কোথাও তোমাকে 
'আর দেখিতে পাইলাম না। . প্রায় ছুই ঘণ্টা পরে সেই পুরিণীর নিকট দি 
উদ্ীর মাতা খাঁকে বঙ্গিশ নিকে বাইত রেধিলাম।: মাতু ছা! বার দে 
যা একটি লোক লষ্ঠন হাতে করিয়া! যাইতেছিল'। আমি বড় আশ্চর্য জুইগাম.) 
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মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, মাতু্জ1! খা এইভাষে গোপনে কোথায় 
চলিয়াছে? মাতু্জা খাকে কোথাও যাইতে হইলে তাহার আগে-পাছে 
পঞ্চাশ জন লোক চলে। 

“ইহার প্রায় একঘণ্ট1 পরে মাতৃ্জা খ1 আর-একজন ভদ্রলোককে লঙ্গে 
করিয়। পুনর্বার নবাব বাড়ি ফিরিয়া চলিল। 

“মাতু্জা খার সঙ্গী সেই ভদ্র মুলমানটিকে আমি আর কখনো দেখি নাই । 
সেকে তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু মাত! খা! এবং সেই ভদ্রপোকটি 
চুপি চুপি কথ! বপিতে বশিতে যাইতেছিল। পথে মাতুণ্জা খা সেই 
ভদ্রলোঁকটিকে বশিল, হেকিম সাহেব, নবাবের শরীর তো বড অধিক জখম হয় 
নাই। একটু ক্ষুদ্র জখম হইগাছে বুঝিতে পারি না» ইহাতে নবাব কেন এত 
ছট্‌ ফট করিতেছেন । আর যে জখম করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 

“এই কথা শুনিয়া আমার প্রাথ উড়িয়া গেল । আমি তখন মনে করিলাম 
ধে, নবাবের প্রানবধ করিতে যাইয়া» তুমি তাহার প্রাণ ন্ট করিতে পার নাই, 
কেবল ক্ষুত্র জখম করিয়াছ। কিন্তু তৌমার প্রাণ তাহার] নষ্ট করিয়াছে । 

“তোমার মৃত্যু হইরাছে মনে করিয়া, আমার চক্ষের জন পড়িতে লাগিল। 
কিন্তু তোমার মৃত শব দেখিবার নিগিত্ত বড় ইচ্ছা হইল। আমি সেই জন্ত 
নব।ব খাড়ির সদর দরজ|র বাহিরে যাইয়। প্লাড়াইলাম | মনে করিলাম, সদর 
দরজ! দিয়াই তোখার ম্বৃত শব ছিরে লইয়া যাইবে । কিন্তু ছুই-তিন ঘণ্টার 
মধ্যেও কাহাকে কোনে। মৃত শব বাহিরে ইরা যাইতে দেখিণাম না। তখন 
মনে করিণাম যে হয়তে। প্রাতঃকালে তোমার মৃত শব বাহির করিবে । 

'এইরূপ মনে করিয়া, আমি খোর্দমহণের নিকটস্থিত বাত্ত। দিয়া সোজাপথে 
গৃহে আদিতেছিণাম। পথে দেখিলাম চারি-পাচজন পোক কোদাণি হাতে 
করিয়। নবাব বাঁড়ির দিকে যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একটা লে।ক অন্তান্ত 
সঙ্গী লোকেপ্ নিকট বিল, এটা বুঝি কাঞ্চের ছিল। নাহলে কবর দেওয়ার 
মম মোল্লা সাহেবকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া! দিত 

“ছ্িতীয় ব্যক্তি বলিল, কাফের ন! হইলে, গোরস্থানে কবর ন দির! এই 
আমবাগানে কবর দিবে কেন 1-- 

“ইহাদের কথ! শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই বোধ হইল যে এই কয়েকজন লোক 
তোমায় ম্বত শরীর নিকটস্থিত্ত আমাবাগামেয় মধ্যে গর্ত করিয়া পুতিয 
রাখ্য়াছে। 
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'আমি তখন খোর্ধমহলের পশ্চিমদিকের আমবাগীনের মধ্যে প্রবেশ 
করিলাম। ম্বৃত্তিক! খনন পূর্বক যে সেখানে নৃতন গর্ত করিয়াছে, তাহা 
চিহ্ন দেখিতে পাইলাম । সেই গর্ভই তোমার কব মনে করিয়া, তাহার 
পার্থ্ে বসিয়া কাদিতে লাগিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমায় মনে হইল যে, তুমি 
নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও বক্সারের যুদ্ধের সময় আমার প্রাণ 
বাঁচাইয়াছিলে। আর এখন আমিকি তোমার মৃত শরীর দাহ না কন্ধিয়া, 
এইভাবে ফেলিয়া যাইব? আমি মনে মনে স্থিত করিলাম ফে। কবর হইতে 
তোমার মৃত শরীর উঠাইব। পরে গঙ্গাপ্ঘ পাড়ে তোমার পরীর জালাইয়। দিক 
এখান হইতে চলিয়া যাইব। 

“এই স্থির করিয়াই একখান কোদালি লইয়া যাইতে এখানে আসিয়াছি। 
কিন্তু এখানে আসিয়াই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। তুমি বুঝি আমার 
গাজার কলকিটি ভাঙিয়া অত্যন্ত অগ্রস্তত হইয়া! পড়িয়াছ। ভাই, তোদ্ব 
ভর নাই। তুই নব!বকে জখম করিয়া যে আপন প্রাণ বাচাইয়৷ আসিয়াছিস্‌ 
সেই আমার স্থখের বিষয় । এখন চণ, আমরা এই রাত্রেই পলায়ন 
রুরি;) নহিলে আবার কাল সকালে তোমাকে ধৃত করিতে আসিবে ।, 

'অমরসিংহ ছুত্রসিংকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিল।- 'তোমাত্ ভয় 
নাই। আমিনবাবকে জখম করি নাই। নবাবের অন্দরের মধ্যে আমি 
প্রবেশ করিতেও পারি নাই। নবাব রাত্রে শয়নগ্রবোঁষ্ঠে প্রবেশ পূর্যক 
হাফেজ-নন্দিনীকে সেখানে আনাইয়াছিল। ইন্দ্রিয়াসক্ত নরপিশাচ হাফেজ-বালার 
হত্ত ধরিতে উদ্যত হইলে, তিনি আপন বেশরাশির মধ্য হইতে 
একখানি বিষাক্ত ছুরিকা বাহির করিয়া তন্ধার! প্রথমতঃ নবাবকে আঘাত 
করিলেন, তৎপরে সেই ছুরি দ্বীয় বক্ষে সংবিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন । 
খোরমহলের পশ্চিমদিকের আমবাগানে তুমি যে নৃতন কবর দেখিয়। আমিরাছ, 
সে হাফেছ্র-বালার সমাধিস্থান। আমি খ্বচক্ষে হাফেজ-বালার় মৃতদেহ সেখানে 
দেখিনা আসির়াছি।, 

ছত্রসিংহ অশিক্ষিত হইলেও তাহার হৃধয় অত্যন্ত কোমল । হাফেজ-ধালার 
্বত্যু সংবাদ 'শ্রবণে তাহার স্বর বড়ই বিগলিত হইল। সে কিছু 
উততেক্িত হইয়া বলিল” “তবে শাল! উত্জীরের মৃত্যু হয় নাই? শালাকে 
খুন না করিয়া, আমরা এখান হইতে যাইব না। এমন হুন্রী মেয়েটি 
অরিরা গেল। এই শালার জন্তই তো! যেকেটি যরিগ ! শালাকে অবহ্ 
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খুন করিতে হইবে। ভাই অমর, এবার শাল! উদ্মীরকে খুন করিবার ভার 
আমি লইগাম। তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তোমার অল্প বয়স। 
তুমি বাচিয়া থাক । আমার বাট বৎসর বয়স হইয়াছে, আমার স্ত্রী নাই, পুত্র 
নাই, আমি নাহয় এখন মরিব |, 

অমরসিংহ ছত্রসিংহকে থামাইয়া, বলিল যে, উিজীর ক্থজাউদ্দৌলাকে আর 
খুন করিতে হইবে না। হাফেজ-নন্দিনীই তাহার পিতৃবৈরী বিনাশ করিয়া 
গিয়াছেন | যে ছুরিক। ঘারা তিনি নবাধকে জখম করিয়াছেন, সে ছুরির 
অগ্রভাগে বিষ ছিল । হেকিম আমজেদ আলি খা সে বিষ পরীক্ষা করিয়া 
বলিয়াছেন যে, ছয় কি সাত মাসের অধিককাল উজীর বাচিবেন না। ছুরিকার 
অগ্রভাগের বিষ শরীরের ঝক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে তখন সাপের বিষের 
ন্যায়কার্ধ করে; আর বিষের পরিমান অল্প হইলে শরীরের সমুদয় মাংস 
ক্রমে পচিয়া যায় । নবাবের শরীরের মাংস ক্রমে ক্রমে পচিতে থাকিবে, পরে 
তাহার মৃত্যু হইবে ।, 

অমরসিংহের এই বথা শুনিয়া ছত্রসিংহ বলিল, তবে ভালোই হইয়াছে । 
কিন্ত এখন কি করিবে বল।, 

অধরসিংহ বগিল,-- দাদা, ভগবান আমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া আমাকে 
এখন সকল স্তবখেরই অধিকারী করিয়াছেন । এই বর্তমান ঘটনা উপলক্ষে 
আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার জননী ভগ্নী এবং স্ত্রী জীবিত আছেন। 
তাহারা সকলেই আপন আপন ধর্ম রক্ষা! করিয়া, পরম পবিত্র কাগীধামে বাঁস 
করিতেছেন । এখন প্রথমতঃ প্রয়্াগে যাইয়া! দিদি চাদকুমারীকে সঙ্গে 
করিয়া কামিধামে চলিয়া! যাইব । আর এই অর্থলোভী ঈসট ইত্ডিযা কোম্পানির 
অধীনে চাকরি করিব না। চল* রাত্রি প্রভাতেই আমর! এখান হইতে 
চঙগিয়া যাই ।* 

ইহার পর ছত্রসিংহ অমরসিংহের নিকট আদ্যোপাস্ত সমু বিবরণ 
শ্রবণ করিল। উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ইহারা ছুইজনে চাকদসি 
পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া! যাওয়াই স্থির করিল। ইহাদের কখোপকথনে রাত্রি 
অবসান হইল। অন্তকায় নিশাবসামের সঙ্গে সঙ্গে অমর়সিংহের জীবনের 
অমানিশা অবসান হইল। তীহার জীধন-গগনে পারিবারিক-সম্থিলনপ্মুখ: 
সুর্থের উদয় হইল । এ স্ুখ-হূর্য জীবন থাকিতে কখনো অস্ত যায়না । 
সাচার ধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনে এ হুখন্ছূ্রের মধ্যাহও নাই অপরাইট্ও নাই 


প্রথম খণ্ড ১৩৫ 


নর্বদাই প্রভাত-মূর্ধ বলিয়া বোধ হয়। এ প্রভাত-চুর্ব হইতে সর্ধদাই হগয় 
্র্ুকর প্রভাত-রশ্মি বিকীর্ণ হইতে থাকে । সেই চি্-প্রভাত-রশ্মি সিবৃত্তি- 
সভ্ভূত শান্থিগ্বরপ প্রভাত-সমীরণ সহ সশ্মিলিত হইলেই, গৃহীয় জীবন সর্ধদা 
আনন্দের হিল্লোণে ভাসিতে থাকে । 


যোঁড়শ অধ্যায় 
বারাণসী 


অধাড় মাস। . বর্যাকাল সমুপন্থিত হইঘ়াছে। গঙ্গা বেগে প্রবাহিত 
ইইতেছে। বরুণা জনশৃন্ত ছিল। আজ কাল বরুণাও জলে পরিপূর্ণ। এখন 
দিন দিনই গঙ্গার বেগ বৃদ্ধি হইতেছে। গঙ্গার পশ্চিম পার্থ পঞ্চ ক্রোঙী, 
কাশ ।. কশী€ত গজারপাড়ে স্থানে স্থানে প্রস্তর এবং ইষ্টক নিগিত শত শত 
ঘাট রহিয়াছে । এখন গঙ্গার তট পর্যস্ত জল পূর্ণ | নদীর গর্ভস্থ এবং উভয় 
পার্থাস্থিত চয় সকল জলে ডুবিয়। গিয়াছে । ইষ্টক ও প্রস্তর নিগ্িত ঘাটের" 
নিয়ের সমুদয় সিঁড়িই জল নিমগ্ন হা রহিয়াছে । কেবল ছুই-একটি সিড়ি 
জলের উপরে দেখ! যার । 

ফাস্তন চৈত্রমাসে নদী হইতে উপরে উঠিতে হইলে, সিঁড়ি বাহিষা উঠিতে 
হয়। মনেহয় যেন নিয় ধয়াতপ হইতে পর্বতে উঠিতেছি। কিন্ত 
বর্ধাকানে নদীর জন বৃদ্ধি হইয়াছে | নদী হইতে পাড়ে উঠিতে কান 
আর গিড় বাহিতে হয় না। 

প্রাতকালে কাশির প্রত্যেক ঘাটই লোকারব্যে পদ্ষিপূর্ম হইর1 থাকে! এ 
লোকাঃন্যের কোলাহল বেগ! দশ ঘটিফার পূর্বে আয় শেষ হয় না। কেহ 
সান করিরা! উঠিরা, পিতৃশ্পিতামহের তর্পণ করিতেছেন । কেহ স্সানের পদ 
ঘাটে বপিয়। স্তব পাঠ করিতেছেন । কোনে! কোনে! খাটে বলিয়া পর্তিতঙগণ এবং 
বৈদিকগখ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন? নানাছন্দোবন্দে সামবেধ গান ক্গিতেছেন। 
কেহ বা উচ্দৈত্বরে মন্ত্র পাঁচ করিতেছেন । ইহাদের কাহারও মুখের 
উচ্চারিত ক! ছুম্পে্ট রূপে বুবিবার সাধ্য দাই । গঙ্গায় পাড়ে গাড়াইলে, 
কেবগ' বিবিধ প্রকারের অন্পইই শব কের মধ্যে প্রবেশ কয়ে । কিভ সেই 
অন্দ্ট শব এক প্রকার সজীতের প্তার বৌধ হয়। সে এক মনোহর সঙ্গীত |. 


১৩৬ অযোধ্যার বেগম 


বাছুতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উচ্চারিত শব সংমিলিত হইরা এক মধুর সঙ্গীত 
উৎপাদন করিতেছে । বিশেষ চিন্তা এবং মনোযোগ পূর্বক এ সঙ্গীত শ্রবণ 
করিলে, এই কয়েকটি কথা ইহার মধ্যে সুম্পট্টরূপে শুনিতে পাঁওয়া যায়_- 
“তিনি আছেন-_মানব মগ্ডলীর এই সম্মিলিত স্তব-স্ঁতি-বায়ু তীহীরই 
আদেশে তাহার নিকট বহন করিতেছে । 

পরমপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বাবাঁণসী অতি গ্রাচীন স্থান। সাধ ছুই সহত্র বৎসর 
পূর্বে মহধি গৌতম এখানে বসিয়! নির্বাণমুক্তি“প্রতিপাদক-মত প্রচার করিয়া- 
ছিলেন । কিস্তু গৌতমের মত প্রচারের পূর্েও কাশী পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া 
ভারতে পরিচিত ছিল। 

যখন বৌদ্ধদিগের মধ্যে মতের বিভিন্নতা জম্মিল, তখন আধার প্রাচীন হিন্দুধর্ম 
কাশীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিল । পঞ্চ ক্রোণী কানী যে কেবল ভারতবা সিদিগেষ 
নিকট পরিচিত ছিল, তাহা নহে। বার শত বংসর পূর্বে চীন দেশীয় বৌদ্ধগণ 
তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেন। তখন অন্যুন ত্রিশটি 
বৌদ্ধাশ্রম এবং শতাধিক প্রাচীন হিন্দু দেবালয় দ্বারা এই পরম পবিত্র স্থান 
স্থুশোভিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের আক্রমণের পয় হইতে অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে । এখন খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কি কাণীর আর সেই পূর্বের অবস্থা 
আছে? পূর্ধের শত শত দেবমন্দির, শত শত বৌদ্ধাশ্রম, দীর্ঘকাল যাবৎ ভূগর্ডে 
কিছ নদীগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। 

ধর্মের নামে» সত্োর নামে, এখানে কত শত সংগ্রাম হুইয়! গিয়াছে । প্রা 
এগার শত বংসর পুর্বে শঙ্করাচার্ঘ কাশী হইতে বৌদ্ধধর্মের সকল চিহ্ন লোপ 
করিয়া, শৈবধর্ম সংস্থাপন করিলেন । সেই সময় হইতেই বরুণার উত্তর পারে 
কাশী সংস্থাপিত হইপ, বৌদ্ধাত্রম সকণ দক্ষিণ পার্খে রহিল । 

বরুণার উত্তর পার্বস্থিত এই নব কাঁশীতে ১৭৭৪ খুঃ অন্ধের জুগাই মাসের 
প্রারভ্ে, অর্থাৎ বাংলা আবাঢ় মাসের শেষভাগে, একদিন প্রাকালে 
একজন মন্্া্ত রমণী প্রকাশ্য ব।জপথ দিয়া অপধ তিনটি ভদ্র মহিলার সম" 
ভিব্যাহারে গঞ্গানান করিতে যাইতেছেন। প্রাগুক্ত ভত্্রমহিগাব্রর ভিন্ন 
এই সন্ান্তা রমণীর সঙ্গে আর চারি-পাচজন দাসীও ছিল। রাহাঁর অন্যান 
লোক ইহাদিগকে মেখিলেই, রাস্তার একপার্থে সরি যাইয়া, সমথাস্তা রম়দীয 
গমন-পথ পরিকার করিয়া দিত । হরি রাখার কোঁমো লোক এই রমণীর গমন” 
পথ হইতে সতরিয়া না যাইত, তবে তথ্পাৎ রাস্তার অন্তান্ত লোক এবং রাস্তার 
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পার্্স্থিত দৌকানী পসারিগণ তাহাকে তিরন্ধার করিয়া! বলিত। -'আহাম্মকঃ 
চক্র নাই? কে যাইতেছেন দেখ, না? পথ ছাড়িয়া! দে।” 

এ রমণী প্রত্যহ প্রাতঃকানেই এই প্রকার প্রাগুক্ত ভন্ত্রমকিঞীত্রয় এবং 
চারি*্পাচজন দাসী সমভিব্যাহারে গঞ্গায প্রাতঃক্ান করিতে যাইতেন। শহক্গে 
বিশেষ কোনে! গোলযোগ উপস্থিত ন! হইলে, কোনে। পুরুষ ইহার সঙ্গে ত্বানের 
সময় গঙ্গার ঘাট পর্বস্ত বাইত না। গঙ্গার ঘাটে যাইবার সময় রাস্তার সমুদয় 
ধলোক এবং রাস্তার পার্খস্থিত দৌকানী-্সশারিগণ ইহাকে দেখিষামাত্র 
.করযোড়ে প্রণাম করিত। কেহ কেহ কখনোও কখনোও সম্মুখে আসিয়া ইহার 
চরণতলে লুটাইয়া পড়িত। ইহার পরিচ্ছদ কাণী এবং প্রযাগ অঞলের স্ত্রী” 
লোকদিগের পরিচ্ছদের ন্যায় ছিল। কিন্তু ইহার সঙ্গের অপর তিনটি ভর্- 
মহিলার পরিচ্ছদ দেখিলে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বজদেশের স্ত্রীলোক বলিয়া! ঘোধ 
হইত । 

রমণী এবং তাহার সঙ্গিনিগণ মণিকণিকার ঘাটে শ্বান করিয়া সেই সিক্ত 
বসনেই বরাবয় উত্তরদিকে চঙ্চিলেন। প্রথমত; অক্পূর্ণর মন্দিয়ে যাইয়া, 
মন্দিরছারে প্রণাম পূর্বক সকলে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন । পরে আধার 
মন্দিক্দ্বারে প্রণাম ' করিয়া» বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে চলিলেন। বিশ্বেশ্বরের 
'মন্দিরেও এই প্রকার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্য এক দেবালয়ে চলিলেন। 
এইকপে ক্রমে সমৃদয় দেখালয় প্রণাম এবং প্রদক্গিণান্তে আবার মণিকণিকা 
ঘাটে আসিয়া, গঙ্গায় ডুব দিয়া উঠিলেন, এবং সিক্ত বসনেই গৃহাঁভিমূখে 
চলিলেন । 

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কখনো কখনো এই সন্রান্তা নদী আপন 
সঙ্জিনিদিগের সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলিতেন। আজ তিনি আপন সঙ্গিনি- 
দিগের মধো সর্বাপেক্ষা প্রাচীন! রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, | 

'আপনি কি তষে স্বামী পুত্রের পিগ প্রদানার্থ গয়া ঘাইবেন বলিয়! নিশ্চয়ই 
স্থির করিয়াছেন 1, 

প্রাচীনা। মা, আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আমার শবপ্তরের 
কথ! কখনোও মিথ্যা! হয় নাই। তিনি পরম পণণতত এবং বড় ধামিক লোক 
ছিলেন ।. তিনি বলিরা গিরাছেন, আমার পুত্র বিশ্ববিজয়ী হইবেন, আমার 
পুত্রবধূ বাধমাতা হইবেন। কিন্ত আজ চৌদ্দ বৎসয় পর্যন্ত স্বামী-পুহেক 
আশাপধ চাহিয়া রহিয়াছি। তাহারা বদি সত্য সত্যই আত্মহত্যা কৰিরা 


১৩৮ অযোধ্যার বেগম 


থাকেন, তবে গয্লায় পিগু না পড়িলে তে! আর তাঁহাদের মুক্তি নাই । আগ 
কতদিন বিলম্ব করিব । জানি না! পুর্বনরপ্নে কত পাপ করিয়াছিলাম । আমান্গ 
রে কথা কখনে! মিথা। হয় নাই । কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তাহাও শ্রিথ্যা, 
হহল। 

সন্ান্তা স্বী। আপতি মহাদেবের মন্দির-দবারে আর একবার ধরনা দিয়া 
দেখুন । 

গ্রাচীনা । একবার তে। ধরনা দিয়াছিলাম। তখন হবপ্লাবেশে আমার 
পুত্রকে নিপাহির বেশে দেখিতে পাইলাম? কিন্তু স্বামীর আরুতি দেখিয়াই 
আমি শিহরিয়া উঠিপাম। রক্ত মাংস শৃগ্ক যেন করেকখানা হাড়, দেখিলে 
মান্য বলিয়া বোধ হর না, প্রেতখোনি বগিয়া বোধ হয়। তাহাতেই আমার 
সন্দেহ হু যে শামী হগতে। আত্মহত্য। করিয়া প্রেতধোনিত্ব লাভ করিয়াছেন । 
এখন গয্নায় পিও ন! পড়িনে আর তাহার উদ্ধার নাই। 

সন্্াস্তা। তোমার জামাতাকে শ্বপ্পে দেখিতে পাইলে না? 

প্রাচীনা। মা, তাহাকেও দেখিপাছিলাম। কিন্তু সে কথ! আমি মূখে 
আনিতে পারি ন1। 

এইকথ| বশিবামাত্র গ্রাসীনার ছুই গগু বাহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে 
লাগিন। তিনি তখন বাপ্পা £নকণ্ঠে বলিলেন,_“মা জামাতার মৃতদেহ গঙ্গায় 
মদো ভাপিতে দেখিলাম ।' 

প্রাচীনা রমণীকে অশ্রবিসর্জন করিতে দেখিনা, সেই সম্াস্তা রমণীঘও 
চক্ষের জন পড়িতে লাগিল। তিনি তখন ইচ্ছাপূর্বক এই সকল কখোপকখন 
পরিত্যাগ করিয়া, অগ্ত বিষয়ে কথ। বিবান অডিপ্রায়ে প্রাচীনাকে বলিলেন” 

“আপনি আর ছুইমাস বিলম্থ করুন । ছুইমাসের মধ্যে যদি দ্বামী-পুত্রের 
কোনো সংবাদ ন! পান, তবে পরে গায় যাইবেন। আমি সম্প্রতি চেখসিং 
এবাং স্থৃজনসিংহের মঙ্গল কামনা! করিয়া একটি অ্রতাবলত্ধন করিয়াছি । এই 
আত্নৰ ভরত উতৃঘাপন কাশে চেংনিংহ স্থপনদিংহের শিষিত যেক্ধপ মঙ্গল কামনা 
করিব, আপনার পতি-পুত্র-জাযাতার ম্জসের নিমিতও সেইরপ বর গ্রার্থন) 
করিব । পগ্ডিতের৷ বলিয়ছেন, এই ত্রত প্রতিপালন করিতে পান্িলে লোক 
সিদ্ধকাম হুর) আমি শীরীরিক নান। কই বহু কন্িরা এ অতপালন করিব 
আর ব্রত প্রতিষ্ঠাকালে ভগবান ভূতভাবন পার্ধতীনাখের বিকট যে বর রণ 
কপ্ধিব, কাহাই তিনি প্রদান করিধেন 1, | 


প্রথম খু ১৩৪ 


সনতান্তা রমণীর বাক্যাবসানে প্রাচীনা সজলনয়নে বছিতে লাগিলেন।- "মাঃ 
আমর! আপনার খণ আর কখনোও পরিশোধ কন্ধিতে পারিব না। আজ ছুই 
বৎসর পর্ধস্ত আপনি আমাদিগকে অন্-বন্্ প্রদান করিয়া, প্রতিপালন 
করিতেছেন । আমার চির ছুঃখিনী কন্ঠ এবং পুত্রবধুকে আপনি আপন বস্তার 
সার স্নেহ করিতেছেন । আমাকে আপন জ্যোষ্ঠা সহোদরার সভা সন্মান 
করিতেছেন । আমি তে। আপনার দাসীরও উপযুক্ত নছি। আপনি রাজয়ানী, 
আমি ভিথারিদপী । আমি আপনার কথ! কখনোও অমান্ত করিব না। বোধহয় 
আপনা পুণ্যবলে আমি পতি-পুত্র-জামাতার মুখ দর্শন করিতে পারিব। পরমেশ্বর 
কেবল আপনাকে দয়া-মার। দ্বারা স্থতি করিয়াছেন । আপনার সপত্বী পুত্র 
চৈৎসিংহ ও স্থজনসিংহ অস্তের কুপরামর্শ শ্রবণ করিয়া, আপনাকে গৃহ বহিন্কতা 
করিয়া দিয়াছেন । কিন্তু কি আশ্চর্য! আপনি এখনোও অহনিশ কেবল 
তাহাদেরই মঙ্গল কামনা করেন । আমার শব বলিতেন, যাহার দ্বেষ-হংস| 
নাই তিনিই দেবতা । আপনার শরীরে কোনো৷ প্রকার ছেষ-ছিংসা নাই, আপনি। 
নিশ্চয়ই দেবতা ।-_, 


পাঠক ও পাঠিকাগণ বোধহয় এই প্রাচীন। রমণী কে তাহা এখন সহজেই 
বুঝিতে পারিবেন । এই প্রাচীনা রমণী অমরিংহের গর্ভধারিণী জগা্ব! দেখ । 
ইনি এই উপন্তাসের প্রথম অধ্যায়ের উন্লিখিত বাণেশ্বর ভট্ট চারের স্ত্রী । ইহাকে 
এবং ইহার কন্ত! ও পুত্রবধূকে ছুবৃত্ত মীরণ অসৎ অভিগ্রায়ে ধৃত করিয়া 
নিয়াছিল। কিন্তু মীরণেক্র মাতা নবাব মীরজাফরের সতী ইহাদিগকে মীয়ণের 
হম্ত হইতে রক্ষ! কছিলেন। পরে ইহারা যেরূপে কাশীতে আসিয়াছেন, 
তাহা পূর্ববর্তী অধ্যাঘ্েই বিবৃত হইয্াছে। কাশীতে আলিবার পক্ধ 
করেক বৎসর ইহারা অতিকষ্টে ধিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । তৎপর, 
বিগ ছুই বৎসর পর্যন্ত মহারাজ বলবস্তলিংহের প্রধান হ্বী মহারানী গোলাপ” 
কুমারী আপন গৃহে ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন । থে লম্থাস 
রমণীর লমভিব্যাহারে ইহার! গঞ্গাক্সান করিতে গিগ্বাছিলেন তিনিই হারানী 
গৌবাপকুমারী | বলবস্তসিংহের যৃদ্ধা় এক বৎসন্প পদ্মেই রানী গোলাপ- 
কুমাী বাগ্রসাঘ পরিত্যাগ পূর্বক কাশীতে আনিয়। বাস করিতেছেন! 
ইহা বধাত্ত। নিবন্ধন কাশীবানী দীন হরবিস্দিশের এখন আর বড় অপ কষ্ট 
হয! ৪ রঃ | 


সপ্তদশ অধ্যায় 
মহারানী গোলাপকুমারী 


ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের করতলম্থ হইলে পরও বারাশসী বরাবরই হিন্দু 
রাঁজগণের শাসনাধীনে ছিলি। বারাপসী বা কাশী হিন্দু্দিগের একটি পরম 
পবিত্র তীর্থস্থান । এই স্থানে যাহাতে যবনদিগের শাসনপ্রণালী কিন্বা যাবনিক 
আচার-ব্যবহার কোনো  প্রকাঝে প্রবতিত ন! হয়, তজ্জন্য হিন্দুগণ সর্বদাই সচেষ্ট 
থাকিতেন। কখনোও কোনে! কোনে৷ দিল্লীর বাদসাহ বারাণসীতে মুসগমান 
তুবাদার নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই বারাণসী জ্নশূন্ত হইবার 
উপক্রম হুইয়া উঠিত__কাশীবাসী পণ্ডিতগণ* ধর্মাধিগণ ও ব্যবসায়িগণ কাশী 
পরিতাাগ করিতে উগ্ভত হইতেন। স্থতরাং দিল্লীর বাঁদশাগণ বারাণসী 
বঙ্সাবরই জনৈক করপ্রদ হিনুরাজীর শাসনাধীনে রাখিয়া দিতেন। আওরঙ্ঞ্জীব 
দির্লীর সম্রাট হইলে পর, তিনি কাঁশীর সমুদয় হিন্দু দেবালয় ভয় করিয়া মস্জিদ 
নির্মাণের আদেশ করিয়াছিলেন । কিন্ত হিন্দু দেবালগ ভগ্ন করিতে আরস্ত 
করিবামাত্র, কাশী জনশূন্য হইয়! পড়িল। তখন তিনিও বুঝিতে পারিলেন 
'যে বারাণসী হিন্দুরাজার শাসনাধীনে না রাঁধিলে, এই প্রাচীন শহর একেবারেই 
জনশৃন্ হইয়া পড়িবে, স্থৃতরাং তাহাকেও স্বীয় সঙ্থল্প পরিত্যাগ করিতে 
হইল । 

নাদের শাহার ভারত আক্রমণ পর্যস্ত কাশীর রাজ! দি্ীর বাদসাহকে বতনর 
বৎসর কিঞ্চিৎ কর প্রদান পূর্বক ব্বাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। কিন্ত নাদের 
সাহার ভাঁর়ত আক্রমণের পর দিল্লীর বাদসাহের ক্ষমতা ও প্রভূত্ব একেবাধে হাস 
হইল। তখন অযোধ্যার উজীর স্থযোগ পাইয়৷ বারাণসী দ্বীয় রাজ্াতুক্ত 
করিলেন । এই লময় হইতে বারাণসীর রাজা অযোধ্যার উজীরের অধীনে 
করপ্রদ রাজ! হইয়া পড়িলেন। রাজ! মানসরামসিংহের য্মনাই, বায়াপসী 
'অযোধ্যার উজীরের অধীন হইল। 

১৭৪০ খৃঃ অন্দে মানস্বামসিধহের মৃত্যু হইলে পর তাহার পুত্র বলবন্তসিংহ 
কাশী রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন । বলবস্তসিংকের সহধর্মিপীয় নামই মঙারানী 
গোলাপকুষারী ৷ শাস্ত প্রকৃতি, সুগীলা, পর্নমাসাী গোলাপকুছারী খান 
“ুদ্ধিমতী ছিলেন । তাছার চরিত্রের প্রভাবেই বলবন্তসিংং তকাদ প্রচ 
'বিধিধ পাপ ও কার্য হইতে বিরত থাকিত্েন । 


প্রথম খও ১৪১: 


ভারতবর্ধের ভিন্ন ভির স্থানের হিন্দুরাজগণও মুসলমান নবাবধিগের সায় ব্্‌- 
বিবাহ করিতেন । ইহারাঁও শত শত কুপকামিনীকে উপপত্বী স্বরূপ অন্দবের 
মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বাঁধিতেন? কিন্তু পতিপ্রাণ৷ গোনাপকুমারী স্বীয় পতি, 
বলবস্তলিধহছকে এই সকল কুকার্ধ হইতে বিশ্লত রাখিতে কৃতকারধ হইবেন। 

বলবস্তসিধহ একমাত্র গোলাপকুমারীর প্রতিই অন্থরন্ত ছিল্লেন। তাহার 
আর দ্বিতীয় পত্বী ডিল না। আর তিনি কখনোও কোনে উপপত্বীও রাখিতেন 
না। 

কিন্ত সমাজ-প্রচপিত পাপ, ছুর্নীতি এবং স্বনিত আচার-ব্যবহার অস্পষ্ট এবং 
অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক নরনারীর হ্বদয় মন কলুষিত করে । দিদ্ধপূরুষ না হইলে 
সমাজ প্রচলিত পাপের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য। 
সমাজের মধ্যে যে সকল পাপও কুপ্রথ। প্রচলিত থাকে, তাহা পোকের 
নিকট পাপ কিনব কুপ্রথ! বলিয়া প্রতীয়মান হয় না । বরং সেই সকল পাপ এবং 
কুগ্রথ। ধাহার। সমর্থন করেন, তীহাঘ। কখনো! কনে! দেশহিতৈধী বলিয়। সমাজের 
মধ্যে পরিগণিত হরেন । 

ভারতবর্ষের রাজ এবং নবাবদিগের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে একটি খ্বণিত 
প্রথা প্রচলিত আছে। রাজ! এবং নবাবদিগের দরবারে বৃত্তিভোগিনী বহুসংখ্যক 
গায়িকা, এবং নর্তকী থাকে । এই লকল কুচরিত্র! রমণী রাজ কিন্বা নবাব- 
দূবারের একটি অঙ্গ বণিয়া পরিগণিত হয়। দিনান্তে সায়ংকালে যখন 
মানুষে হৃদয় শ্বতঃই ঈশ্বরের দিকে ধ|বিত হর; দিবা-বাতের মধ্যে যে সময়টি 
ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার বিশেষ উপযোগী, ভারতবর্ষের বাজ! এবং নবাবগণ দেশ- 
প্রচলিত কুপ্রথ। অন্থসারে সেই সায়ংকালেই প্রাগুক্ত বৃত্তিভোগিনী গাস্িকা 
এবং নর্তকী লইয়া! আমোদ-প্রমোদ করিতে বসেন। কোনে! কোনো রাজা 
কিছ্বা নবাব সর্বদাই ইহছাদিগের কুসংসর্গে কাপ যাপন করেন, মলাজকার্ধে 
কখনোও মন নিবেশ করেন না। 

রাজা বলবস্তসিংহের দবববারেও এইরূপ গায়িকা এবং নর্তকী ছিল। 
তাহাকেও প্রায় গ্রত্যেক দিন সায়ংকানে এই সকল কুচরিত্র! রমণীদিগের সংসর্গে. 
কাল যাপন করিতে হইত । তিনি সর্বদাই ইহাদিগের গীত-বান্ত শ্রবণ 
কথিতেন; কিন্ত অন্তা্ঘ মাজগণের ভ্তায় তিনি কামাসক্ত ছিলেন ন1। সত 
ইহাদের মধ্যে কের ভীার উপপন্থী ছিল না। 

রাজরগণের হধ্যে এইরপ গারিকা ও নর্তকী রাধিবার প্রথ। প্রগলিত. 
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অসহনীয় হই! উঠিপ। তিনি বলবন্তসিংহকে সর্বদাই ইহাদিগের গীত-বাগ্ত 
শ্রবণ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু গীত-বাষ্ঠের প্রাতি বলবস্বসিংহের 
অত্ন্ত অনুরাগ ছিল। গোলাপকুমারী বুঝিতে পারিলেন যে, অন্দন্বের মধ্যে 
বলবস্তলিধহের মনোরক্জনার্থ গীত-বাপ্ঠের আয়োজন করিতে ন! পারিলে, এই কুকার 
হইতে তাহাকে বিরত রাখিতে সমর্থ হইবেন না। গোলাপকুমারী তখন মনে 
মনে স্থির করিশেন, ভদ্্রবংশজাতা। দশ কি বার বৎসরের একটি কন্তা আনাইয়। 
তাহাকে গীত-বাগ্য শিক্ষা স্থবিধা করিয়া! দিবেন। সে গীত-বাগ্য এবং নৃতা 
"শিক্ষা করিয়া, অনা'গাসে অন্বরের মধ্যে ত হার 'নিঙ্গের গ্রকোষ্ঠে বসিয়া, তাহার 
স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ গীতশ্বান্য করিতে পারিবে । এইক্সপ বন্দোবস্ত হইলে, 
তাহার স্বামীকে আর কুচরিত্রা শ্লোকদিগের সংসর্গে সমরাতিপাত করিতে 
হইবে না । 

মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া, গোলাপকুমারী আপন পরিচারিকা- 
দিগকে ভদ্রবংশজাতা দশ-বার বৎসরের একটি বালিকার অনুসন্ধান করিতে 
বলিলেন । তাহার পরিচারিকাগণের মধ্যে একট৷ অতি জঘন্য চরিত্রের স্ত্রীলোক 
ছিল । সে অধিক পুরদ্ধার লাভ করিবার আশায় আপন উপপতির সাহায্যে 
একজন পরম ধাগিক মহীরাসত্রীয় পণ্ডিতের দ্বাদশ বংসর বযৃষ্কা কন্যাকে গোপনে 
অপহরণ করিয়া আনিয়া দিল। কন্য।টি অত্যান্ত পিতৃব্সল। ছিল। পিতা ভি 
সেআর কিছুই জানিত না। পিতাই তাহার প্রাণ, পিতাই তাহার সর্বন্ 
ছিল। স্থৃতরাং গোলাপকুমারীর মিকট তাহাকে আনিবামাত্র সে আপন 
পিতার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাঁগিপ। গোলাপকুম।রী তাহার প্রমুখাৎ 
খনিতে পাইলেন যে, তাহার পিতার অগোচরে তাহাকে বলপূর্বক ধত করিয়। 
আনিরাছে। তাহার পিতার নাম নিবাস পণ্ডিত । 

কোন ভদ্রবংশজাতা কন্যাকে তাহার পিতামাতার অসম্মতিতে ব্টাপূর্বক 
ধৃত করিয়! আনিতে গোৌপাপকুমারী কখনোও আদেশ কবেন নাই। স্থতগ্াং 
তাহার পরিচারিক। এইরূপ কুকার্ধ করিয়াছিগ বলিয়াঃ তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে গৃহরহিষ্কত! . করিয়া দিগেন। কন্াটিকে তাহার পিতার হস্তে 
প্রত্যর্পণ করিবেন বগিয়। শ্রীনিবাস পঞ্ডিতের অঙ্জদষ্জীনে কাখির স্থানে স্থানে 
লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ছূর্তাগাবশত। দুই মাস পরত আঃসন্ধান 
করিগাও তীহার প্রেরিত লোকের। শনিবার, পঞ্চিতের কোাও .. শনুসক্জান 
পাইল না।. কনা: অপত হইবে পর নিবাস, পণ্ডিত শোকে উ্রত্প্রার' 
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হইয়া, কন্তার অনুসন্ধানে বঙ্ষদেশে চলিয়। গিাছিলেন। বাঙালী যাঁতিগধ 
'তীহার কল্ঠাকে চুরি করিয়াছে বলিয়া, তাঁহার সন্দেহ হইগছিল। 

এ দিকে কন্তাটিকে গোলাপকুমারী মাতার সভায় সন্গেহে প্রতিপালন করিতে 
লাগিলেন । ছুই মাসের মধ্যেও যখন ইহার পিতার কোনো! অনুসন্ধান পাওয়া 
গেল না, তখন গোাপকুমারী মনে করিজেন, যে হয় তো! ইহার পিতা ইহাকে 
বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন । বিশেষতঃ গোলাপকুলার়ীর পরিচারিকাও গোলাপ" 
কুমারীর মিকট তাহাই বগিয়াছিল। 

ছুই মাস পরে গোলাপকুমারী এই বন্তাটির গীত-বাস্য শিক্ষা স্বিধা করিয। 
দিল্নে। গীত-বাচ্যে লোকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয় । সঙ্গীতের আসতির স্তায় 
আর প্রবল আসক্তি দেখা যায় না। হাঁদিকাটি গীত-বাগ্যে এতদূর আসক্ত হইল 
€য, সে অত্য্লকাঁল মধ্যেই আপন পিতাকে বিশ্বৃত হইল ) এবং বিশেষ সুখ" 
স্বচ্ছন্দ সহকারে বলবস্তসিংহের অন্দরে বাঁস করিতে লাগিল । 

প্রায় প্রত্যহই গোলাপকুমারীয় শয়ন প্রবোষ্ঠে বসিয়া! এই বাঞজ্গিক1 বঙ্গবন্ত- 
সিংহের মনোরঞনার্থ গীত-বাগ্য করিত । এখন আর বলবস্তসিংহকে বৃত্তিভোগিনী 
গাঁয়িক! ও নর্ডকীদিগের সংসর্গে সয়াতিপাত করিতে হইত না। এইরূপে 
একক্রমে চারি বৎসর.গত হইলে পর বালিকার পূর্ণ যৌবলকাল উপস্থিত হইল। 
গোগাপকুমারী ইহাকে কোনে। ভদ্রসন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিবেন বলিয়া মনে মনে 
স্থির করিলেন। 

এই বালিকাটির নাষ পৃণিমা। পৃণিমীর মুখখানি ঠিক পু্ণিমার চন্দ্রের স্তায় 
প্রফু্প । চস্জরানন। পুগিমার পূর্ণ যোড়শ বর্ধ বঃঃক্রম হইলে পর তাহার র্ূপপাবপ্য 
দর্শনে পুরুষের কথা! দূরে থাকুক, ্টলোবদিগেরও পর্যন্ত মন মোহিত হইত। 
বঙগবস্তুসিংহ পুণিমার অলৌকিক রূপ-গাবগ্য দর্শদে একেবারে মোহিত 
হইয়া পড়িলেন। পুণিমার দিকে তীহার মন দিন দিন আরুষ্ট হইতে লাগিল । 
গগোলাপকুমামী পুণিমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেই বলবস্তলিংহের মূখ 
বিষ হইত। অবশেষে আর তিনি আপন মনের ভাব গোপন করিতে 
সমর্থ হইলেন না। পুণিমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত গোলাপকুমাযীর অন্মতি 
চাহিলেন। - 
পতিগ্রাণা গোলাপকুমারী বলিলেন,-_নাথ, একমাত্র তোমাকে সখী 
করিধার নিমিত আহি জীবন ধারণ করিতেছি! এ প্রাণ বিসর্জন করিযাও 
ব্ছি তোমাকে 'হথখী করিতে পারি, তবে প্রাণ বিসর্জন: করতেও আসি 
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কুষ্টিতনহি। আমি পূর্ব হইতেই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারয্াছি 
পূসিনাকে বিবাহ করিলে যদি তোমার, হুখ-শাস্তি বৃদ্ধি হয়, অবে তুমি তাহাকে 
ধর্ম-পরীন্বর়প গ্রহণ কর । আমি পিতৃ ক্রোড় হইতে এই বালিকাকে বিচ্ছি্ 
কন্সিরা আনিয়াছি,। সে পাপের ফল আমাকে নিশ্চই ভোগ করিতে হইবে। 
এখন যদি তুমি ইহাকে ধর্ম-পত্বী-্বরূপ গ্রহণ না কত্ধিয়া উপপত্ধী কর, তবে 
তাহাতে আমার আরও পাপ হইবে । আজ হইতে আমি পুিমাকে পতি দান, 
করিলাম। আমি আর তোমার শব্যাভাগিনী হইব না1 পৃণিমাকে বিবাহ, 
করিতে আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি। 

এই কথ। বপিয়াই গোলাপকুমারী স্বতন্ত্র গ্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক অশ্রু বিসর্জন, 
করিতে লাগিলেন । বলবন্তসিংই ইহার পর পুণিমাকে বিবাহ করিলেন *। 
বিবাহের পর পূণিমা, পান্না নামে সর্বত্র পরিচিত হইলেন । 

পান্নার গর্ভে বণবস্তসিংহের ক্রমে ছুইট পুত্র জন্মিল। তন্মধ্যে জোটের! 
নাম চৈপিংহ ও কনিষ্ের নাম স্থজনসিংহ রাখিপেন। গোলাপকুমারীর 
গর্ভছ্ত কোনে। পুর সন্তান ছিন না। তাহার একটি মাত্র কন্তা! ছিল। বলবস্ত- 
সিংহ জীবিত থাকিতেই সেই কন্তাকে ছুধিজয়সিংহের সহিত বিবাহ দিলেন। 

গোৌনাপকুমারী সপত্বী-পুত্র চৈৎসিংহ এবং স্থজনসিংহকে আপন সস্তানেয স্তায়, 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । পান্নার সম্তানাদি প্রতিপালনের আর অব- 
কাশ হইত না । তিনি সর্বদাই গীত-বাগ্"নৃত্য ইত্যানিতে নিঘুক্ত থাকিতেন। 

চৈংসিংহ এবং স্থুজনসিংহের জন্মের পাঁচছয় বমর পরে, রাজা বলবন্ত- 
সিংহ দিল্লির বাদশাহ এবং অযোধ্যার উত্জীর স্থুজাউদ্দৌলাকর লমভিব্যাহাবে 
মীরকাসিমের সাহাধ্যার্য সসৈম্তে বজদেশে যাত্রা করিলেন । কিন্তু বঙ্সারেক যুদ্ধে 
মীরুকাসিম পরাজিত হইলে পর, দিল্লির বাদশাহ সাহআলম এবং রাজা। 
বলবস্তসিধহ স্থজাউদ্দৌলাকে পরিত্যাগ পূর্বক ইংরাজদিগের পক্গাবলম্বন, 
করিলেন । ইহার! ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার অডি- 
প্রায়ে বঙ্গে আসিগ়াছিলেন । কিন্তু এখন ইংবেজ্ধিগের চক্রান্তে পড়িয়। প্রতা- 
কিত হইপেন। এবং স্থজ্বাউদ্দৌলাকে রাঙ্গাঠ্ুত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজ” 
দিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন 1 

হজ্াউদ্ধৌলা৷ অনন্যোপার হইয়া! পড়িলেন। তিনি মীরকাপিমকে সঙ্গ 


* ইংরাজ ইতিহাস লেখক পুপিমাকে : (০৫2 ). কাব 
উপপত্থী বলিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কহ্যাম সাহেব্হে গত পাঠ করিলে এ গাধা 
দূর হইবে ৯. | 


প্রথম খণ্ড ১৪৫ 


করিয্য পধান্বন পূর্বক গ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । এদিকে ইংরেছ সৈল্ত 
তাছার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিনা! অযোধ্য। পর্ধন্ত আক্ষমণ করিল। 

ইতরাজের ক্থজাউদোলায সমৃঘয় রাজ্য দিল্লীর বাদসাহকে প্রদান করিষেন 
বলিয়া তাহাকে আঁশ প্রধান করিলেন । দি্পীয় বাদসাহও বায়াপসী এবং 
গাঁজিম্পুর ইংয়াজধিগকে প্রান করিতে সম্মত হইগেন । এ পর্বস্ত বলবস্তসিংহ 
ছজাউদৌলাকে কথ প্রদান পৃবক বারাসীতে রাজত্ব করিতেন । কিন্তু বর্তমাম 
প্রশ্তাবাস্থসারে বলবন্তসিংহের দেয় কয় ইংরাছেরা পাইবেন বলিয়! অবধারিত 
হইল । বলবস্তলিংহ ইরাজদিগের অধীনে করগ্রদ রাজ! হইবেন বগি 
সুস্থির হইল । 

এই সকণ প্রস্তাব বিলাতে পৌছিলে, কোর্ট অব ডিরেক্টর এ সমুধয়ই 
অগ্রাহ করিলেন । স্থৃতরাং স্ুজাউদৌলাকে আর রাজাচাত বয়া হইল না) 
বলবস্তুসিংহের রাজ্য পূর্বে যেক্ধপ স্থজাউদৌলার অধীনে ছিল এখনও সেই 
অবস্থায় রহিল 

ইংরাজের] বণবন্তসিংহের সঙ্গে মিআঅতা। সংগ্পন করিণেন ) বলবস্কাসিংহের 
রাছ।কে মিত্র-়াজ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বর্তমান সময় কাবুণের 
আমীরের সঙ্গে ইত্মাজদিগের যেক়্প সম্বন্ধ, বল্পারের যুদ্ধের পর বলবস্তলিহহের 
সঙ্গে ঈন্ট ইঙিয়। কোম্পানির ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপিত ছুই । ইরাংজ- 
রাঙ্ধোর পশ্চিমন্সীমা কর্মনাশী নদী | কর্মনাশার পশ্চিম পা বলবন্তসিংহের 
জাকের অন্তর্গত। স্থতরাং পশ্চিম হইতে ইতরাজ-রাঁজ্য কেহ আক্রমণ করিতে 
চেষ্টা করিলে, বল্যন্তসিংহের বাজ্যো মধ্য দিয়া তাহাকে আদিতে হয়| ঈস্ট 
ইও্ডয়া কোম্পানি এইজন্ত বলবস্তমিধহের সঙ্গে মিঅতা৷ রক্ষার্থ সর্বদাই চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন, এবং অস্তান্য সমুদন্ শত্রর আক্রমণ হইতে বলবন্তসিংহের রাজ্য 
বক্ষ। করিবেন বলিয়া, ঈস্ট-ইও্ডয়া কোম্পানি প্রতিক্রত হইলেন। 

১৭৭* এ; অবে বগবন্তসিংহের মৃত্যু হইল। তিনি মৃত্যুকালে সমুদয় 
রাঙ্াভার ভ্যেঠা। মহ্যী গোলাপকুমারীর হস্তে প্রদান করিলেন । কিন্তু তাহার 
সৃত্ার পর উজীর স্থজাউদৌলা। তাহার উত্তরাধিকাছিদিগকে দ্বাজ্যাঠাত 
করিতে উষ্ভত হইলে, ঈন্ট-ইত্য়া। কোম্পানি আত্বরকগার্থ গুজাউদৌলাকে এই 
দু্মভিসদ্ধি হইতে বিরত রাধিলেন। ইহার পর ১৭৭৩ খু; অ্ধে হখন ফেিংদের 
বন্ধে স্জাউিযৌলার খারাশসীতে পাক্গাৎ হইগ, ওখন আবার সজাউদৌড়। 


আযধা”১, 


১৪৬ আযাব্যার বেগম 


বারাপমী একেবাযপে আপন শাপনাধীনে আনিবার প্রস্তাব করিলেন । কিন্ত 
হে্টিংসের আশঙ্কা হইগ থে, সুক্জাউদৌলার বাজ বিস্তৃত হইলে উত্তপকীলে পে 
ইংাজদিগকে দেশবহছিদ্কত করিদা। দিবার চেষ্টা করিবে। জ্ুততগাং বানাখসী 
লন্ধির লময়ও বলবস্তলিংহেব রাজ্য পূর্বাবস্থারই রহিল । 

রাঙ্গা বিনাশের মূল কারণ প্রাণই গৃহবিচ্ছেদ। এই গৃহবিচ্ছে্ না হইলে 
সহজে নাঙ্য নষ্ট হয় না। বপবন্তসিংহের মৃত্যুর পর গোলাপকুমারী বিশেষ 
করধদক্গতা! সহকারে রাজাশাসণ করিতে লাগিলেন । কিন্ত অনেকানেক 
অপচ্রিত বর্মচারিণাণ গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবাদ চেষ্টা করিতে পাগিন। ঠ5ৎসিংহ 
এবং সথজনসিংহ নাখাসক ছিপেন। তাহারা তখন বাছকার্ধ কিছুই বুঝিতেন 
না। ছুই-চারিজ্কন অনচ্চন্গিত্র কর্মচারী মনে কক্ধিলেন যে, গোলাপকুমাম্মীকে 
চৈৎসিথহের দ্বারা গৃহ বহিষ্কত। কবাইয়া দিলে অনারাসেই রাজ-সংসার লুঠন 
করিতে পারিবেন | 

এই সকণ বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী ক্রমাগত চৈৎসিংহ, সুক্ষনসিংহ এবং 
পান্নার নিকট বগিতে লাঞ্গিল, যে, গোলাপকুমারী সত্বঃই এই ঘ্বাজ্য আপন 
খর্ডজাত কন্তাকে প্রদান করিবেন, গোলাপক্ুুমারীর হাতে রান্্কার্ধের ভার 
থাকিলে, চৈৎসিংহ এবং স্থজনসিংহেব রাজ্যলাভের আশ! নাই । 

পার। বান্যাবস্থ। হইতে কেবন গীত-বাগ্ঠই শিক্ষা করিদ্বাছিলেন | তীহ।র 
বাজকার্ধ কিছ্ব।'অন্ত বিষয় সম্বদ্ধে কোনে। অডিজ্ঞত। ছিল না। চৈৎলিংহ, 
কুজনসিংহ এখনও বালক। হ্থৃতরাং সহজেই ত।হার। কর্মচারি দিগের কুমন্ত্রধায় 
প্রতারিত হইপেন & এবং গোগাপকুমারীকে গৃহ বহিষ্কতা করিব! দিবার চক্রান্ত 
করিতে লাগিপেন। সন্ধায়। গোগাপকুমানী ইহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে 
পারিধা॥ একদিন পাল্গাকে আপন প্রকোষ্টে ভাকাইগা আনিয়া বগিতে 
পাগি:পন যে,কাঞ্ছপন এবং ধাজা অতি অকিঞিৎকর পদার্থ । রাজপদ অপেক্ষ। বছ 
মুলাবান যে রত্ব নারীর অদেব/-- নারী প্রাথ থাকিতে যে রত্ব দান কগিতে 
পারে না/লেই অনুগ্য নিধিই আমি তোমাকে দান কগিয়াছি। এখন কি 
আমি অধর্মচবণ করিয়া! চৈৎপিংহকে রাজ্য হইতে বাফিত করিব? চৈথলিংহ 
রাজারঙ্ণে অনমর্থ বলিদ্বাই আমি বাজাভার স্বহত্তে খ্রহণ করিরাছি। 

কিছ গোলাপর্ষাকীর এই লক? কনার পানা বিশ্বাদ হইল না) ' টিবি 
আপন পুরধ। এবং করমচারিহিগের সঙ্গে খোষাপুহাদীযক তক মাত 
করিব বিবার পহাষর্ণ কছিতি লাগিলেন । ইাদিগের আচাখ রঃ মানা 






প্রথম খও ১৪৭ 


ছুগারীর মনে অভাব কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়া রাজকার্ধ সমু পরিত্যাগ পূর্বক কাশীতে চলিয়া! গেলেন। ঠচৎলিহহ খবরং 
রাজাভার গ্রহণ করিলেন । গোঙাপকুমারী আজ প্রায় ছুই বৎলন পর্বত কাশীতে 
অবস্থান করিতেছেন । এখনো তিনি সর্বদা! টৈৎসিংহ এবং সুজন সিংহের মঙ্গল 
কামলা করেন। 

খোলাপছুমাকী কাশীতে আসিবায ছুইস্তিনদিন পরে, গ্বানোপলক্ষে গজায় 
ঘাটে যাইয়৷ দেখেন, তিনটি হ্বীলোক অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া হাঁটে পড়িয়া 
বহিদাছে। ইহাঁদিগকে এইকপ ছুরবস্থাপন্না দেখিয়। ভীহার হায় বিগলিত 
হইল। তিনি তৎঙ্গপাৎ ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, আপন বাড়িতে লইয়া 
আসিলেন। পরে ইছাদিগের সমুদয় ছুদবস্থার় কথ শ্রবণ করিয়া আপন গৃছে 
জাত্রয় গ্রদান করিলেন । 

এই তিনটি শ্ীলোকের মধ্যে বৃদ্ধা রমণীর নাম জগদখ|দেধী। ইনি বাণেশ্বর 
ডট্টাচার্ধের স্ত্রী, অমরসিংহের গর্ধানিণী | ঘিতীয়ার নাম তিলোত্বমা, ইনি 
আমরসিংছের ভঙ্্ী। আর তৃতীয়! স্ীলোকটির নাম হুরুচি। ইহার বয়ন এখন 
গ্রায় পচিশ বৎসর হইয়াছে । ইনি অমরসিংহের সী। 

ইহার! তিনজনই এই ছুই বৎসর হইতে গেলাপকুমারীয় গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন । তিলোতিমা এবং ুক্ষচিকে গোলাপকুমারী আপন বন্ধার স্তায 
স্ষেহবরেন। আগদস্থাকে তিনি জ্যোষ্টা ভত্মীর স্তায় সম্মান করেন। প্রায় চৌঙগ 
বৎসর হইল জগবস্বা স্থামী-পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। স্বামী, পত্র এংং 
জাযাতায় সহিত তাহার যে আর সাক্ষাৎ হইবে, সে আশা এখন দিন দিনই হাপ 
হইতেছে। ইতিপূর্বে ্থামী-পুত্র-জ!মাতার পিও প্রদানার্থ গয়। যাইবেন বলি] 
মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন । কিন্ত গোলাপতুযারীর অনুয়োধে গন্ধ! যাইবার 
মধ্য আপাততঃ ছুই মাসের নিথিত্ত স্থগিত রাখিযাছেন, তাহ! পূর্বেই উদ্নিখিত 
হৃইরাছে। 


একাদশ অধ্যায় 
মাতৃচরণ দর্শন 


গ্রযাগ ফুটতে শত শত গখিক কাশীতে মাইতেছে। পূর্বে পথিষের খারা 
খীযলাগদন দগিতেও ভব কহিত না| কি এখন হেশবাথি খগাযারাধা। 
নিন খান দোক বড় গর্মাগদন নার না| চোর ভাকাবো ভা খাতা 


৬৬ 


১৪৮ অযোধ্যার বেগম 


বৃদ্ধি হুইরাছে। দেশের সমুদয় লোক অর্থহীন হইয়। পড়িয়াছে। যাহারা পূর্বে 
সাধু লোক বলিয়া পরিচিত ছিগ, তাহান্নাও এখন চোর ভাকাতেয় ব্যবসা 
অবনন্ধন করিগাছে | নিরবচ্ছিন্ন দেশের অর্থ শোষণ হইতে থাকিলে এইরূপ 
অবস্থাই সমূপস্থিত হয়। 

কাশী হইতে পশ্চিমে তিন-চারিক্রোশ দুরস্থিত একটি বাজারে সারংকালে 
চারিট পথিক আলির] রাত্রে বিশ্রাম করিতেছিগ । ইহাদের মধ্যে তিনটি পুরুষ 
ও একটি শ্রী;লাক। রাত্র একগ্রহর থাকিতে ইহাদের মধ্যে একজন ভ্বাগ্রত 
হইনা, অপর তিনক্ছনকে বণিততেছে+তোমরা এখন শীঙ্ শীষ উঠ। এখন 
রওন! হইসে অতি প্রত্যুষে কাশীতে পৌছিতে পারিব। রাত্র প্রভাত হইবামাত্র 
কাণীতে পৌছিতত না পারিলে, আজ সমুদয় দিনই নষ্ট হইবে ।, 

অপর তিনজনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ পুরুষ বলিয়া উঠিপ,-'এত বাত্র 
থাকিতে কোথায় যাইব? ঠিক প্রত্যুষে পৌছিতে না পারি, ছুইদণ্ড বেলা 
হইলে তো পৌছিতে পারিৰ 1, 

প্রথম ব্যক্তি । ঠিক প্রত্যুষে পে'ছিতে ন। পারিণে, অজ্জ কোনো! কাজই 
হইবে না। সমুদয় দ্িবসহ আমাদের বৃথা যাইবে । 

দ্বিতীর বাজি । , কেন বৃথা যাইবে? 

প্রথণ ব্যক্তি। মা কাশীতে কোন্‌ স্থানে কি ভাবে আছেন, তাহা! তো? 
কিছুই জানি ন৷। ক্লাশ করিয়া তাহার সক্ষাৎ লাভ কর! ছুঃসাধা। এত বড় 
শহর হইতে কি অপরিচিত গোক খু*জি/| বাহিত কর। যায়? কিন্তু তিনি 
কাণীঠেে থাকিলে, প্রাতঃকালে একবার নিশ্চই বেবালয় প্রণ।ম করিতে 
আসিবেন। আমি প্রাতকালে কাশীতে পৌছিয়াই বিশ্বেশ্বরের মঙ্দিরঘারে 
ধাড়াইনা ধাকিব। যে সকলহ্ীণোক ঠাকুর দর্শন করিতে মন্দিরে প্রবেশ 
করিবেন, একে একে তীহাদের সকলকেই দেখিতে পাইব। এই উপাঃ তিন 
মাকে খুজি! বাহির করিবার আর কোনো উপায় নাই । 

দ্বিতীয় ব্যকি। তুমি রাত্রে কেবগ এই চি্থা করিতেছিলে নাকি? 

প্রথম বাক্তি। ভাই সমস্ত রাত্রের মধ্যেও আমার নিষ্্র। হয় নাই। কেবল 
আন্গ কেন? ফায়েজাবাদ হইতে রওনা! হ্ইবাধ্ধ পর চক্ষে আর দিদা নাই। 
কেধাঁ আশঙ্কা হইতেছে যে যদি ম! কাশী পরিত্যাগ করিরা থাকেন, ব্রাখ লকল 
পরিশ্রম বৃথ! হইধে। এক্ীবনে আর তীহার নহিত মাক্গাং হইবে লা। বতযই 
কাশী নিকটে আিতেছি, ততই আমার এই' আপদ বৃদ্ধি হইতেছে। 


প্রথম খণ্ড ১8৯ 


* দ্বিতীয় ব্ক্তি। তবে এখনই চগ। মহাবীরকে আমাদের বিছানা-পঞ্জ 
রত আমি একবার গাজার আয়োজন করি নহিলে ধাজে হাটিতে 
বনা। 


এই চারিটি লোকের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যাজি পাঠকগণের পূর্ব-পরিচিত 
অমরসিংহ | ন্বিতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ ছত্রসিংহ | ইহার] ফায়েজাবাদ হইতে বন। 
হইয়া, প্রথমতঃ প্রয়াগে জানিয়৷ পৌছিল। প্রয়াগ হইতে টাঃকুমামী এবং 
তাহার পুত্রকে সঙ্গে করিম! কাগীতে চল্গিয়াছে। পূর্ব দিবস স।য়ংধালে এই 
বাজারে পৌছিয়াছে। এখন একগ্রহর বাত্র থাকতেই এই স্থান হইতে 
প্বওনা হইবার উ্ভোগ করিতেছে। 

মহাবীর সমুদয় বিছানা-পত্র বীধিয়া মন্তকে লইল। আমরশিংহ কতক 
বিছানা-পত্র নিছে বহন করিনে বলিয়া, তাহার নিকট চাহিল। কিন্ত সে 
বীর বালক বঞ্সিল,--এমন সাতট। মোট মাথায় করি, আমি পঞ্চশ ক্রোশ 
চলিয়া যাইতে পারি।! 

বালকের বীরত্বের কথ। শুনিয়া অমরসিধহ চাদকুমারীর দিকে চাহিয়া 
বলিল”-এমন ১তজস্বী বালককে তুমি সাংগ্রামিক জীবন হইতে বঞ্চিত 
রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে ?" 

একগ্রহ় রাত্র থাকিতে ইহারা রওন। হইয়া প্রভাতে কাঈীতে আসির। 
গৌছিল। অমরসিংল আপন সঙ্গী ছত্রসিংহ, মহাবীরসিধহ এবং চাদকুমারীকে 
একটি বৃক্ষতলে বসাইয়৷ রাখিয়া, নিজে বিশ্বেশ্বরের মদ্দিছের দিকে চিল | 
প্রভাতে কাঈীতে অনেক ষাঁড় ছুটিতে থাকে । কাশীতে বড় হাড়ের ভয়। 
একটি স্ত্রীদ্দোকের দিকে একটা বড় ধাবিত হইয়াছে । ভ্্রীলোবটি প্রাণের য়ে 
চীৎকার করিতেছে । অন্ত।ন লোক স্রীলোকটাকে রক্ষ। করিবার কোনে চেষ্! 
না করিয়াঃ ছাপন আপন প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতেছে । কিছ মহাবীয় 
স্লরীলোকটির চীৎকার শ্ুনিয়। তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া অকুতোভয়ে যাকের শৃঙ্গ 
ধর্রিয়া বাসল। চতুদধিকশ্থ লোক ইহায় সাহস দর্শনে আশ্চধ হইল। হীলোকটি 
ইহাকে আবর্বাদ করিতে কর্সিতে গঙ্গার ঘাটে ক্বান করিতে চলি 
খেল । 

এদিকে অমরসিংহ বিশবশ্বরের মনিরারে যাই দীড়াইয়৷ রহ্বাছে 
শতশত জী-পুক্ষ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক প্রণাম ও প্রাঙগিণ করিতেছে। 
লে শতৃষান্্রদে প্রত্যেক আ্রীলোকের মুখের দিকে চাহিজেছ। খহার 


১৫৪ অধোধ্যার বেগম 


ঘায়ের সে চি্-অধিষ্ঠাত্রী ছেহমরী জননীর গ্রতিমূতি আর দেখিতে পার না? 
তাহার যার মন কাপিরা উঠিল | ভাবিতে লাগিল, হতো জননী কাশীধাষ 
পরিত্যাগ করিবাছেদ। আরসিংহ ক্রমে নিরাশ হইতে লাগিল । ক্রমে সে 
চেতনা-শৃন্ত হইব! পড়িগ। মূহূর্তকালে নয়ন মুদ্রিত করিয়া! বলিল. 
“ছে দেবাদিদেব মহাদেব ভূতভাধন কৈগাদপতি, এ চিরছুঃখীর ছুংখ বিমেচন 
কর; আর এ দুঃখের জীবন ধারণ করিতে পারি ন1।+ 

এই বলি! অমরসিংহ ভূমিতগে বসিরা পড়িল | সহসা দেখে যে হাফেজ- 
নঙ্দিনী শ্বর্ণবিনিঘি ত-রথে স্বর্গ হইতে তাহার নিকটে আলিতেছেন | রখ 
হইতে অবতরণ পূর্বক তাহার হাত ধরিয়। উঠাইতেছেন। মৃছু-হান্ত-প্রস্ষুটিত 
ববনে বপিতেছেন”'ভম নাই ! একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ। অমরসিধ্হ 
পশ্চাতে চাহিয়া দেখে যে একজন অতি সন্তাস্তা রমণী ধীরে ধীরে মন্দিরের 
দিকে আসিতেছেন। তাহার সঙ্গে পাচ-ছয়জন আ্রপোক। সে চেতনা লভ 
করিয়৷ আর হাফেছ-নন্দিনীকে দেখিতে পাইপ না! । হাফেজ-নন্দিনী অনৃষ্ট 
হইগেন। অবরপিংহ ভাবিঠে লাগিল, কি আশ্চধ! আব'র সেই সন্াস্তা 
রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিগ। কিছুই ঠিক করিতে পারে না। ক্রমে সন্তাস্ত। 
রমণী মন্দিরের ঘবাবে আলিষা পৌছিলেন। সন্তান্তা রমণীর পশ্চাতে যে 
করেকজন স্ত্রীপোক ছিল, তন্মধ্যে তিনছগনের পবিচ্ছদ বাঙাণী রমণীর পরিচ্ছদের 
স্টায়। কিন্তু তাহারা তিনজনই সন্্াস্তা রমণীর পশ্চাতে ছিল। অমরসিধহ 
এখন পর্বস্তও তাহাদের কাহাবও মুখ দেখিতে পাক্স নাই । 

এই নবাগত স্ত্রীলোকগণ ভূমিষ্ঠ হইবা» মন্দির দ্বারে প্রণাম করিল । ইহা” 
দিগের মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রণাম করিয়া উঠিবার মময় করজোড়ে সঙ্ল 
নয়নে বলিতে লাগিল, "ভগবান, এ ছুঃখিনীকে একবার দয়! কর। স্থামী-পু 
জামাতৃ-শোক আর সন্থ কন্সা যায় না । আমার ভূবনেশ্বরকে আমার ক্রোড়ে 
আনিয় দাও ।। 

'তুবনেশ্বর' এই শব অমযরসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিলে সে সম্মুখে এক- 
পদ অগ্রসর হইবামাত্র দেখে যে, তাহার জননী করজোডে বিশ্বেশবরের মন্দিয- 
স্থারে ধাড়াইয়া আছেন । তীহাবর ছুই চক্ষু হইতে জঙ্র নিপতিত হইতেছে । 
অমরদিংহ আর একপদ অগ্রসর হইয়াই আত্ম“বিশ্বতের ভার জননী চরগতলে 
লোটাইর়। পড়ির। বলিল/”-“মা, এই তোমার হজভাখ] ভুবনেশ্বর 1 

াণী গোলাপকুষারী এবং তীহায় সঙ্গিনী অন্যান স্ত্রীলোক সকলেই 
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একেবারে চমকিয়া উঠিলেন । বৃদ্ধ! ত্রাহ্মণী এখন পর্যন্ত অঃরসিংহের সুখ দেখিতে 
পান নাই। $পনিক-পরিচ্ছদ-ধারী একজন পুরুষ তাহার পদতলে পড়িরা 
রহিগাছে। লে এখন দংজ্ঞা-শৃন্ত হইর! পড়িয়া হি়াছে। বানী গোলাপকুমারীকে 
চমকির! উঠিতে দেখিয়া, নিকটে দণ্ডায়মান অন্ত একটি পুরুষ ভূতলশামী অমর- 
সিংহফে ধরিয়া উঠাইল। জননীর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িবামাত্র ঘৃদ্ধা 
্রাহ্মণী,--এই যে আমার বাছা? এই বলিয়! পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। 
মৃহুত্তেক পরে অমরসিধহেরও চেতনা হইল। সেসম্মুখে আপন জননী, ভঙী 
এবং স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া! আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে লাগিল। 

জগদশাদেবী এবং তাহার কন্ত। ও পুত্রবধূব হবায়ের ধর্তমান অবস্থা কে ভাষা 
সবার! প্রকাশ করিতে পারে? সে বিষয় বর্ণনা করিবার চেষ্টা বৃথা! | সহায় 
পাঠক অনায়াসে তাহাদিগের বণ্তমান অবস্থা! কল্পান। করিতে সমর্থ হইবেন । 

আজ বৃদ্ধ! জননী পুত্রের গণ! ধরিয়া, মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া, একত্রে আবার 
পুত্রের লঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়। মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। 

অমরপিংহ জননীর সে সঙ্গে সমূদর বলয় প্রদক্ষিণ করিয়া, একজে গঙ্গার 
ঘাটে আসিল। পরে রানী গোলাপকুমারীর একজন তৃত্যকে সঙ্গে করিম! 
ছত্রসিংহ এবং টাদকুমারীর নিকটে চলিল | তাঁহারা এতক্ষণ অমরলিংহ্র তপেক্ষা 
করিতেছিল। অমরসিংহ তাহাদের নিকট সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিল। ভাধারা 
সঞলে যারপরনাই আনন্দ গাভ করিল এবং অময়সিংছের সঙ্গে একত্রে দ্লানী 
গোলাপকুমানধীর গৃহাতিমূখে চলি । 

অমরপিংহের ভ়ীপতির মৃত্যু সম্বন্ধে এখন আর তাহার ভগ্লীর কোনো সন্দেহ 
পিল না। তিনি আ্াতাকে সঙ্গে করিয়া গয়্ায যাইয়া স্বামীর পিও প্রদান 
করিলেন। অমরসিংহের জননী চাদকুমারীকেও আপন গর্ভদাত কয ভা 
গ্ষেহ করিতে লাগিলেন । এখন তাহার বিশ্বাস হইল যে, তীহায় শ্বশুরের কোনো 
কথাই নিচ্ষগ হইবে না। কিন্ত এই হৃখ-ছুঃখ-পরিপরণ সংলারে কাহায়ও 
নিরবচ্ছি্গ সখ ভোগ হম না। ধা! ান্মণী পুত্রমুখ দর্শনে যাযস্পর-নাই আনম 
লাভ কঙ্িলেদ বে, কিন্তু জামাতার শোকে অত্যন্ত কাতর হুইয়! পড়িলেন। 
সাদী গোলাপক্ষারী সর্বদাই বৃদ্ধ! ত্রা্ণীকে পান্বন। করিবার চেষ্টা করিতেন | 

টাদকুমাধী, ভীবার পুর মহাবীর এবং ছসিংহও রানী গোলাপক্মানীর 
বাঁড়িতে খ্বস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের আগমনে গোপাপকুমাীর 
একটি নৃণ্তন পরিষায় গঠিত হইল। তিদি সকলকে সন্তানের স্মার মনে কছি- 
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তেন। ইহারাও সকলে তাঁহাকে ম! বলিয়া! সম্বোধন করিতেন । কেহ কখনোও 
তাহাকে “মা” না! বলিয়া» মহারানী বলিলে, তিনি একটু অসন্ধষ্ট হইত্তেন। 

কয়েকদিন পরে অমরসিংহ তাহার পিতার অন্থসন্ধ।নে চলিয়া যাইবেন বলিয়া, 
রানী গোলাপকুমারীর অনুমতি চাহিলেন। বুদ্ধিমতী রানী গোপাঁপকুম।রী 
তাহাকে কাশী পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,_ 

“বাছা, ভগবান পার্বতীনাথের ইচ্ছা লইলে, এখানেই তোমার পিতার 
সহিত সাক্ষাৎ ছইবে | কাশী পরম পবিত্র স্থান। চিরকাপ এখানে সাধু মহধি- 
দিগের দমাগম হইতেছে। তোমার পিতা কোথ।র আছেন, এবং জীবিত আছেন 
কিনা, তাহাও কিছু নিশ্চয় জানিতে পার নাই। এ অবস্থায় তুমি কোথায় 
যাইয়া অন্গসঙ্কান কবিবে? বরং ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া এখানেই 
অবস্থান কর ।, 

অমরসিংহ গোপাপকুমারীর উপদেশান্রসারে কাশীতেই অবস্থান করিতে 
লাগিণ। 

'উল্লজ্ঘন” নামক প্রথম খণ্ড এখানে সমাপ্ত হইণ। 'প্রাগশ্চিত্ত' নামক 
দ্বিতীয় খণ্ডে_পুরাতন ঈস্ট ইপ্ডিযা কোম্পানি দেশীয় যে সকণ লোকের সাহায্যে 
ভারতে রাঙ্জ্যবিস্তার করিণেন, তাহাপ্দিগের উপকারেব যেরূপ প্রতিদান 
কৰিয়াছিলেন »_-দেশীয় রাজা এখং নবাবগণ আপন আপন প্রতিবেশীর বাজ্য 
অপহরণ|€৫ঘ ইর[জের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, চমে যে গতি পাও করিশেন,- 
নিরপরাধিনী, নির্মল-হ্ৃদয়। হাফেজ-নন্দিনীর শোণিতের নিমিত্ব নবাধ স্থুজা- 
উদ্দৌলাকে, তাহার স্বী-পুত্রকে এবং তৎসজে-সঙ্গে সমুদ অযেধ্যাবাসি- 
দিগকে যেরপে গ্রামশ্চিত্ব কদিতে হইল এই পিএ ব্বদয়া যুবতীর শোণিত 
সম্ভৃত অনল সমগ্র অযোধা! যেরূপে ভম্মীভূত করিল) চৈৎদিংহ অসৎ শোকের 
কুপরামর্শে লক্ষমীত্বরূপা আপন বিমাতা মহারানী গোখাপকুমারীকে গুহবহিষ্কতা 
করিয়া, যেরূপে রাজানাশের বীজ খপন করিলেন »--অমবসিংহ পরোপকারার্থ 
জীবন বিসঙনে প্রন্তত হইয়া, যেরূপে পুরক্কত হইপেন »-তৎসমুদয় বিবৃত 
হইবে | 
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দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রায়শ্চিত্ত 


উনবিংশ অধ্যায় 


মৃত্যু শয্যা 


পাপ, কুকাধ এবং বর্তব্য-্জ্ঘন ধারে ধাঁবে মানুষকে বিনাশের দিকে 
'পরিচাপন করে । এ সংসারে প্রত্থেবেই আপন কুবার্য এবং বব ও জঘন- 
সন্ভৃত ঘটনাব্পীর শ্রোতে ভাসিতে ভাতে, চরয়ে ঘোর বিপ্দসাগরে নিম 
হয] কিন্ত »ংসারেব মোঙাগ্ষকারে পিয়া মাছয বুঝিতে পারে না) যে, 
বর্তমান কুকাধ তাহার ভবিষ্য-বিপিদের বীজ পন বল্তিছে। সংসাষের 
কোলাহল তাহার ক*কে বধির বরে) কংসারাসত্তির যধনিকা তাহার 
ভবিষ্বঘৃষ্টিকে অবরোধ করে । 


শারীরিক রোগের গ্ভায় মনফিক ২ নৈতিক বে।গও অস্প্ভাবে এ৭ং 
অজ্জাতসাঁরে মানব জীবনে প্রবেশ বরে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হদ্রপ নির্ণয় বরিয়া 
বলিতে পারে না স্১ে গত জীবনের কোন্‌ মুছূর্ভে এই ধর্ডমান রোগের বীজ 
তাঁহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, বিপন্ন ব্াতিও সেই প্রকার কৎখনোও 
অবধারণ করিতে পারে নাষে, কোন্‌ দিনের বর্তৃব্যকজ্ঘন তাহাকে এ নিগদ্‌- 


সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে । 


অর্থলোভী ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ পুর্বক উজীর স্থজাউদ্দৌলা নিরপধাধ 
রোকিলাদিগকে বিনাশ করিয়া, নিরপরাধ রোহিলা-্রমণীদিগের প্রতি 
€ঘোর অত্যাচার করিয়া যে তাঁপন মৃত্যুবাণ প্রন্তত করিয়াছেন, অযোধার 
রাজপদ বিনাশের যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা! কি পূর্বে তাহা বুধিবার 
সাধা ছিল! একে তো! ভবিস্ততের গর্তে যাহা-কিছু নিহিত বহিয়াছে তাহা 
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কাহারও জ্বানিবার সাঁধা নাই; অরধিকন্ত কর্তব্যা-কর্তব্জান বিষজিত মনুত্ত 
আপন অপন হননস্থিত মোহাত্ষকার নিবন্ধীন সর্বাই ভ্রধঙ্গীলে নিপতিত 
হইব! রহিঘাছে। আই্টানশ শতাব্দীতে যোগন-সাআজা বিনষ্ট হইলে পর 
ভাতরতবর্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীর ধঘাজগণ ও নবাবগণ আপন আপন রাঙ্গা 
বুদ্ধির চেষ্টা কহিতে লাগিলেন । ইহদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ বণিক- 
দিগের সাহাধ্য গ্রণপূর্ধক প্রতিবেশীর রাজ্য হরণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন । 
তন ঠছার। সক;লই মনে করিতেন, থে, ইতরাগেতর। কেবন বাণিষ্যার্থ এদেশে 
আন করিতেছে, কিছুকাল ইহা। বাণিজ্া করিয়া পরে স্বদেশে চগিয়া 
যাই:ব। স্থৃতরাং ইহারিগকে আপন আপন বাঙ্গাতধো স্থান প্রদান পূর্বক 
ইহারিগের সগ্গাখো প্রতিবগীর রাঙ্গা অপহত্ন। করিলে রাঙ্গা বিনাশের কোন, 
সম্ভব নাই । কিন্ত ইংতাঞঙ্জ কি পনার্ষে নিগ্নিত তাহ! একবার ভ্রমেও চিন্তা 
করিলেন ন।। অর্ধ-ৃঞ্কুত', হার্থারত। এবং অকতজ্ঞত। থে তাহাদের জাতীয় 
ধর্ম তাহা! তখন বুঝিতে পারিণেন না । 

উত্তা-পশ্চিবাঞ্চলের রাঙ্গা? মর্ধে মহারাজ বাবন্থসিংহ, অবোধ্যার উদ্জীর 
স্ঙ্জাউন্দৌপা এং তত্কাশ নিন্তেক্ দিল্লীর সম্াট--এই তিনজনই সর্বাগ্রে 
ইতরাজেন্র কুহকে পড়ি প্রতারিত হইলেন । চরমে ইহাদের তিন জনেরই 
রাজ্য বিনষ্ট হইল । 

বিগত আষ.ঢ মাসে অর্ধাং ১৭৭3 খু: অবের জু মাসে, হাদফছ-নন্দিনী 
বিধাক্ত ছুরিক। ঘ্বার| স্থৃঞ্জাকে আঘাত করির। তৎপরে আত্মহত্যা করিলেন। 
পিতার শক্রাকে বযোগিত দও প্রণান পূর্বক তিনি স্ব চলিয়া গিরাছেন ॥ 
কিছ হুক্বউতদীণ| দেই অ.বত প্রাপ্তির পর ছ মাসকা? স্ব কুকার্ধের 
ফণভোগ করিতেছেন । এখন মাবশীসের প্রান্তে তিনি অচৈতত্তাবস্থা। 
মৃত্ুশয্যায় পড়িয়া বহিয়াছেন । 

বিষাক্ত ছুরিকার অপ্ঘাত প্রাপ্তির পরদিন দিন স্থ্র্জার শহর ক্ষীত 
হইতেছিল। বিষের যন্ত্র সর্বদাই ভহার শশীকস ছট-ফটু করিত। "কিন্ত 
শ্রাবণ, ভাদ্র, অশ্বিন, কাতি্, অগ্রহীয়ণ--এই পা5 মাস পর্বন্ত তিনি অতি- 
কষ্টে কখনো ও কখনোও বাহিক্ল বাড়ি যাইরা দরবারে বসিতেন। এই কনক, 
মাসের মধো তাহার শারীরিক অবস্থা একেবারে প্রকাশ হইরা পড়িল না। 
অংপন পাদীরিক য্্রা। গোপন করিবার নিথিষ্ক তিনি চেষ্টা কহিতেন । 
কিন্ত শত চেই! করিঘাও বাজকার্ধে মনোনিবেশ করিতে পার্ধিতেন না 
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শারীরিক যস্ত্রণানিবর্থীন সকল কার্ধেই' যার-পর-নাই বিরক্তির ভাব প্রকাশ 
করিতেন । কেহ কোনে কথ। জিজ্ঞাসা করিলে অতি কর্কণ ভাষায় তাহার উত্তর 
প্রদান করিতেন । এই সময়ে মহম্মদ ইরাজ খাঁ, রাজা স্থারৎসিংহ, বাজী সথরৎ 
দিংহের জামাতা রাজ! স্বগন্নাথ প্রভৃতি অযোধ্যাশ্দরবারের প্রধান প্রধান কর্মচারী 
ছিলেন। কিন্তু ইহাদের তিনজনে মধ্যে কেহই নবাবের বমান অবস্থার মূল 
কারণ জানিতেন না । নবাবের জ্ধোষ্ঠ পুত্র এবং সিংহাঁসনের ভাবী উত্তয়াধিকারী 
নবাব আসফউদ্দৌপার বিশেষ প্রিয়পাত্র মাতৃ জা! খাঁ এবং অপর ছুই-চারিজন 
মুসলমান কর্মচারীই কেবল স্থৃজার বর্তমান রোগের প্ররূত অবস্থা পরিজ্ঞাত 
ছিলেশ। অধোধ্যার জনসাধারণ মাতৃ“জা! খাকে প্রধান অমাত্য বলির মনে 
করিতেন | কিন্তু বৃদ্ধ মহম্মদ ইরাঁজ খাই এই সময়ে সর্বপ্রধান অমাত্োের পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

মহণ্মদ ইরাজ খা সথজাউদ্দৌলার স্বভাব মধ্যে ইদৃশ পরিবর্তন দর্শনে নবাবের 
সঙ্গে অধিক কথা বার্তা বলিতে শঙ্কা করিতেন । স্থৃঙ্জ। দরবারে আসিয়। বসিলে, 
প্রায় সমুদয় কর্মগরীই নির্ধাক থাকিতেন। নবাব নিজে কাহাকেও কোনো 
কথ! জিজ্ঞ স। না করিলে আপন! হইতে কেহই নবাবকে কিছু বগিতে সাহস 
করিতেন না'। 

মহম্মদ ইরাজ খ। এবং ব[জ| সরৎসিংহ প্রভৃতি মনে করিতে লাগিলেন ফে। 
নবাবের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের মুগ কারণ আর কিছুই নহে, কলিকাতা 
কৌন্সিলের হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে নবাগত ফ্রান্দিস ফিলিপ প্রভৃতির অনৈক্া 
নিবন্ধন রোহিল! যুদ্ধ সম্বন্ধে নান প্রকার গোপযোগ উপস্থিত হইয়াছে। 
যোহিনখণ্ডের অধিক।ংশ ভূমি আবার নবাব ফায়েজউল্লাকে প্রত্যর্পণ করিবার 
প্রস্তাব হইতেছে; সুতরাং উদ্দীর স্ুজাউদ্দৌণ! এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই 
অস্থির হইস পড়িয়াছেন। রোহিপা-দুদ্ধে তাহার বাজজকোষ শূন্য হইয়াছে । 
এখনোও ইংরাঁঞ্জ সৈল্িগের ব্যয় বন করিতে হইতেছে । এই কষ্ট-স্ধ-রাজ্য 
আবার হন্তবহিভূত হইবার আশঙ্কাই তাহার বর্তমান স্বভাব পরিবর্তনের মুল 
কারন * হইবে। 

নবাব সথজাউদ্দৌল! এই প্রকারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন । দেখিতে 
দেখিতে রোহিগা যুদ্ধের পর ছর মস গত হইপ। ক্রমে হেমন্ত অবসান 


ূ * কোনো কোনে! এঁতিহাসিক বলেন যে কপিকাতা কৌন্িলের যেরমিগের 
গোলযোগ ক্্ঙ্াউদ্বৌলার রোগের কারণ ছিল। 
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শীত খতৃর সমাগম হইল । এদিকে পৌষ মাসের প্রারস্ত হইতেই স্থজাউদ্দৌলা 
উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া! পড়িলেন। তাঁহার শয়ীবের মাংস স্থানে স্থানে পচিতে 
আরম্ভ হইপ। পৌষ মাসের প্রারস্ভে সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িপ যে নবাব 
জুজাউদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার জীবনের বড় 
আঁশ! নাই । 

শীতকালে লোকের বড়-একটা বসন্ত রোগ হয় না। বিশেষতঃ নবাবের 
স্লাজপানী এই সময়ে সয়যু নদীর তীরবর্তী ফায়েজীবাদে ছিল। ফায়েজাবাদের 
যায স্বাস্থ্যকর এবং মনোহর স্থানি বোধহর ভারতবর্ষের আর কোথাও পরিলক্ষিত 
হয় না। এই মনোরম পবিত্র স্থানের অধিবাদির্দিগের শরীরে সহজে রোগ 
প্রবেশ করিতে পারে না। অকালে নবাবের বসন্ত রোগ হইয়াছে, এইক্ধপ 
জনরব প্রচার হইবামাত্র নগরবাসিদিগের মধ্যে নবাবের পীড়ার কথা সম্বন্ধে 
নিশেষ কাণাকাণি হইতে শাগিল। নবাব এবং রাজপরিবারের ঘরের আসল 
কথ। প্রায়ই অব্যক্ত থাকে । কিন্তু রাগ্যের প্রজাগণ মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই 
আপন আপন প্রক্ুতি এবং মানসিক ভাব অনুসারে রাজপরিবারের গুপ্তকথ। 
সম্থন্ধে এক এক প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, এক একটা অদ্ভুত অন্নমান করেন। 
তাহাদিগের সেই সক সিদ্ধান্ত এবং অনুমান ভাবী বংশাবলীর নিকর্ত 
ইতিহাসাকারে পরিণত হয়। স্থতর। ইতিহাস এবং উপন্তাস ইহার মধ্যে বড় 
অধিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয না। ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের ম্যায় 
সাহস থাকিলে অনাধাসে উপন্য/সকে ইতিহাস কারে জনপমাজে প্রচার করা 
যাইতে পারে। 

দিনের-পর-দিন মাসের-পর-মাঁস ক্রমেই গত লাঁগিপ। পৌধ মাসও দেখিতে 
দেখিতে গত হইল । আজ ১৫ই মাঘ। আতঙ্র স্থুজাউদ্দৌলার চক্ষৃ-কর্ণ-নাসিক] 
প্রভৃতি সমুদয় ইঞ্জিয়ের কা্ধই রহিত হইয়। পড়িয্বাছে। শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ 
ভিন্ন আর তাহার মধ্যে জীবনী শক্তির কোনে। কার্যই পরিলক্ষিত হয় না। আঙ্জ 
পাচদিন পর্বন্ত স্থৃজজা এইরূপ অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। বউবেগম 
'পতির গলিত মস্তক ক্রোড়ে করিয়! শিয়য়ে বসিয়া! আছেন । তিনি আজ এক- 
মাস-কাল মৃহূর্তের জন্তও পতির শএন প্রকোষ্ঠ পরিত্য।গ করেন নাই । গৃহের 
অন্থান্ত লোক মনে করে ষে টাকার লোভে বউবেগম এইক্প করিতেছেন । কিন 
'আসল কথা তাহ। নহে। 

ইহার একমাস পূর্থ হইতেই স্থঙজার শয়ন-গ্রকোষ্ঠ ছুর্শন্বময় হইত্বা পড়ি- 
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যাছে। অহণিশ প্রকোষ্ঠ মধ্যে আতর ছিটান হইতেছে ! বাদীগণ কলসে 
কললে গোলাপ জঙ্গ ঢালিতেছে। খোজা জহ্রালি, বহরালি, দারাঁবালি খা 
কত প্রকার স্ৃগদ্ধ দ্রব্যাদি প্রকোষ্ঠ মধ্যে আনিয়া রাখিতেছে। কিস্ত কিছুতেই 
দুর্গন্ধ দূর হয় না। বাদীদের মধ্যে ছুই-একজ্ন ভিন্ন প্রায় সকলেই অনিচ্ছ। 
পূর্বক প্রকোষ্ঠ মধ্যে যাইঘা! নবাবের সেবা শুশ্রুঘা করে। অন্দরস্থিত ভদ্র 
মহিলাগণ মধ্যে স্বয়ং বউবেগম, নবাব-মাতা মতীবেগম (অর্থাৎ সায়দ উন্নিসা 
বেগম) জগদস্বা বেগম এবং কাদিম আলির স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেও বড় নবাবের 
প্রকোষ্ঠে যাইতে দেখা যায় না। একান্ত বাধ্য হইয়। যে সকল বাঁদিকে নবাধের 
সেবা-শুশঘার্থ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে থাকিতে হইত, তাহারা সময়ে সময়ে নধাঁবকে 
একাকী ফেলিয়৷ গ্রকোষ্ঠাস্তরে চলিয়া যাইত । কিন্তু বউবেগমকে প্রকোষ্ঠ- 
মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিণেই তাড়াতাড়ি আবার প্রকোর্ঠু'মধ্যে আসিয়। 
বসিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উল্লিধিত প্রেমিকা! তোফানী বাদী এই সময় 
নবাবগৃহ হইতে পলায়ন পূর্বক স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল । ধাহিরের অনেক 
লোক তোক্ষানীর মুখেই নবাবের ব্যাধির প্রক্কত কারণ জানি: পারিয়াছিল । 
তোফানী প্রেমিকা ছিল। স্থানে স্থটনে প্রেমিকর্দিগের সঙ্গে তাহার এই সকল 
কথাবার্তা হইত। 

অন্য হইতে প্রায় বিশ-পচিশদিন পৃধে একদিন বেগম নবাবের প্রকোষ্ঠে, 
প্রবেশ কৰিয়! দেখেন যে একজন বাঁদীও সেখানে উপস্থিত নাই । নবাবের সমস্ত 
শরীরের উপর মক্ষিক! পড়িয়া বলহিয়াছে | নবাব ক্ষীণন্থরে জল চাহিতেছেন। 
তাহার ক একেবারে শুক হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় পর্যস্ত নবাবের বিলক্ষণ 
জ্ঞান ছিল । (োঁক দেখিলে তিনি অনারাসে চিনিতে পান্ধিতেন । বেগমকে 
শব্যাপার্থে দেখিবামাত্র নবাব সজল নয়নে বলিতে লাগিগেন”-আমেতু * যাহার 
বিপদের বথ শুনিয়। তুমি লজ্জা, ভয়, কুল, মান এবং ক্জীবনের আশা পর্যন্ত 
পরিত্যাগ পূর্বক বন্সারে গিয়াছিলে, এখন ম্ৃত্যুকাপে কি তাহাকে একবিন্দু 
জলও দিবে না? আমার গলা শুকাইয়! গিয়াছে । হা পরমেশ্বর, একটু জল 
চাহিয়াও পাইতেছি না । এ সংসারে লোকের যখন শক্তি থাকে, পদ থাকে 
তখনই অনেক বন্ধু মিলে। স্ট্র-পুত্র সকলই বুখা |" 


রস পে পা এসএ 


* বউবেগমের প্রকৃত নম “আমেতৃ জাহার' ৷ কিন্ত কোনো ইতিহাসে কিন্তা 
কোনে! কাগঞজ-পত্রে এ নাম প্রকাশ নাই | ইতরাজদিগের কাগজপত্রে বউবেগম. 
নাষে তিনি পরিচিত । 


১৫৮ অযোধ্যার বেগম 


্বামীর ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রাণে বেগমের হ্বদরে শেল বিদ্ধ হইল। তিনি 
কাদিতে কাদিতে নবাবের মন্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তাহার মুখে একটু 
একটু সরবৎ প্রদান করিতে লাগিলেন । 

নবাব সরবৎ পান করিয়া! আবার বলিতে লাগিলেন/_-আমেতু, এ সংসারে 
আমার কেহ নাই। মৃত্যুকালে আমাকে সকলেই পরিত্যাগ করিয়ছে। কিন্ত 
তুমি যে পরিত্যাগ করিবে তাহা কখনোও মনে করি নাই । তুমি প্রাণের আশা 
পরিত্যাগ করিয়। আমার উন্বারার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলে আবার স্বামীর এই 
কঠোর বাক্য শ্রবণে বেগম অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
তিনি নির্বাক রহিলেন। তীহার মুখ হইতে কোনো কথ! বাহির হইল না। 
দুইবার চেষ্টা করিয়াও কথা বণিতে পারিলেন না। কথা বলিতে আরন্ত করিবা- 
মাত্র শোক ও দুঃখে তাহার কঠরোধ হইয়া পড়িত। তিনি তখন আর ক্রন্দন 
সন্বরণ করিতে পারিতেছেন ন1। প্রার় একঘণ্ট1 পরে আত্মসংখ্ম এবং 
শৌকাবেগ সন্বরণপূর্বক সঙ্গল নয়নে বলিতে লাগিলেন * 

'জশাহাপনা, সংদারের লোকে হনে করে যে আমি খপদাত্রী তুমি রণ" 
গ্রহীতা। তোমার এবং আমার মধ্যে স্ুদ্ধ কেবল খণদাতা এবং ধণগ্রহীতার 
স্ন্ধ রহিাছে। কিন্তু পৃথিবীর লোক ধাহাই কেন মনে করুক না, তাহাতে 
আমার মনে কখনোও কোনো কষ্ট হয় না। আজ তোমায় মুখে এই কথা 
শুনিরা বড়ই ছুঃংখ হইতেছে । এই শরীরের চর্ম দ্বারা তোমার পাছুক! প্রস্তত 
করিরা দিতে পারি । আমি কি সতা সতাই কেবস অর্থের নিমিত্ত তোমাকে 
ভাণোবামি। 

বেগম এই পাণস্থ বলিবামাএ তীথার় শোকাধেগ উথলিয়। উঠিল । তাহার 
মুখ হইতে আর কোনো কথ! বাহির হইল না। স্থামী-ত্রী উভয়েই তখন অর 
বিসর্জন করিতে লাগিঙগেন। 

কিছুকার পরে বেগম আবার বগিতে লাগিগেন,ষে জন্য আমি অর্থ সঞ্চয়ে 
এত যত্ব করিতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? একবার নবাব. কাপিম 
আপির ছুর্বন্থা শ্রবণ করিয়া দেখ না কেন। রাজপদ চিন্কাল স্থাধী নছে। 
বিপর্টে পড়িলে কে তোমার পিতৃ-পিতামহের শত শত পত্বী-পুত্রদিগকে অঙ্গ 
প্রধান করিবে ? তখন ইহাঁদিগের কি গতি হইবে। এই শত শত. অনাথা 
স্ীপোক এবং ইহাদের সন্তান-সন্ততির তধন আর অন্ন মিলিবে না 1. 

বেগমের মুখ হইতে নবাব মীর কাসিমের নাম বাহির হইবামাতর হ্যা" 
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উদ্দৌলা,--হা কাসিম আনি--হছা কাসিম আমি--এই বলিয়া নয়ন মুদ্রিত 
করিলেন এবং একেবারে অচৈতন্ত হইয়া পড়িজেন। 

বেগম নবাবকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আপন ক্রোড হইতে তাহার মন্তক 
নামাইলেন এবং স্বয়ং ধাড়াইয় শ্বহত্তে নবাবের মন্তকে জল সিঞ্চন করিতে 
লাগিলেন । ছুই তিন মিনিটের মধ্যে নবাব চেতনা লাভ করিয়া অত্্ন্ত 
শোকদগ্ধ হদয়ে আপনাকে ভত“সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন) 

'আমার পাপে সমুদায় হিন্ুস্থান নষ্ট হইবে । হায় | 'আগে বুঝিলাম না! । কি 
অশুভক্ষণেই এলাহাবাদ-সন্ধিপত্রে দস্তখত করিলাম । আমার কি দুর্মতি হইল । 
বেনারস সন্ধিপ্ই আমার সর্বনাশের মুশী। কেনই বা রোহিলাদিগকে 
বিনাশার্থ ইংরাজ সৈন্য আনিপাম। আর আমার রাজ্য রক্ষার কৌনে। উপাক় 
দেখি না । কোরানের এবটি কথ,ও মিথ্যা! নহে । আমি মুসলমান হইয়া» 
মুসলমানকে পরিত্যাগ পূর্বক কাঁফেরের সঙ্গে মিল করিাম। নবী, রম্থল, পর়গন্থর 
সকলেই বলিয়াছেন--কোরানেও লেখা আছে--আপন স্বধমীকে ছাড়িয়া বিধমীর 
সঙ্গে মিল করিবে না । আমি কেন কাপিম আঙ্গিকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের 
আশ্রয় লইপলাম। এই ছয় মাস কা এই রোগশয্যায় পড়িয়া যতই চিন্তা কন্দি 
ততই কেবল আপন কুকার্ধ দেখিতে পাই । রজ্যশোকে কাসিম আলি এখন ন্গিপ্ত 
হইরা পড়িয়াছেন। রাজ্যনাশেক চিন্তা আমার পরমাযুঃ শেষ করিতেছে। দৃর 
হউক ইপসমায়েল-বেগ খাঁ । মুসলমান কেবণ সৈন্যাধ্যক্ষের কার্ধ করিতে পারে 
মুসণমানের মন্ত্রিরকাধ করিবার ক্ষমতা নাই মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু যন্ত্র 
ভালো। মুসথমান কিসে যেকি হয় তাহা বোঝে না। খেন তখন রাজ 
সুরতসিংহের কথ! শুনিলাম না । কেনই বা রাজা রামনারার়ণের পরামর্শ তখন 
অগ্রাহ করিলাম। ইহারা ছুই জনেই সদ্ধির প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ 
করিয়াছিল । স্বধর্মাবলম্বী আপন আশ্রিত কা'সিমকে পরিত্যাগ করিয়া কাফেরের 
সঙ্গে মিল করিলাম । ধিক আমার জীনমে, ধিক আমার রাজত্বে ! 

নবাব এইরূপে আত্ম-ভৎ্সন! করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইন্ব! পড়িলেন। 
কণ্ঠ শুদ্ধ হইল। তিনি বেগমের নিকট জল চাহিলেন এবং জগ্গ পান করিয়া 
একটু সুস্থ হইবামাত্র পুনর্বার বলিতে লাঁগিলেন-_, 

'অযোধ্যাই বোধহয় হিনুস্থানের বিনাশের কারণ হুইবে। সমগ্র 
হিনুস্থানের বিনাশের নিমিতই স্থবে আউদের হৃষ্টি হইয়াছে।, | 

নবাব পুনর্বার এইরূপ কখ। কহিতে আরম্ভ করিলে বেগম বলিলেন।--তুমি 


৯৬০ মযোধ্যার বেগম 


কথ। বপিতে বলিতে আবার ক্লান্ত হইণা। পড়িবে । ইহাতে তোমায় রোগ বৃদ্ধি, 
₹ইবে। এ সকগ চিন্ত। পরিত্যাগ কর।ঃ 

পবাব। আমিশত চেষ্টা করিও এ সকগ চিন্তা! মন হইতে দূর করিতে 
পারিতেছি না এই রোগ-শয্যার় সর্বদাই এই সকল চিন্তা আমার অন্তরে উদয় 
হই/তছে। এখন আমি ম্পঃ দেখিতে পাইছি যে ইতরাজদিগেব সঙ্গে বন্ধুত্ব 
স্থাপন কবিধাই রাক্জানাশেব বাঁজ্জ বপন করিবাছি *। 

বেগম। তুমি এখন এ সকণ চিন্থা পরিত্যাগ কর । পরমেশ্বর যদি তোমাকে 
এ বোগ হইতে উদ্ধার কবেন, "তবে ইতবঙ্জদিগকে আমাদেব এ রাজ্য আর স্থান 
প্রধান করিব ন।'| ইৎবাঙ্গ দৈন্ত'দগকে তধন চি যাইতে বপিশেই হইবে। 
তারা তে। তোমাৰ বেতনভোগী চাকর। তাহাদের বেতন বন্ধ 
করিয়া দিবে । 

শখাব। আ|মেতু, ইংলাঙ্গ-সৈগ্য দেশ হইতে তাছাইবার আব সাধা নাই । 
ইতর জ ধেখানে প্রণেশ করে সেখানে জেখাকেব নাথ পাগিয়া। থাকে । আমার 
মৃত্যু হইণে ইহাব। অমান দেশ লুঠন কণিবে, অমার প্রঙ্জাণিগের সর্বন্থ হবণ 
করিবে । আশার রাঙ্জাকে শোক হিন্দুস্থ'নেণ উগ্ভান বণ্ছা প্রশংসা কৰে । 
এউগ্ানে বন্য মহিন প্রবেশ করিণাছে। এউগ্ভান শিশ্চাই উংসম্ন হইবে 
পামাশ হই.ব--ছাবখার হই.ব, উদ্যানের চিহ্ছও থাকিবে ন।। আমাব আর 
ধাচিগা থাকিখার প্রধোজন নাই , মৃত্াই ভাগো। বাচিয়া থাকিলে কাসিম 
আলির যে ধশা হইগাছে আনারও তাহাই হইবে। হায়! হায়! কাপিম 
আপি রাজাশোবে, ক্ষিপ্ত হইব! পড়িয়াছেন । 

বেগম | কাধিম অপি ক্ষিপ্ত হইখাছেন তোম।কে কে বণিশ 1 তুমি এখন 
একটু চুপ করিধা থাক । এ সকন কথ! বলিবার এ সমধ নহে। আমি শুনিণাছি 
কাসিম আলি সৈন্ত সংগ্রহ করিবাণ নিমিত নেপালে গিরাছেন। তিনি এখনোও 
“বাধহণ নেপালে আছেন । 

নবাব । কাসম আশির প্রকৃত অবস্থা তুমি কিছুই জান না। সে সকল 


+ আরাউইন সাহেব তাহাব (08৫90 ০€ 19058) অযোধ্যা ইতিহাসে 
লিধিয়াছেন ষে নবাব স্ুঙ্|উদ্দৌলাব মৃত্যুর দুইটি কা?ণ উল্লিখিত হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন ফরাক্কাবাদেগ নবাব-কন্তার (হাফেজ-নন্দিনীর ) প্রদত্ত 
আঘাত । আর কেহ কেহ বলেন ইংরাজদিগের অবৈধ আচন্নণ ও অর্থ শোধন, 
চেষ্টা । (৬1৫৩ [19108 081460 01 177085 ) 
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কথা৷ আমি তোমার নিকটও প্রকাশ করি নাই । কালিম আলি একেবারে ক্ষিপ্ত 
হইয়া না পড়িলে কি আর তাহার শাশুড়ী কখনো ও ফায়েজাবাদে আসিতেন | 
কাসিম আপি আমাকে হারাম বঞ়্া মনে করেন। তিনি ক্ষিগ্নাবস্থীপন্ন না 
হইপে প্রাণান্েও তাহার স্ত্রী এবং শাশ্খড়ীকে বাড়ি আসিতে দিতেন না। 
এাহাবাদ-সক্ষিপত্র নেখা-পড়া হইবাব পূর্বে ইংরাজের। কাসিম আপিক 
তাহা .দব হস্থে সমর্পণ কবিবাধ নিমিত্ব আমা.ক বিশেষ অনুরোধ কন্তে লাগিল । 
আমি তখন অগত্য। ইবাজপিগের নিকট প্রকাশ কবিলাম ণে কালিম আপি 
পপাগস পূর্বক নেপালে গিয়াছেন । 

বেগম । তবে কাসিম আলি নেপাপে যান নাই। 

শখাব। তিনি রোহ্লিখণ্ডে পৌছিয়াই বাঙ্গাশোকে একেবারে পাগল হইয়া 
পছিলেন। ক্গিষ্তীবস্থায় আপন শাশুডী এবং স্ত্রীর প্রাণবিনাশ করিতে উদ্যত 
হইপেন। আমি তখন মাকে কাসিম আলির স্ত্রী এবং শাশুড়ীর আশ্রয় প্রদানাথ 
কেনো উপাৎ অবশস্থন করিতে বপিশাম । কাপিম আপির স্ত্বী এবং শাশুড়ী 
প্রাণন্তেণ আমার গৃহে আশ্রষ লইতে মন্মত হন নাই । কিন্তু মা অনেক 
কৌশল কবিধা, অনেক প্রকারে খণিয়া-কহিগা, ইহাধিগণক এখানে আনিয়াছেন । 
মা তখন ইহাপিগকে বণিগনাছিলগেন থে তিনিও আমাব গৃক পন্ত্যাগ পূর্বক 
ইভাদিগকে সঙ্গে করিয়। মক শবীপ যাইা্ন । 

বেগম | ওবে কাসিম আপি এন কোথায় আছেন 1 তিণি কি এখ ণাও 
ক্ষিপাধস্থায় আছেন? 

নবাব । এখন তপেক্ষাকত বিছু স্বস্থ হইয়াছেণ। বিস্ক শাশুড়ী এবং 
স্বীন প্রাণবিনাশ করিবাব সঙ্গ বোধহয এখনে] তীহাঁ মন হইতে দুর 
হণ ই। সেই জন্যই তাহার শাশ্ুডী এবং স্ত্রী তাহার শিকটে এাইতে সাহস 
কবেন ন। | দিল্লীর প্রথান উবমা। নজহফ খা তহাঁধ রণ-পে।ষণের বায় 
বণ এবিতেছেন। ধিগ্পা হইতে বিশ ক্রোশ দুরে পুশবাণে তান এখন 
সস্ভনার্ধি সহ অবস্থান করিতেছেন । কিন্তু নিজের আহালা | দণা11দ শ্বহত্তে 
প্রস্তুত করেন। কাহারও উপব তীহার বিশ্বাস নাই । পৃথিবীব লকণ 
খেককেই শক্ত বি] শে করেশ *। অমি এখন স্পই দেখিতেছি থে, 
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আমার বিশ্বাদঘাতক। তাহার ক্ষিপ্তাবস্থার মূল কারণ। এখন তিনি আপনার 
শাশুড়ী এবং আপন স্ত্ীকেও বিশ্বাস করেন না। কিন্ত তাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে 
যে, এক-দিন না এক-দিন তিনি দিলীর বাদসাহ হইএা। ইংরাজদিগকে দেশ 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন । 

নবাণের সমুগয় কথ! শেষ হইবার পূর্বেই তিন-চারিজন বীদী বউবেগমকে 
নবাবের প্রকোষ্ঠে দেখিয়। তাড়াতাড়ি প্রকোষ্ঠ মধ্যে অসিল। ইহারা নবাবকে 
একাকী ফেলিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে যাইয়া গল্প করিতেছিল । বউবেগম ইহাদ্দিগকে 
অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং এই দিবস হইতে বেগম নিজে সর্বদাই 
নবাবের শিয়রে বসিয়া থাকিতেন। আজ প্রা বিশ-পচিশদিন হইপ তিনি 
আহার নিদ্র। সমুদয় পরিত্য।গ করিয়াছেন । নবাবের মাতা, কিন্ব1৷ মীরকা'সিমের 
স্ত্রী অথবা জগদঘা বেগমকে প্রকোষ্ঠে না রাখিয়। কখনেও প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির 
হন না। কিন্তু অন্তান্ত লোকের! বপিতেছে যে নবাবের সমুদঘ় ধন-সম্পত্তি 
আত্মদাতৎ করিবার অভিপ্রায়েই বউবেগম সর্বদা নবাবের প্রকোষ্ঠে বসিয়া 
থাকিতেন, কোন্‌ কোন্‌ স্থানে টাকাঁকড়ি মন্তুত রহিয়াছে তাহারই তত্ব 
লইতেছেন । 

এই ঘটনার পর ক্রমই দিন দিন নবাবের রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিণ । আজ 
পাঁচদিন হইল নবাব অচৈতন্তাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। আজ প্রায় সর্বশরীর 
অণশ ইইগঁছে । বউবেগম পূর্ব হইতেই নবাবের শিররে বদিয়া থাকিতেন, 
আজও নবাবের শিঃরে বসিগ্া আছেন | তিন-চারিজন বাদী তাণবৃস্ত 
হস্থে করিয়া নবাবের শরীর হইতে মক্ষিকা তাডাইতেছে। মীর কাসিমের 
স্ত্রী বেগমের পার্থ বলির কোরান হইতে সর-আপ। পাঠ করিতেছেন--- 
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পাতা ও দয়াময় পরমেশ্বরের নাম ম্মরণ করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছি--হে 
মানব, মহোচ্চ প্রতিপালক ধিনি, তীহার নাম ন্ময়ণ কর; তীহার উপর নিত 
কর। ঘিনি স্প্টি করিয়াছেন, যিনি শঙ্প উৎপন্ন করিয়া পরে তাহা। শু ও 
মলিন করিতেছেন, তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর ইত্যাদি ।” 

কোরান পাঠ শেষ-হইতে-না-হইতেই জগদর্াবেগম নবাণের প্রকো 
প্রবেশ পৃর্বক বউবেগমকে বলিলেন, _“আমেতু তুমি এন আহার করিতে 
ষাও, আমি স্থজার শিয়রে বলিয়! বাতাস করিব । 

ইতিপূর্বে জগদগ্বা বেগম বউবেগমকে এতদূর আত্মীয়তা সহকারে সম্বোধন 
করিতেন না। কিন্ত স্থজার এই বর্তমান ব্যারামের সময় জগাশা বেগম 
সর্ধদাই বউবেগমের সঙ্গে একত্র হইয়া নবাবের পরিচধা! করিতেছেন । এই 
ব্যারাম উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে ঠিক যেন মাতা! এবং কন্ার সম্বন্ধ সংস্থাপিত 
হইয়াছে । বউবেগম এখন জগদগ্ব! বেগমকে ম। ব্সিয়াই সম্বোধন করেন। 

জগদস্বা বেগম, বউবেগমকে আহারার্থ চশিয়া যাইতে বশিলে তিনি 
বপিলেন”-মা আঙ্গ আর আমার আহারাদি করিতে ইচ্ছা হয় না। 
আজ অন্য কাহারও. শ্যযাপার্থ্ে বসিবার সাধা নাই। নবাবের শরীর 
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্গন্ধ হইয়া পড়িয়াছে |? 


জগদশ্বা। সাধ্য না থাকিপে তুমি কিরূপে বসিয়াছ? 

বউবেগম। আমার স্বামী । আমি ইহার এই গলিত অঙ্গে টন করিতে 
পারি। কিন্তু অন্ত লোকের অবস্থ ঘ্বণ! হইতে পারে । 

জগদস্বা। স্জাকে আমি আপন সন্তানের স্যার মনে করি । স্জার গল্তি 
অঙ্গম্পর্ণ করতে আমান কিঞ্চিযাত্রও দ্বপ। বোধ হইবে না । দাম্পত্য প্রেম 
অপেক্ষাও মাতৃনেহই স্বধার 'ভাব অধিকতর পরিমাণে দুর করে। রমণীগণ মা 
হইলেই সন্তান পান উপলক্ষে তীহাকে সকণ দ্বণা পরিত্যাগ করিতে হয় । 

বউবেখম। মা, আপনার মন যে কতদূর সরণ তাহা আমি পূর্বে কিছুই 
বুবিতে পারি নাই । কুটিনতা বোধহয় আপনার অন্তরে কখনে! প্রবেশ করিতে 
পারে ন।। আপনি পূর্বে নবাবের অনেকানেক কুকার্ধ দর্শনে কোপা 
হইতেন। আমি তখন মনে করিতাম, যে সর্ধদাই আপনি নবাবকে নিদ্ধেষশেত্রে 
দর্শন করেন । আমি তখন নবাবের কুকার্ধের পক্ষপাতী হইয়া আপনাকে 
শত্রু বলিয়া মনে করিতাম। কিন্ত সে পাপের ফল এখন হাতে হাতে 
পাইলাম। নবাবের এই ছুরবস্থার সমন তাহার গর্তধারিণী অপেক্ষাও আপনি 
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সমধিক জেহসহকারে তাহার সেবা-শুশ্রবা করিতেছেন । সর্ধ প্রকার ঘ্বণার 
ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে একত্রে তাহার গণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত 
করিয়া দিতেছেন। আপনি সত্য সত্যই শ্বর্ায় দুত। পূর্বে আপনাকে আমি 
সর্বদাই বিছ্বেষনেত্রে দর্শন করিয়াছি। কোনাবে আলিয়া * আপনাকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইতাম । কিন্ত এবন 
দেখিতেছি যে আপনাপ্ প্রতি আমি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছি । মাচ 
তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে । তোমার উপদেশ ন1 শুনিয়াই আজ আমার এই 
দুর্খশ। হইয়াছে । আজ্গ আমার রাজ্যবিনাশের উপত্রম হইয়াছে । কর্তব্য 
উল্নজ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চই আমাকে করিতে হইবে। 

জগদঘ্ব।। আমি তো। তোমাকে বরাবরই আপন কন্ঠার ন্তায় মনে করি । 
আমি তে। কখনো! মনে করি নাই যে তুমি আমাকে বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন কর। 
কিন্ত সে সকণ কথার আপ।ততঃ কোনে। প্রয়োজন নাই । এখন তুমি স্নান 
আহার করিতে যাও। 

বউবেগম । আপনার অত্যন্ত সরল মন তাহাতেই আমার মনের কুটিল 
ভাণ অপনি অনু করিতে পারেন নাই । হাফেগ-নন্দিনীকে ধে দিন আপনি 
স্থানান্তর করিতে বণিয়াছিণেন, সে দিন আপনাকে আমি খে কথা জিজ্ঞাস 
কারবাহিনাম তাহ| কি আপনার ম্মরণ আছে? হা পরমেশ্বর তখন আপনার 
পথামতে| কাধ কাঁরলে কি আমার এ ছুর্দশা হইত? 

জগদধ& কি কথ। জিজ্ঞাসা কাঁনখছণে 1 

বউবেগম । আম আপনাকে জিজ্ঞাদ। করিয়াছিল ম যে নবাব জার 
'আগিকে সিংহাসনচ্যু ও করিবার নিম আগনি কি নবাব কাসিম আলির সঙ্গে 
পরামর্শ করিগাছিথ্েন ? 

জগদখা। হইসে বিষয়ে তো! কা।সম আশির সঙ্গে অশেক ধার পয়ামর্শ 
“ঝিয়াছিণাম। সেতো সঙ কথা। 

বউংব্গএ। আপন ৭ কাসিম আণকে তদ্জপ পরামর্শ প্রধান করিয়াছিলেন, 
তাহা আ।ম ১ৎপুবেও শুনিয়াছিণ।ম | কিন্তু সেই কথাটা আপনার নিজের 
মুখ আ্বোপাবে আপিম।কে শুনাইবার নিমিত্ত, সে দিন আপনার নিকট জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিগাম। আপনার মণ অত্যন্ত সরণ। আপনি ভথন আমার ছুরভিসাঞ্জ 
।কছুই বুঝিতে পারেন নাই । 


বউ.ধগম আপন শাশুড়ীকে জোনাবে আলিথা হলিয়া সম্বোধন করিতেন | 
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জগদন্ব।। ইহার মধ্য তোমার কি ছুরডিসন্ধি ছিল? 


বউবেগম । আমাব কিরূপ ছুয়ভিসন্ধি ছিণ তাহা এখন আমি অনায়াসে 
আপনার ধিকট প্রকাশ করিতে পারি এখন সাইস করিয়া সকণ কথাই 
আপনাকে বলিতে পায়ি। এখন দেখিতোছি যে আপনি মান্য নহেন। আপনি 
হগীয় দেবী । আমি অন্যায় করিয়া থাকিলেও আপনি আম।ব উপর কোপা বিষ 
হইবেন ন।। 'আপনার ম্বামীর সঙ্গে আপনার বিবাদ ছিণ বণিয়াই সর্বধ 
আঅপন!কে পতিথাতিনী বলিয়া মনে কবিতাম । আপনী যে স্বামী অনিষ্ 
কবিখাব চেষ্টা করিয়াছিপেন, তাধাই আোনাবে আলিকে শুনাইবার শিমিত 
চক্রান্ত করিগা সেইদিন একপ প্রশ্ন করিগাছিশাম । কিন্তু এখন বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনাব ন্থায় সদাশয়। পবিত্র-স্বদয় রমণীর সঙ্গে 
জাফর আগির কখনোও মিণ হইতে পাবে না। স্বগ এবংণবকে কখনো ও 
মিল কয় ন। | 


জগবত্বাঁ। বাছা! সংসারের শোক হয় তো চিবকাপই আমাকে পতি 
ঘাতিনী বলিয়া মনে কবিবে | কিন্তু আমাধ বিবাহের পর অন্যুন দশ বৎসর 
আমি পতিকে সপথে আনিবার ০ষ। করিয়াছিপাম । পততি-পুত্র মর্ধি আমার 
উপদেশ শ্রবণ করিত, তবে আর আমাদের বঙ্গদেশে এইক্সপ উৎসনন হইত পা। 
পতিশ্পুত্রের পাপও কুকার্ধের পক্গপাতিনী হুইয়৷ তাহাদিখের ভালোবাসা হক্ষা 
করিবার চেষ্টা করিলে স্থদ্ধ কেবল তাহাদিগকে বিনাশের দিকে পরিচালণ 
কযা হয়। 

বউবেগম । মা, আমার অনৃষ্টে তাহাই হইপাছে। আমি নিজেই স্বামীকে 
1বনাশের দ্রিকে পরিচাপিত করিয়াছি । নবাবের ভাগোবাসা বজান রাখিবার 
জন্য আমি কখনো ও তাহাব কোনে! কুকাধে প্রতিবাধ করি শাই | আমি সর্ধাদাই 
মনে করিতাম থে থাহাতে তিনি স্থাখী হন তাহাই আমি করিব । তীহার 
কোনো স্থখের বাধা দিব না! কিন্তু এখন দেখি:তছি যে তাহাকে কুকাধ হইতে 
বিরত বাধিবান্স চেষ্টা না করিয়া তাহার ঘোর অনিষ্ট সাধন কারিয়।ছি। 


জগনন্বা। ইহাদিগকে কুকার্য হইতে বিরত রাখা সহজ ব্যাপার ণছে। 
পুরুষ ম্বভাবতঃই বড় নিষ্ঠুর । ইহাবা বোধে না যে, পযস্ীতে আসক্ত হইসে, 


কিন্বা! বহুবিবাহ করিলে, পতিপ্রাণ। পত্বীর হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত 
হয়। কিন্তু তোমার পতিভক্তি,দর্শনে আমি আশ্চধ হইণাম । স্থুজ। যেকপ 


১৬৬ অযোধ্যার বেগম 
4 


ব্যভিচারাসক্ত, তাহাতে সে কখনোও কোনো পতিগ্রাণা রমণীর ভালোবাসা। 
প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু তাহীর প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি 
ইহাতেও হ্বাস হয় নাই | আমি পূর্বে মনে করিতাম যে তুমি কেবল অর্থের জগ্ত 
সু্জার প্রতি কাল্পনিক অঙ্থরাগ প্রকাশ করিব্ব1 থাক। কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিতেছি যে, তোমার সম্বদ্ধে আমারও এই মহাভ্রম ছিল। তুমি সত্য 
সত্যই পতিপ্রাণা । 

বউবেগম | মা, আমি মে অর্থসংগ্রহার্থ এত চেষ্টা করি, তাহ! কি আমার 
নিজের জন্য । অর্থাভাবে বক্সারে ইহাঁদিগের কি অবস্থা হইয়া ছিল, তাহা 
আপনি জানেন না । আপনারা বোধহয়, সে সময় রোটাসের কেন্লায় ছিলেন । 

জগম্বা। বল্মারে কি হইয়াছিল? 

বউ বেগম । বক্সারের যুদ্ধে ইতরাঞ্জদিগের জর়লাভ হইলে পর স্বরং বাদশাহ 
এবং বলবন্তুসিংহ মাপন আপন সৈন্য সহ ইংবাজদিগের তাবুতে চণিয়া গেলেন । 
তাহারা উভয়েই ইতরাঙ্গিগের পক্ষাবলগ্বন করিলেন | নবাবের যে কিছু অর্থ 
সঙ্গে ছিল তাহা৷ পূর্ধেই ব্যয় হইয়াছিশ। নবাব তখন ঘোর বিপদে পড়িলেন । 
আপন সৈন্য সহ তাহার শ্বদেশে প্রত্যাবর্ডন করিবার উপার রহিল না | তিনি 
তখন নবাব কাসিম আলির সঙ্গে যে কিছ মূল্যবান মণিমুক্ত1 ছিল, তাহা বিক্রয় 
করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার হুকুম দিলেন । নবাব সৈন্যগণ বলপুর্বক 
কাদিম আগির তীম্থব হইতে তাহার মণিমুক্তা বাহির করিতে লাগিল । 
কাসিম আলি তখন আপন তান্ব হইতে বাহির হইয়া রাজপরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ পূর্বক ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন। * এদিক নবাবের এই 
ছুরবস্থার সংবাদ ফায়েজাবাদে শৌছিল। নবাবের কর্মগরিগণ ছুই-তিনদিনের 
মধ্যেও টাকা পাগইলেন না। তখন আমি আমার সমুদ্ধয় গাত্রাভরণ 
বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্বক খোল্ধ। জহর আলি, বহর আলি এবং দারাব 
আলি খাকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে বল্সারে চলিয়া গিয়াছিলাম।1 আমি 
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1 বউবেগম বজ্জার়ের যুদ্ধের পর যে স্বামীকে উদ্ধারার্থ বজ্মায়ে চলিয়। 
গিগ্জাছিলেন তাহা স্টারিডনের বক্তৃতার মধোও উদ্লি খিত হইয়াছে | 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৭ 


“খন বজ্সারে চলিয়া না! গেলে নবাবের স্বদেশে প্রত্যাব্তন করিবার আশা 
ছিল না। নিশ্চয়ই তিনি শক্র-হন্তে নিপতিত হইতেন | যেদিন আমি 
বন্সারে পৌছিলাম তাহার পূর্বদিবস নবাব কাসিম আলি ফকিরের পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়াছিলেন । আমার অন্থুরোধে নবাব তাহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া 
বাধ্য করিয়া আবার রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন | মাঁ, রাজকে?ষে অর্থ 
না থাকিলে সময় সময় রাজানাশের উপক্রম হয়। আবার এদিকে স্বয়ং 
নবাব এবং তাহার পিতৃপিতামহের অন্যান ছুই হাজার স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন 
খোর্মহলে পড়িয়া রহিয়াছে । আমার হাঁতে টাকা না থাকিলে এই সকল 
অনাথা স্ত্রীলোকের এবং তাহাদিগের সন্তানাদির কি উপায় হইবে বল দেখি? 
আমি যেটাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টা করি সেকি নিজের 
বিলাসের নিমিত্ত? 

জগদন্ব৷ বেগম এবং তাহার কন্তা মীর মাসিমের স্ত্রী, বউবেগমের কথা 
শুনিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হুইয়া পড়িলেন | বউবেগম যধন এই সকল কথা 
বপিতেছিলেন, তখন তাহায়! উভয়েই একাগ্রচিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
তাহার প্রত্যেক কথ! অত্যন্ত আগ্রহাতিশয়-সহকারে শুনিতে লাগিলেন। 
বউবেগমের কথ! শেষ হইলে প্র জগদগ্বা কিছুকাল সচিন্তামনে নির্বাক 
থাকিয়া পরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,-- 

“আমেতু, তোমার এই সকল কথা আমার অঙ্ুত স্বপ্নের ন্যায় মনে হয় । 
আমর! মুসলমানের কন্তা; নবাবের ঘরের বেগম । চন্্ স্্যের মুখ দেখিতে 
পাই ন1। সর্বদাই অন্বরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি | আমাদের মনে কি এই" 
রূপ পাহসের সঞ্চার হইতে পারে? এখন বুঝিলাম যে হদগের মধ্যে 
ভালোবাসা থাকিলে, অন্তরের মধ্যে প্রেম থাকিলে, মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে 
পারে, অগ্নেতে ঝাঁপ দিতে পারে, পর্বত উল্নঙ্ঘন করিতে পারে। কি আশ্চধ | 
তুমি স্বামীর উদ্ধারার্থ একাকিনী সংগ্রামক্ষেত্রে পরস্থও গিয়াছিলে। পৃর্থে 
জানিতাম যে তুমি কেবল নবাবের মহাজন | নবাবকে কেবল টাকা ধার 
দিয়াই তীহীকে বাধ্য করিয়া রাধিয়াই। কিন্ত আজ জানিলাম যে তুমি সেই 
কাফেরগিগ্নের লীতা। হিনদুদিগের সীতার গল্প শুনিয়াছ. তো? সে সীতা 
রাজপ্রাসাদ ছাড়িরা স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন |, 

বউবেগম। সীতার বাড়ি যে এখান হইতে দেখা যায় । সীতার বাড়ির 
এত নিকটে থাকিয়া কি আর আমি তাহার কথা শুনি নাই। 


১৬৮ অযোধ্যার বেগম 


বউবেগম গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্ধেশ করিয়া বলিলেন &_যে বটগাছ 
দেধিতেছেন এ স্থানেই সীতার মন্দির ছিল বলিয়া হিন্দুরা বলে ।” * 

জগদস্ব! বেগম কিছু-কাল সচিষ্ত্মনে নির্বাক থাকিয়া আবার বলিতে 
আরম্ভ করি লেন।_- 

'আযেতু, আর্জ তোমার কথা শুনিয়া আমার চস্কু খুলিল। আজ আমার 
নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। নবাব আলিবদি খাঁর যে কাফের পণ্ডিতের 
কথা! তোমাদিগের নিকট বলিয়াছিলাম, সে কাফের সর্ধদাই বলিত যে স্ত্রীলোক 
যদি আপন ঈশ্বর প্রদত্ত প্ররৃতি সংরক্ষণ করিতে পারে” তবে তাহার স্বামী 
যত কেন নিষ্ঠুর এবং পাপাচারী হউক না, সে নিশ্চয়ই আপন স্বামীর মন 
বান্ধিয়া রাখিতে পারিবে । কাফের পণ্ডিতের এই কথা আমি বিশ্বাস করিতাম 
না। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে কাফের সত্য কথাই বলিয়াছিল। স্থজা 
যে এত ব্যভিচারী ছিল তথাপি সে কখনো! তোমার আবাধ্য ছিল না। তুমি 
যখন যাহা বলিতে সে তাহাই করিত । আমি মনে করিতাম যে স্থজা সময়ে 
সময়ে তোমার নিকট হইতে টাকা ধার লইতেছে সেই জন্যই সে তোমায় এত 
বাধ্য। কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে ভালোবাসার শৃঙ্খলেই তুমি 
স্থজাকে বাদ্ধিয়! রাখিয়াছিলে । হাঁয় হায় তুমি সে ধিন মনে করিলে আযাসে 
হাফেজ-নন্দিনীর প্রাণরক্ষা করিতে পাবিতে ।, 

জগদগ্বা বেগমের এই সকল কথ শুনিয়া বউবেগম বলিতে লাগিলেন, 

“মা, আমারও এধন সে বিষয়ে চক্ষু খৃগিয়াছে | সে সময় আমি আপনাকে 
সর্বদাই বিছ্বেষনেত্রে দর্শন করিতাম। সেই জন্য আপনার কোনো উপদেশ, 
কোনো পরামর্শই আমার ভালে! লাঁগিত না । অনর্থক আপনাকে পতিঘাতিনী 
বলিয়া মনে করিতাম। বোধহয় যান্ুষ, মানুষের বিরুদ্ধে মনে মনে এইরূপ 
বিদ্বেষভাব পোষণ করিলণে তাহার পদে পদে ভ্রম হয়। আমর! তে। আর 
কাহারও মনের কথ! জানি না। মাুষের একটা ছুইটা কার্য দেখিয়াই সে 
ভালে লোক কি মন্দ ধোক তাহা অবধারণ করি । 

জগদপ্ধা। ঠিক কধাই বপিয়াছ। মান্ষের পদে পদেই ভ্রম হয়। আমারও 

এ জীবনে অনেক ভ্রম হইয়াছে । বোধহয় আমি, ক্রোধ এবং অভিমান 


আস উস 453০ জন 


* ফায়েজাবাদস্থিত নবাবের প্রানাদ হইতে অধোধ্যানগরের অনেক পুরাতন 
হন্দিরের চূড়া দেখা যাইত । ফামেজ্জাবাদ হইতে হার অযোধ্যা তিন- 
ক্রোশের অধিক দুধ নছে। 





দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৯ 


যদি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতাঁম, তবে নবাব জাফর আলি এবং 
আমার হতভাগ্য মীরপকেও সংপথে আনিতে পারিতাম। যখন মীরনের 
কুক্রিয়া দশশনে আমার চক্ষের জল পড়িত, তথন মীরনের মনও একটু নরম 
হইত। দুই এক সময় তাঁষার চক্ষের জল পড়িতে দেখিয়া সে কুকার্ধ হইতে 
বিরত হইত। কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাস। করি, আমাকে তুমি 
স্বণার চক্ষে দেখিতে, সেই জন্যই যেন আমার পরামর্শসূসারে হাফেজ নন্দিনীকে 
্থানাস্তর করিলে না। কিন্তু তোমার স্বামী যে আবার একটি নতুন স্ত্রী গ্রহণ 
করিবেন সে জন্য তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হয় নাই? 

বউবেগম । আমার বিবাহের পর প্রথম প্রথম আমার মনে ইহাতে বড়ই 
কষ্ট হইত । তখন গোপনে বসিয়। ক্রন্দন করিতাম) আর ভাবিতামও যে নবাবের! 
বোঝেন.না যে, তাহার! দিন দিন নৃতন স্ত্রী এহণ করিলে তাহাদের বেগমের 
কত কষ্ট হয়। কিন্তু নবাব যখন ক্রমে একটি-ছুইটি-তিনটি--পর্দে শত শত 
স্ীলোক আনিয়া খোর্দমহল পূর্ণ করিতে লাগিগ্পেন তখন ক্রমে ক্রমে আমার 
সে মনোছুঃখ হাস হইতে লাগিল । আসফউদ্জৌলার জন্মিবাঁর পরে আমি সে 
বিষয়ে আর ভ্রক্ষেপও করিতাম না! নবাব নিজে হুথে থাবেন তাহাই কেবল 
আমার ইচ্ছা। . 

বেগম এই কথ বলিয়া অচৈতত্ু।বন্থায়-শায়িত নবাব স্থজাউদৌলার গলিত 
মুখের উপর আস্তে আস্তে হাত বুষ্ঠাইতে লাঁগিঞেন। সতৃষঃ নয়নে সেই মুখ- 
খানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু কাল সকলেই নির্বাক খাকিলেন। পরে 
জগণদন্ঘ। আবার বলিতে লাগিলেন, 

“আমেতু, তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। পাপাচার ও ব্যভিচার দেখিতে 
দেখিতে পাপকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না; ব্যভিচারকে ব্যভিচার বলিয়! 
বোধ হয় না। সকলই ক্রমে সহ হইয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয় ষে 

ংসারের পাপ এবং ব্যভিচারের উপর চিরকাল দ্ত্বণায় ভাব পোষণ না করিলে 
সেই পাপ ও কলঙ্কের মধ্যে ডুবিতে হয় | যতদিন পাপ ও কলঙ্কের প্রতি 
যাছধকে ধীরে ধীরে ঘ্বপার ভাব থাকে, তত দিন পধস্ত মানুষ পথিত্র ও 
নিষ্কলঙ্ক থাকে সথজার ব্যভিচারেন্স প্রতি যদি তোমার পূর্বের স্টায় ত্বণার ভাব 
পরেও থাকিত, তবে নে দিন নিশ্চয়ই তুমি হাফেজ-নন্দিনীকে স্থানান্তর 
করিবার চেষ্টা ককিতে | তাহা হইলে আর আজ এ বিপদ উপস্থিত হইত না। 
এ সংসাপ্রের কার্ধকলাপ দেখিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি “যে পাপ ও কলম্বের 


১৭০ অযোধ্যার বেগম 


উপর চিরকাপ দ্বার ভাব পোষণ করিব। তাহা না করিগেই মানুষকে 
পাপের আতে ভাসিরা ক্রমে বিপনসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় |, 


বউবেগম | আমি তে! এখন সেই বিপদলাগরে ভাসিতেছি। আমি এখন 
আপনাকে স্বর্গের দেবতা বলিয়া]! মনে করি আমি যদি সে দিন চেষ্টা! কদ্সিতাম, 
তবে অনায়াসে হাফেজ-নন্দিনীর প্রাণ বক্ষ! করিতে পারিতাম | এ নারীহত্যার 
পাপ নধাবের নহে। আমি ইচ্ছ। করিনা নারী হত্যা নিবারণ করি নাই, 
তখন এ সমুদয় আমার দোষ । আপনান্র কোশো! কথ। মিথ্য। হয় না| আপনার 
সে দিনের কথ ম্মরণ হইণে আমার হৃদয় কাপির়া উঠে । আপনি বলিয়াছেন 
থে হক্ঞ্রনন্দিনীর হত্যার নি।মত্ত রাজা বিনাশের সকল লক্ষণই দেখিতে 
পাইতেছি | নবাবের এখন আর প্রাণের আশা একেবারেই নাই। 
আসফউদ্দৌল। কি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন? 


বউবেগম এই বশিয়। স্বামীর মন্তকের উপর হন্ত রাখিযা ক্রন্দন করিতে 
লাগিণেন ৷ জগনন্বা বেগম উহাকে সান্ধন। করিতে লাগিলেন । কিছুকাল পরে 
নবাব মাত! মতীবেগম স্বং আপির। পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া তাহাকে স্নান আহার 
করাইবার নিষিত্ত প্রকোষ্টান্ত:র লইর। গেশেন । স্থজার শরীর পচিতে আরম 
হইণে পর অগ্ঠান্তগোক ম ঠীবেগমকে স্থজার শবন-প্রকোষ্টে বড় প্রবেশ করিতে 
দিতেম মা । পুত্র স্বর্ণ কান্তি শরীর এইরূপ বিকৃতাবস্থার দেখিলেই জননীর 
দয় বিদীর্ণ হইত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দম করিতে আরস্ত করিতেন । 


বিংশতিতম অধ্যায় 


নৃতন সন্ধি 


পূর্বব অধায়ের উদ্লিখিত ঘটনার ছুই দিবল পরেই অযোধ্যার তৃতীয় উদ্জিয 
নবাব. স্থজাউ-দ্দীনার। মৃত্যু হইগ। ফায়েজাবাঘের সর্বত্র হাহাকারে পরিপুর্ণ 
হইল । পাঠক ও পাঠিকাগণ হতে! মনে করিবেন যে একি আশ্চর্য | 
ইন্দ্রি/সক্ত লম্পট নবাব হ্থ্জাউদ্ছৌলার নিমিত্ত ও প্রজ্গীগণ ক্র ন্দন করিয়াছিগ ? 

কিন্তু চিন্ত। করিয়া দেখিলে সহক্ষেই উপপন্ধি হইবে বে স্থজার নিমিত্তও 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৭১, 


যে প্রজাগণ ক্রন্দন করিয়াছিল, এ বড় আশ্চর্ধ ব্যাপার নহে। বনু বিবাহ এবং শত 
উপপত্থী-রক্ষণ-প্রথা এই সময় পাপ বলিয়। কেহ মনে করিত না। নবাব এবং 
ধনী লোকদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা বিশেষক্ূপে প্রচলিত ছিল, সমাজব্যাপ্ত পাপ ও 
কুপ্রথা কখনে জনসাধারণের নিকট অন্তায় বলিয়া! বোধ হয় না। স্মুজাউদ্দৌলা 
বর্তমান সময়ের জনসাধারণের নিকট যে দোষে দোষী, শত বৎসর পূর্বে 
লোকে সে দোষকে দোষ .বঙগিয়াই মনে করিত নাঁ। পক্ষান্তরে স্থজাউদ্দোল। 


আপন প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনার্থ বিশেষ যত্ব করিতেন । তীহার সময়ে 
প্রজাদিগকে কোন প্রকার অন্ন কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। পাছে গ্রজ।দিগের 


উপর ডাকাতি হয়, এইজন্য তিনি ইংরাজ বাণিকদিগকে প্রাণান্তেও আপন রাজ্য 
মধ্যে বাণিজ্যের দোকান খুলিতে দিতেন না। এরূপ কথিত আছে উইলিয়ম 
বোণ্ট নামক একজন ইংরাজ বণিক প্রথমতঃ বঙ্গদেশের অন্তর্গত পুরিয়। জেগায় 
বাণিজ্য উপলক্ষে বিবিধ অত্যাচার এবং অসদাচরণ করায় মীরকাসিমের রাজস্থ 
কালে পুর্িয়া৷ হইতে তাড়িত হয় । পরে এ ব্যক্তি স্থজাউদ্দৌলার রাজ্য মধ্যে 
বাণিজা করিতে আরস্ত করিবামাত্র, স্থজ্জাউদ্দৌলা এই বিষয়ে আপত্তি করিয়া 
বঙ্গের তদানীন্তন গবনর বেরেণস্ট সাহেবের নিকট পত্র পিখিলেন। বেরেসস্ট 
সাব বোল্ট সাহেবকে তাহার ব'ণিজ্বোর কারবার উঠাইয়া আনিবার নিষিত্ব 
হুকুম করিলেন । কিন্তু বোল্ট সাহেব নানাপ্রকার ছলন। করিয়া আপন বাণিজ্যের 
কারবার উঠাইরা আনিতে বিলম্ব করিতে লাগিল । তখন স্থুজাউদ্দোল। পুনর্বার 
বেরেলস্ট সাহেবের ণিকট পত্র লিধিবামামাত্র বেরেপস্ট সাহেব বোন্ট সাহ্বেকে 
গ্রেপ্তার কবির! বন্দীন্বরূপ বিলাত প্রেরণ করিয়াছিলেন । 


এই প্রকার অপরের অত্যাচার হইতে আপন প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত নবাব স্থজাউদ্দৌলা সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। হ্ুতরাং 
তজ্জন্তই তাহার মৃত্যুতে অযোধ্যাবাসী জনসাধারণের মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি 
সমুখিত হইল । 


স্থজাউদ্দৌলার সময়ে অযোধ্যা ভারতের উদ্যান বলিয়া অভিহিত হইত | 
বন্তত অযোধ্যা] যে ভারতের উদ্যান ছিলঃ তাহার কোনে। সন্দেহ 
নাই | পণ্য সলিলা সরযু নদী ইহার বক্ষে প্রবাহিত হইয়া! সমুদয় দেশকে ফল 
শন্তে পদ্দিপর্দ করিত । এদেশের জল-বাসু স্পর্শে চিররুণ্র শরীর স্থস্থ হইত |. 
কিন্ত এখন আর অধফোধ্যর সে অবস্থা নাই এখন ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর: 


১৭২ অধযোধার বেগম 


প্রান্ত পর্যস্ত কেবল অন্ন কষ্টের চিৎকার শুনা যায়। এক- শ 
অধিবাসীদিগকে দিবারাত্রের মধ্যে কেবল মাত্র এক সন্ধা আহার করিয়। জীবন 
ধারণ করিতে হয়। 
ধা রহ ষ্ঁ সঁ র্ গর 
বউবেগমের আঘদেশাহ্থদারে নবাব সরকারেব প্রধান প্রধান মুসলমান 
কর্মচারিগণ স্থজার মৃতদেহ নবাব প্রসাদের পূর্বদিকে গোলাপ বাগানের 
নিকটবতা স্থাংন সমাধিস্থ করিবার নিমিত লইয়। চলিলেন | কি হিন্দ 
কি মুসলমান, নগরের অধিকাংশ লোক হাহাকার করিতে করিতে মৃত শবের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। খ্রীস্টীর ১৭৭৫ শকের ফেব্রুয়ারি মাসে 
সুজা জালালদ্দীন হায়দর নবাব স্জাউদ্দৌলার মুতদেহ 
তাহার পিতা নবাব মনশ্তর আলি খা সবদরজঙ্গ 
বাহাদুরের স্বৃত দেহের পশ্চিম পার্খে সমাধিস্থ কর হইল 


এদিকে স্জউদ্দৌলার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া কর্মচারীদিগের গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই স্থজার জ্যেষ্ট পুত্র নবাব আসফউদ্দৌল! সিংহা- 
সনারোহণার্থ যার-পর-নাই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । হুজার মৃত্যু- 
কালে তাহার পুত্রগণ মধ্যে আসফউদ্দোলা, সাদাত আলি খাঁ এবং মৃজ্রাজুক্গলী 
এই ভিনজন মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আসফউদ্দোলা 
অত্যন্ত ভীরু এবং নিস্তেজ ছিলেন। বদান্ততা ভিন্ন তাহার মধ্যে আর কোনো 
গুণ ছিলন! তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন । অযোধ্যাবালী জনসাধারণের মুখে 
এই সর্বদাই শুনা যাইত যে পরযেশ্বরের নিকট যাঞ্চ করিয়।ও কেহ বঞ্চিত 
হইতে পারে কিন্তু আসফউদ্দৌলার নিকট কোনে! বিষ্যে কেহ যাঞ্া করিলে 
তাহার প্রার্থম। নিক্ষণ হয় ন|। 

আসফউদ্দৌলার রাজ্যশীসন করিবার ক্ষমতা একেবারেই ছিল না। কিন্ত 
ছুজা ইহা জানিয়! শুনিয়াও আসফউদ্দৌলাকেই সিংহাসন প্রদান করিবেন 
বলিয়া পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়।ছিলেন । আসফউদ্দৌলা। ব্উবেগম গ্জাত 
সম্তান। এই জন্যই স্থৃজা তীহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্েহ করিতেন । কিন্তু 
জরা সন্ভতানগণ মধ্যে সাদাত আলি খাত রাজ্য শাসনের বিলক্ষণ ক্ষমতা 
ছিল; এবং মৃজ্াজুঙ্গলী সংগ্রামিক কৌশলে বিশে পারদর্শী ছিলেন। 
মাদাত আলির জীবনে স্বীয় পিতার কার্ঘদক্ষতা এবং চিন্তাস্িলতা সর্বদাই 
পরিলক্ষিত হইত । আর মৃজাজুঞ্লী পিতার রণকৌশল লাভ করিয়্াছলেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৩ 


নির্বোধ আসফউদ্দৌল্া সিংহাঁসনারঢ হুইয়। যদি আপন জননীর 
উপদেশাহুসারে আপন ভ্রাতৃছ্বয়ের হন্ডে রাজকার্ধের কতক বিষয়ের 
ভার প্রধান করিতেন, তবে আর তাহাকে চিরছুঃখে কাল যাপন করিতে 
হইত ন!। কিন্তু মাতৃ জা! খা ভিন্ন তিনি আর কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করিতেন 
না। পিতাক্স মৃতদেহ সমাধিস্থ হইবার পূর্বেই তিনি সিংহাসনে উপবেশন 
করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বউবেগম তাহাকে বারদ্বার 
বলিতে লাগিলেন” 

“বাছ। অন্ততঃ তিনদিন অপেক্ষা কর। এ সিংহাসন সম্বন্ধে তোমায় কোনো 
প্রতিঘন্্ী নাই ।, 

কিন্ত আসফউদ্দে!লা! জননীর কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলেন না । 
তখন তীহার পিতামহী জোনাবে আলিয়া মতী বেগম পৌত্রের নিকট আসিয়া 
বলিতে লাগিলেন, 

“বাছা তোমার কোনে! শঙ্কা নাই । তোমাকে কেহই সিংহাসন হইতে 
বঞ্চিত করিতে পারিবে না। বিশ বৎসর পূর্বে তোমার পিতা সিংহাসনাক্ধচ 
হইবামাত্র ধাজ্য মধ্যে বিদ্রোহানণ প্রজ্জণিত হইয়া উঠিবার উপক্রম হইরাছিল। 
ইস্মায়েলবেগ খা! গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল । 
আমি তখন রাজ! রামনারায়ণকে বপিয়া-কহিয়া সমুদয় গোপযোগ 
নিবারণ করিরা দিলাম *। তুমি বরং হিন্দু মন্ত্রীদিগের পরামর্শান্থসারে কাধ 
কর। মাতু্জা খার উপদেশানুসারে কার্য কৰিলে চরমে কষ্ট পাইতে হইবে।' 

আনফউদ্দৌণা। পিতামহীর উপদেশও শ্রবণ করিলেন না। তৎঙ্গণাৎ 
ইংরাজ্ রেসিংডপ্টকে ডাকাইয়া আমির! মসনদের উপর উপবেশন করিপেন:। 
মাতা খাকে প্রধান মন্ত্রীর পর প্রদান চক্রান্ত করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদ ইরাজ 
খাকে বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ আনয়নের ছপনায় দিল্লীতে প্রেরণ 
করিলেন । 

স্জাউদ্দোঁপার মৃত্যু এবং আসফউদ্দৌগার সিংহাসনারোহণের সংবাদ 
কগিকাত| কৌন্সিসে পৌঁছিবামাত্র কৌন্সিলের মেম্বরগণ আসফউদ্গৌলার 
সঙ্গে নৃতন সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাহার! বগিয় উঠিলেন, 


* সুজাউদ্দৌল1 একজন ক্ষত্রিয় রমমীকে বলপূর্বক অন্নরতুক্ত করিলে পর এই 


বিদ্রোহানল জলিয়া উঠিয়াছিল। সায়দ কামালুদ্দীন হায়দদের লিখিত 
ইতিহাদে এই বিষয় উন্লিধিত হইয়াছে। 


১৭৪ অযোধ্টার বেগম 


+ম্থজ্বাউদ্দৌলার সঙ্গে যে সন্ধি হইয়াছিল তন্থারা আসফউদ্দলাকে স্বাধ্য করা 
যাইতে পারে না।* ইতিপূর্বে গবর্ণর জেনাবেল হেস্টিংসের আপন লোক 
মিডপ্টন সাহেব অযোধ্যার দরবারে ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রেসিডেপ্ট 
ছিলেন। হেপ্টিংদ সাহেব মিডণ্টন সাহেবের পত্রাদি কৌঙ্সিলের অন্যান্ত 
মেম্বরদিগকে দেখিতে দিতেন না। 

কৌ্সিলের মধ্যে হেস্টিংসের বিপক্ষ মেস্বরগণ হেস্টিংসের দুরভিসম্থি বুঝিতে 
পারিয়া মিডপ্টন সাহেবের পরিবর্তে ব্রিস্টা সাহেবকে অধোধ্যার রেসিডেণ্টের 
পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন । এখন ব্রিস্টো সাহেবই রেসিডেপ্টের পদে 
নিষুক্ত আছেন। 

স্জাউদ্দোলার মৃতার চারিমাস পরে অর্থাৎ ১৭৭৫ খৃঃ অন্ধের মে মাসে 
আসফউদ্দোৌপার সঙ্গে ইংরাজদিগের নৃতন সন্বিপত্র লেখা-পড়া হইল। পূর্ব 
সদ্ধিপ্র অন্ুপারে ন্বজাউদ্দেপাকে আপন রাজ্যে ইংরাজসৈন্ত রাখিবার 
নিমিত্ব মাসে মাসে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে হইত। কিন্তু নূতন 
সন্ধিপত্র দ্বাব আর পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হইল। ছুইলক্ষ দশ 
হাজারের স্থানে ইংরাজের1 আসফউদ্দৌলাকে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাঁক। দিতে 
বাধ্য করিলেন। নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা ইহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। 
এতত্তিঙ্ন এই সন্ধিপত্র দ্বার! ঠচৎসিংহের রাজ্য ইত্রাজ-রাজ্যতৃক্ত করা হইল। 
এপর্যন্ত চৈৎপিংহ অঘাধ্যানি উজজীরের অধীনে করপ্রদ রাজা ছিশেন ৷ অযোধ্যার 
উজীরকে তাহার কর প্রধান করিতে হইত। কিন্তু এই নৃতন সন্ধি স্থাপন 
উপলক্ষে তাহার দের কর ইংরাজেরা পাইবেন বিয়া স্থিরীরুত হইল। চৈৎসিংঃ 
ঈম্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাধিক ২২,৬৬,১৮ বাইশ লক্ষ ছেঘট্রি হাজার 
একশত আশি টাকা দিতে'অগত্যা ত্বীকার করিখ্নে, এবং ইধরাজদিগকে 
সেই মর্ষে কবুলিয়ত লিখিরা দিলেন। এই সদ্িপত্র ছারা আসফউদ্দোলা 
মীরকাসিমকে স্বরাজ্যে কখনো স্থনি প্রদান করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার 
করিলেন, এবং ধুত করিতে পাঁরিলে ইংরাজদিগের হাতে সমর্পণ করিবেন 
বলিয়। প্রতিষ্নুত হইহলন। 

এই সপ্িপত্র শিপিবদ্ধ হইলে পর দলে দলে ইংরাঙ্গণ আসিয়া অযোধ্যায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । বঙ্গদেশ ইতিপৃর্বেই উৎ্পয্ন হইয়! খিধাছে। 
বঙ্গদেশে এখন আর লোকের প্রাণবধ করিলেও টাকা বাহির হুয় না। বরূদেশ 
ছারথার হইয়াছে । অম্ত ফলের লৌভে শ্রীরাষচন্রের অহচরগণ কত 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৫ 


যুগে যন্ত্রপ দলে দলে রাবণের উদ্ভানে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণলঙ্কা ছারখার 
করিয়াছিল, আসফউদ্দেংলার রাজত্বের প্রারভে অযোধ্যায় ঠিক সেই প্রবা 
অভিনয় আরম্ভ হইল। 

গবর্নর জেনেরল ওয়ারেন হে্টিংসের বিপক্ষগণ হেস্টিংসের নিজের লোক 
১মিডল্টন সাহেবকে পদচ্যুত করিলে পর হেস্টিংস দেখিলেন যে তাহার নিজের 
উৎকোচ সম্বন্্বে কোনো বন্দোবস্ত চলে না। ন্ৃতরাং তিনি ঘ়্াও বন্দোবস্ত 
নিমিত্ব পামায সাহেবকে অযোধ্যার দরবারে রাখিয়া দিলেন । পামার 
সাহেবের সমুদ্র ব্যয় আসফউদ্দৌলাকে দিতে হইত। 


একবিংশতিতম অধ্যায় 
একরারনামা 


স্থজার মৃত্যুর ছুই যাস গত হইতে-নাশ্হইতেই আসফউদ্দৌলার রাজকোব 
সন্ত হইয়া পড়িল । তিনি ইংবাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ধাহার্থ মাসে মাসে যে ছুই 
লক্ষ ঘাট হাজার টাকা ঈষ্ট ইণ্ডিয়৷ কেম্পানিকে দিতে ম্বীকার করিয়াছেন ছয় 
মাসের মধ্যে তাহার এক পয়সাও দিতে পারিলেন ন1। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনা- 
রোহৃত্রে পর ছয় মাসের মধ্যে অন্ন এককোটী টাকা বায় হইয়া গেল। এই 
এককেটি টাকার মধ্যে প্রায় আশি হাজার টাকাই ইংরাজ সৈন্য, ইংরা্জ 
কর্মচারী এবং ইতরাজ বমণীদিগকে মধ্যে বিতরিত হইল। 

রাজত্ব-বিভাগের কর্মচারীদিগের মধ্যে আমিল, নায়েব এবং তহদিঞদ।র যখন 
যে কিছু রাজস্ব আদার করিয়া পাঠাইতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বায় হইয়া যাইতে 
লাগি । এইসকল আমিল, নায়েব এবং তহদিল দাতের প্রেরিত টাকা নবাবের 
ম/লখান! পর্যন্ত পৌঁছিত না ঈস্ট ইণ্ডয়া কোম্পানির ইত্রাজ কর্মচারীগপ 
কোম্পানির প্রাপ্য টাকা আদায়ের বিশেষ ঘত্ব করিতেন ন1 তাহারা বিলক্ষণ 
জানিতেন যে, কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা নবাবকে নিশ্চয়ই দিতে হইবে 
প্রত্যেক .ইত্বাজ-বর্মচায়ী নিজে গোপনে গোপনে নবাবের নিকট হইতে 
যত টাকা ছ্ধাদায় করিতে পাদ্েন কেবল তাহাই চেষ্টা কিতে লাঁগিলেন। 


১৭৬ অযোধ্যার বেগম 


আসফউদ্দৌলার হাতে টাকা ন| থাকিপে তিনি স্বীয় জননী এবং পিতা- 
মহীর নিকট হইতে ছলে বলে টাকা! বাহির করিবার চেষ্টা! করিতেন । তাহার 
জননীর তহবিল হইতে ক্রমে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বাহির করিলেন । তীহার 
জননী সর্বদাই তাহাকে ব্যর-সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত তিনি নিতান্ত নিস্তেজ ছিপেন | ইংরাজ কর্মচারিগণ বখশিশ, ইত্যাদি 
বিয়া টাকা চাহিলে তিনি চক্ষু পজ্জায় কখনোও টাক! দিতে অস্বীকার করিতে 
পাঁরিতেন না। 

এদিকে বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদ ইরাজ খা ইতিপূর্বেই দিল্লীতে প্রেরিত 
ইইগাছেন। মা.জ। খা! প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়। এখন নায়েব উজীর 
মাখ তুবাদ্উদ্দে পা নামে পরিচিত হইলেন । ইনি সর্ধদাই নবাবকে তাহার 
জননী ও পিতামহীর অর্থাপহরণার্থ পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন । 

সিংহাসনাঝেহণের পর আট মাসের মধ্যে নবাব কোম্পানির প্রাপ্য টাকার 
একটি পাপ1৪ পরিণোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। মাসে মাসে ছুই লক্ষ 
বাট হাজ!র টাক। দেন। বৃদ্ধি হইত শাগিল। কলিকাত। কৌন্সিল অবিলম্বে 
নবাবের নিকট হইতে টাক! আদায় কিবার নিমিত্ত রেসিডেন্ট ব্রিস্টো 
সাহেবকে হুকুম করিয়। পাঠাইলেন। 

ব্রিস্টে। সাহেব নবাবকে কলিকাতা কৌন্সিলের হুকুম জ্ঞাত করাইলে 
নবাব ঘোর বিপদে পড়িলেন। নবাবের হাতে একটি পয়সাও নাই | ইংরাজের। 
দেখিশ্ন যে পবাবের এখন আর কোঁনে। প্রকারেই টাকা প্রদান করিবার 
সাধ্য নাই। তাহারা তখন নবাবকে তাহার মাতার তহবিল হই.ত টাক! 
আনিতে পরামর্শ দিলেন । আনফউদদদীনা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। 
[কন্ত টাকা বাহির করিবার ফন্দি ইংরাজেরা যেরূপ জানেন এইরূপ আর 
কেহই জানে না। তীহার! ছুই-চারি জন যৌলবীকে আসফউদ্দৌলার নিকট 
উপস্থিত করিপেন। এই মকশ যৌনবী ফতেহ। প্রদান করিগেনঃ যে, বেগম- 
দিগের তহবিনের টাকায় বেগমদের কোনো! স্বত্বাধিকার নাই ) এ সকল টাক। 
নবাব স্ুঙ্জাউন্দৌণার হিল; সথজাউংদ্দীগার মৃত্যুর পর আদফউদ্দৌগ। 
উত্তরাধিকারক্রমে এ টাকার মালিক হইয়াছেন । 

মৌলবীদিগের এই ফতেহা হন্তে করিয়া! মন্ত্রী মাথ.তুবাদউদ্দোৌলা। ঘউবেগমের 
নিকট আলপিসেন। বেগমের নিকট আপন 'বক্তবা বিষয় বলিবামাত্র 
বউবেগম সক্রোধে মার্ড,জা! খাকে ভত্“পন। করিয়। বগিলেন, 'তো'নবাধেক, 
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নিকট যাইবা বল, যে, তার বাবার কোনো টাক! আমার নিকট নাই। আমার 
হাতের টাক। আযাব বাবার নিকট হইতে আমি পাইগাছি «| 

বেগমকে কোপানিষ্ট দেখিবা মাথ তুবাদউদ্দৌলার আর একটি কথা 
বলিবারও সাহুণ হইল না। তিনি নবাবের নিকট চলিয়া গেলেন । এদিকে 
বলপূর্বক বেধমের টাকা অপহরণ করিবার চক্রান্ত হইতে লাগিল । ইংনাজ 
রেসিভেন্ট এবং মাধ তৃব,দউদ্দৌলাই' ইহার প্রধান চক্রান্তকারী। 

তিনজন বিশ্বাসী ভূত; ভিন্ন বেগমের সাহাধ্য করে এমন লোক আর ছিল 
না। তাহার ভৃত্যপিগের মধ্যে খোক্। জহরাপি খা, বহুরালি খ। এবং দারাবাপি 
খার প্রন্থভত্ধির কথা শুনিলে চমত্কৃত হইতে হব । বেগমের মজলাথ ইহার 
প্রাণ বিসর্জন করিতেও কুত্ঠিত হইতন]। জঙহরাপি এবং বহ্রালি বেগমের 
পিত্র!য় হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিপ । বেগম বাল্যাবস্থায় ইহাদিগের 
অঞ্কেই প্রতিপাপিত হইপাহেন ॥ ইহারা উভয়েই বেগমকে আপন কান্তার 
হাথ স্মেহ করিত । 

খধোৌঞ্জ। দারাখাণি খাকে বগম নিঙ্গে সন্তানের স্তায় প্রতিপাশন 
করিতেন । ছয় বৎসর বগমের সথৰ লারাধালি বেগমের অন্পরতুত্ক হইলে স্বয়ং 
বেগম ইস্াকে মুসণমান ধর্ষে দীক্ষিত করির। ধারাবালি নাম প্রান করিগছেন। 

দারাবাপি খাঁর বুদ্ধি প্রধর ছিল । সে শায়েব উদ্ধীর মাণ তুখাধউদ্দৌলার 
এবং ইংনাজ রেসিংডণ্টেও চক্রাঞ্গের বি জানিতে পারির়া গোপনে বেগমের 
নিকট সমুদয় কখা বণিল। 

বেগম এই সকল চক্রান্তের কথা শুনিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া! পঠিলেন | 
একে তো শ্বামীশোকে তিনি বিশেষ মানসিক কষ্ট ভোগ কঠ্তেছেন, 
ইষার উপর আনার শঙ্গ্যনাশের উপক্রঘ হইঘা উঠিপ। কি উপায় 
অনন্দ্বন করিবেন তাহা কিছুই স্থিন্ন করিতে পারিশ্নে ন।। 

দারাবাপি খ। অত্যন্ত তেজন্বী যুবক ছিপ। সে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
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* বন্মারের যুদ্ধের পর বউধেগম তাহার পিস্প্রণ্ত আভরণ পধস্থু বিক্রয় 
করিয়া স্বামীর উদ্ধান়ার্থ কতক টাকা সংগ্র$ করিগাছিশেন। সেই টাকা 
পরিশোধকালে স্থজা বেগমের নিকট হইতে থে পরিমাণ টাক। পাইপ ছিলেন 
তাহার চতুণ্৭ প্রদান করিয়াছিলেন । সেই জন্যই বেগম আপন তহবিলের টাকা 
পিশ্প্রদত্ত টাক1 বলিয়া মনে কনিতেন। 

1 খোজা দারাবাপি খা হিন্দুর সন্তান ছিল। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেচুসিংহ্র 
পৌর ও প্রুপৌত্রগণ লর্ড ডাফরিনের রাজত্বকালে তাহার নিকট দ।রাবালির 
উত্তরগিকারী সুত্রে বেগমের প্রদত্ত টাক। পাইবার প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন । 
আধোধ্য-্১২ 


১৭৯৮ 'অযোধ্যার বেগম 


বেগমের সম্পত্তি রক্ষার পরানর্শ প্রদান করিল। কিন্তু জগদ্ব। বেগম এইরূপ 
পরামর্শ জহমে'দন করিপেন না। তিনি প্রথমত কলিকাতার গব্ণর জেনরণ 
হের্টটংস সাহেবের নিকট বেগমকে এক পত্র ঠিথিতে পরামর্শ দিক্গেন। 

_. জগাস্থা বেগমের প্রতি বউবেগমের এন বিশে ভক্তি হইয়াহে। তিনি 
তহার পরামর্শ অনুসারে ৪ণারেন হেস্টিংপের নিকট পারন্ঠ ভাষায় এই মর্ষে 
পত্র লিখিলেশ,__ 

“বগা নবাব জীবিত থাকিতে ঠাধার সঙ্গ আপনার বিশেষ সৌহার্দ্য 
ছিপ। তাহার মুহ্ার পর শত্রহণ্ত হইতে তাহার বাজারক্ষার্থ এখনো! 
আপনাদের সৈগ্যই নিযুক্ত রহিণাছে। তাঁগার মৃতাতে আমি এবং তাহার 
অন্তাগ্ঠ পত্ীগণ মনাধা হইপা পড়িদাছি । আমাদিগের মান-সম্থম এবং সম্পত্তি 
রক্ষায় ভার ও আপনার হস্তেই গ্যন্ত রহিয়াছে। ন্বগীর নবাবের সঙ্গে আপনার 
ফেন্ধপ আতীয়তা ছিপ, তাহাতে আমরা প্রত্যাশ। করি, যে অপরের অন্যালাচিরণ 
হইতে আপনি অবশ্যই আমাদিগকে রক্ষ। কফিতে যত্ব করি বল । 

'আমার পুত্র নণাব আপফউদ্দৌল।র রাজকাধ কিন্বা শসশ-প্রণাপী 
স্বদ্ধে ধিশেন অভিজ্ঞতা নাই | তিনি সর্বদাই মাতু্জা খার পরামশীহুসারর 
কার্য করিভেছেন । নবাব আসফউদ্দৌলাকে বাঙ্যভার হইতে বক্ধিত 
করিতে আমি ইচ্ছ। কি না। তাহার রাজপদ জাগ থাকে, তিনি স্ুশৃঙ্ঘলা 
সহকারে বাজ্যশ।সন করিতে পারেন, ইহাই অমি পরযেশ্বরের নিকট সর্বদা 
প্রার্থনা করি। কিন্তু মাতুর্জা খার হাতে রাজ্কাধের ডাঁধ খ।কিণে অবিপদ্বেই 
এ বাক্স নষ্ট হইবে । 

'মাতৃজ। থ। পবাব আসফউদ্দে"|াঁকে আমাদিগ্রের ধন-সম্প্ভি হণ কবিবার 
পরামর্শ প্রদান করিতেছে । যেরূপ অবস্থা হইঘাছে, 'তাহাতে মান-সন্তম 
সহকারে যে আমরা ফানেজাবাদে থাকিতে পাধি, তাহার সম্ভব নাই । আপনি 
যদি অনুমতি করেন, তবে আমি স্বগাঁর নধাবের অন্যান্য ছইশত স্ত্রী এবং নবার 
মনশ্র অসি খা! সবপরজাঙ্গ বাহাছুরের এবং নবাব বরহান মৃলুধ্র স্্ীশোকিগকে 
নঙ্জে করিযা, আপনাদের রাজ্যের মধ্যে কোনে! একস্থানে ঘাইয়া নাম করি ।* 

“জোনাবে আপিয়। সত্থরই মন্ধা শরীপ চলিয়া যাইবেন। স্তরাং উপরোক্ত 
ছুই হাজার স্ত্রীলোক ও তাহাদিগর সন্তান-সন্ততির প্রতিপাঁগনের 
ভার সম্পূর্ণরূপে আমার উপর স্ত্ত হইবে ।' : 

“আপনি এই সকল বিষয় বিবেচনা! করিয়। আপনার শারীরিক ও রাজা 
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সন্ধস্ধীয় শুভ সংবাদসহ অনুগ্রহ পূর্বক সন্থর পত্রের প্রত্যুন্তর লিখিবেশ। 
দস্তধত--বউণেগম )” 


, এইপত্র প্রেরণের কয়েক দিন পরে ক্থুজাউদ্দৌোলার জননী জোনাবে 
আলিয়া অর্থাৎ মতা বেগমও ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট এক পত্র লিখিলেন। 
সে পত্রে অধিক-কিছু গিখিত হয় নাই । তিনি স্বীয় সম্পত্তি আপন পুত্রবধূ 
বউবেগমের হাতে অর্পণ করিয়া মন্ধ। যাইবার বাসন! প্রকাশ করিলেন । 


বউবেগমের অর্থাপহরণের পরামর্শ প্রথমত; ইতরাজরাই মাতুণ্জ। খাঁকে 
প্রদান করিয়াহিগেন | নহিপে নবাবকে এই পরামর্শ প্রধান করিতে মাতুণ্জা 
খার কখনো সাহস হইত না। কপটাচারী ধূর্ত ওয়ারেন হেল্টিংস পূব ছইতে 
ইছাব চক্রান্ত করিতেছিলেন | তিনি বিপক্ষণ জানিতেন যে নবাবের হাতে 
একেবারেই টাকা নাই | নবাবের প্রাণ সংহার করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেও 
তিনি টাকা দিতে পারিবেন না। স্তরাং বেগমের টাকা অপহরণের 
পরামর্শ স্থিরীকৃত হইয়াছিল । কিন্তু প্রকাশ্ডে হেগ্টিংস বেগমের পত্রের গ্রত্যুত্বরে 
লিখিলেন,_নবাব এখন দায়বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমর আপনি 
নবাবকে কিছু টাকা খণ প্রদান করিয়া, তাহার বাছা রক্ষার উপায় করিয়া 
দিলে ভালো হত । এবার আপনি ননাণকে সাভাগা করিগে ভবিষ্বাতে নবাব 
আর কণনো আপনার তহবিপের টাক! কিছ্ব। আপনা জারগিল সম্বন্্ে কোনো 
প্রকানে তস্তক্ষেপ করিন্তে পারিবেন না।, 

বেগমের সান্মানার্থ নববি আসফউন্দৌলাকে ভেগ্টিংস এক উপদেশন্পৃ 
পানর লিখি'লিন | ছৃর বংসনের বালককে স্কুলের পণ্ডিত গ্রতিদিন ধে সকল 
কথা সেন, তাহ। সমৃূরমই এই পত্র লিিত হইগাঁচিপ। এপ'প অ সসউদ্দেপার 
এই সমন অনান ত্রিশ বৎসর বদঃকম ভইঘ়াছিশ । তটটিংস তাহাকে 
লিগিল্ন--পিতা মাতার আদেশ সর্ধদা পাপন করিতে ভর 1 আপনি স্বর 
জননীর আজ্ঞ।বত হই! থাঁকিবেন | জননীর গ্রতি সর্ণদা গখোচিত অন্ধ! 
ভক্তি প্রদর্শন করিলেন 1” ছুর্তাগারুমে এই সময় অদনমোতন র্কালঙ্কার 
মহাশদের শিশুশিক্ষ' মুদ্রিত তর নাই | এই পুশ্যকখানি তখন মুদ্রিত তইলে, 
ওয়ারেন হোর্টিংদকে আর কষ্ট করিয়া! পত্র শিধিতে হইত না) তর্কাপপ্গাদ 
মহাশয়ের প্রণীত একখানা ভতীয় 'ডাগ . শিশুশিক্ষা কুয় করিয়া নবাৰ 
'আসফউ/দ্দ'লাকে প্রেরণ করিলেই পত্র লেখার উদ্দেশ্য সংনিদ্ধ তত | 


১৮৭ অষোধ্যার বেগম 


অনেক পরত্রাপত্রির পর ইংরাক্গ গণর্নমেন্ট, নবাব আসক্উদ্দে লা এবং 
বউবেগম-_এই তিন পক্ষের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল, দে, ইংসাজদিগের 
খণ পরিশোধার্থ বেগম ছাপার গক্ষ টাকা এখন আসফউদ্দৌলাকে 
প্রদান করিবেন । আসফউদ্দৌল। 'এবং ঈন্ট ইঞ্চি কোম্পানি বেগমকে এইরূপ 
একরারনমা, হিখির। দিবেন, বে ভবিষ্যতে আপফউদ্দোলা আর রখনে। 
বেগষের শভহবশ হইতে একটি পরসাও পাইবেন না এবং বেগমের আগগির 
সঙ্থন্ধে কেনো প্রকার হন্তক্গেপ করিতে পারিবেন না | যদি আসফউদ্দৌনা 
ভবিষ্বতে আর কখনে] বেগমের তহবিশের টাকা কিনব! বেগমের অন্য কোনো 
সম্পত্তি হরণ করিবার উদ্যোগ করেন, তবে ইংবাজ গবনমেপ্ট আসফউদ্দৌলার 
সে অন্তাঘাচরণ হইতে বেগমকে রক্ষ। করিবেন । 

এই বন্দোবস্তের পর নবাব আসফউদ্দৌল। এবং ইংরাজ গবর্মমেণ্টের 
রেসিডেষ্ট ব্রিস্টো! স,হ্ব পৃথক পৃথক একরারনাম। বেগবক্ে লিখিএ দিলেন । 
নবাব আসফউদ্দোলার প্রদত্ত একর|রনামার শিখিত হইল যে, 

“আমি নবাব আপফউদ্দৌশ। বাহাদুর একরার কৃরিতেছি, আমি আমার 
মাতার মিকট হইতে পূর্বে ছাব্বিশ লক্ষ টাক। খণ গ্রহণ করিয়াছিান ? এক্ষণে 
আবার তীহার নিকট হইতে ইংরাজ গবনমেশ্টের মারফতে আর ত্রিশ লক্ষ 
ট/ক। বুঝিএ। পাইদাঁন। আমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি সন্ন্ধে আমার ম।তায় প্রতি 
আমার কোনো! ধাবী পহিল না । আমি আর আমার মাতার “তহবিল” হইতে 
কথনে। টাক। লইতে পাবিব ন।| আম! মাতা জার়গির, গু? বাজা। বাগিচা 
এবং তাহার ফায়েজাবাদের ট'1কশাণ ইত্যাদি কোনো সম্পত্তির উপর আমার 
কোনো প্রকার হন্তক্ষেপ করিধার অধিকার রৃহিল ন1। 

“আমার মাতা মকধ। গঘনকাপে উহার এই সকল সম্পত্তি তিনি থাহাকে বিশ্বাদ 
করেন তাহারই হস্তে রাখির1 যাইতে পারিবেন । আমি কথনে। তাহাতে কোনে। 
আপত্তি করিতে পারিব না। তিনি মন্ধ। কিএ। স্বরেশে ধেখানেই অবস্থান 
করুন, তাহার সমুদয় জাযগির এবং অন্যন্য সম্পত্তি তাহার দখলে ও শাসনাধীনে 
থ|কিবে। অন্ত কেহ আমর মাতাকে তাহার এই সকণ সম্পতি হইতে বেদখল 
করিতে উদ্যত হইলে, আমাকে তাহার সম্পত্তি রঙ্গ! করিতে হইবে । আমায় 
ম|তার বিশ্বস্ত ভূতা ভ্রহর আপি খাঁ, বহর আপি খঁ, নিষাৎ খাঁ, সে আলি খ 
এং দারাশাণি খার উপর, কিন্ব। অগ্ঠান্ তাবিপদারিণীপিগের উপর আমি কখনো 
কেনো প্রকার অন্তায়াচরণ কিবা অত্যাচার করিব ন।। ইহাদের কাহাফেও 
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কখনও কোণ কৃষ্ট £দান তিক স। | উহাপিগকে ৯০ ৭ পক্ষনেক ভাব 
আমার মাতা ভন্তেই খাকিবেক | চিনিই লব ছা সমূণ শসনবাসী 
এবং স্টাঁভ " বিবি সম্পন্তিন উপত আদিপহা বাশিনেল | 

ম্বি“ং খো্। «৫৯ ্টাহীল নব, পদগ্গক এবং ছাদ 2১15 ৭ চভপ* এনুমাণ 
সাক্ষাং জানি | 'ই পতিদ্ড *বিতেছি, 0 উপণের টখিতি একক ল পান 
করিব, এখং ভবিল্যত জামা মাতি।ব নিক৩ ৬ম জব বণ সাও অর্থের গ্রাথন। 
করিব না এনং ভাঙা নিকট হইতে অপ ক্থলোন ধশ চাহিতে পারিব ন।। 


১৫ অক্টেবক, ১৭৭৫ | শবান আসফউদ্দোল। 
ইংবাজ (সিডেপ্ট ব্রিস্টো। সাঙ্েবদ বগমকে নিয়পিথিহ একলারমাম। 
লিগিবা দিদ্নে। 


'আমি জন ব্রিস্টে। ইস্ট ই্িয। বোম্পাণি «*২ উৎণাঙ্জ অধাক্ষদিগের পঙ্গ 
হইতে এই কবুলনাম' িখিযা দিতেছি, মে নবাব আসফউদ্গে'ত1 খা! বাহাছুর় 
হুজব্দপ দাঙ্গ ভাভাপ পিত-তাঙ্গা-সম্পঞ্জি স্বরূপ তীভাব মাতার শিকট হইতে পূর্বে 
ছাব্িণ পক্ষ টাকা এবং অঞ্য র্িখপঙ্গ ট ক পাইয়। হাব মাতাকে ফাবন্কৃতি 
অথন ছাঁডতিনামা। পিখিবা দ্যান । উস্ট উপ্চিদ কোম্পানির পক্ষে 
আমি সেই ফবকৃতি অথব ছাডতিনামা৭ সাক্ষী ভইগাঁছি। নবাব আসফউদ্জৌ'পাৰ 
পিত-তাজ্য-সম্পত্িি সগদ্ধে তাচাব চাভার উপধ তীাহাধ আব কোনে! দাবী নহিল 
না। তাঁহার সাপ ভন্যে এ গলে থ্থন হে কমন্য সম্পত্তি পহিন তংসমুদণের 
তিনিই “কমা অর্ধিকারিণী। তাভাতে অন্য 1হা৭৭ কোনে। দাণী করিবার 
পাধা থকিণে প | ভাছান মাড। হ্বশীগ পণাণ ভজাউদে। 1৭ প্রদত্ত »মুধয় 
জায়গিব আপন শাসনাদীনে বাধিচ্তে পালিবেন | বেগমের এই সকক সম্পত্তির 
উপব কবাব আসফউদ্দেশও ভবিষ্যতে লোনো প্রকার হন্তশেপ কবিতে 
পাবি.দ্ন ন'। ইংনাজ গভনমেণ্ট নধান আসফউদ্দেতাৰ ছিথিত এবপার সক 
প্রতিপন্ন সম্বন্ধে জামিন হইলেন | ল্গেমকে এই সকল “ম্প্তি হইতে কেহ 
বেদখল ক্লাব চেই্। কবিশে ইংবাজব। বেগবেব সম্পত্তি রঙ্গ কনিবেন, 
বেগম দক্কা ২'ইবাখ সংয় তাহা” *হাকে ইচ্ছ' তাঞ্াণ ভাক্তে সম্পন্রি ঘাখিরা 
যাইতে পাধিণ্নে | তৎসন্থক্ধে কেত কোনে আপত্তি কলিতে পারিবে ন।। ইংবাদ 
গভনমেন্ট “ইদল্, এক্রাব গ্রতিপাগন সন্বান্ধে আসফউদ্দৌদার প্রতিভূ হইঞ্গেন। 

১৫ হ. ক্রীব্ন ১৭৭৫ | জগ বরিস্টো।? 

এল।ব আসফউদ্দে”। «৭২ ব্রিজ্টে সাতে পরবোকে একবপিনাম! শিপিয়! 


১৮২ অযোধ্যার বেগম 


দিলে পর বেগমের আশঙ্কা দূর হইল । তিনি মনে করিতে লাগিলেন ফে 
তীহার অর্থাপহরণের আর বড় সম্ভব নাই | 


দ্বাবিংশতি অধ্যায় 
নৃতন রাজধানী 


নবাব আসফউদ্দে:প। তাহার ম।তার নিকট হইতে থে ত্রিশ লক্ষ টাক। প্রান্ত 
হইলেন তাহার কিয়দংশ ইত্রাজ সৈগ্যের বার নির্বাহার্থ ইত্রাজজ গভনমেন্টকে 
প্রদান করিলেন ৷ আর বক্রী দশ ব|র লক্ষ টাক। পাচ-ছয়াঁধনের মধ্যেই বান 
হইন! গেল । নখ[বের হাতে টাকা পড়িরাছে শুনিয়। অযোধাব|সী ইংপ:জগণ 
ছলে-বগে-কৌশণে সকণেই কিছু কিছু আদার করিতে আরম্ভ করি | 

নখ।ব আবার রিক্ত হত্ত হই! পড়িপেন। কিন্তু এখন আর তাহাগ স্বীয় 
জননী নিকট টাকা টাহিবার উপাএ নাই । 

এপিকে নবাব মাত| বউবেগম সর্বদাই পুত্রকে ব্যর সক্কোচ করিবার শিমিন্ত 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন । একদিন শ্তিনি কাদিতে কাদিতে পুঝ্রকে 
বলিদেন-- 

'বাছা! তুমি এন্াজ্য রক্ষ। করিতে পারিবে না । তুমিই নবাব থাক ॥ 
কেন্ত রাঙ্জগকাধ এবং আরদ্যয়ের ভার তোম:র ভ্রাতা সাদাত আহির হস্তে 
অর্পণ কর ।* 

পূর্ব হইতে নবাব আসফউদ্দৌণার মাতৃ-্শীসন অপহুণীয় হইয়া উঠিরাছিস। 
তিনি ম.তৃ-শাদন এড়াইবার নিমিত্ত জননীর সঙ্গে বড় একট! ধেখ। মাক্ষাৎও 
করিতেন ন!। এখন এবার তাহার মাতা লাধাত আলির হম্তে রাজকাধের 
ভার প্রনন করিতে বলিতেছেন। তিনি মাতার সংসর্গ একবারে পরিত্যাগ 
করিবার নিমিত্ত মাতু্জা খার সহিত পরামর্শ কিয় লক্ষৌনগরে স্বীয় 
রাজধানী সংস্থাপন করিতে ক₹তসন্ক হইলেন। তিনি বিজ্ক্ষণ জানিতেন যে, 
তাহার মাতা! এবং পিতামহী কখনোও ফাম্েজাবাঁ? পরিত্যাগ করিয়। ৮ক্ষৌ 
যাইতে সম্মত হইবেন নাঃ সুতারাং লক্ষ রাজধানী সংস্থাপন করিজে অনায়াসে 
মাতৃ-শাসন হইতে অব্যাহতি পাইবেন । ৃ 

১৭৭৬দ্ৰীঃ অব গত হইতেশ্নহুইতেই আদফউদ্দৌহার বাজধালী পক্ষ 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩ 


নগরে সংস্থাপিত-হইবে বলিমুঞ্রতঅবধারিত হইল | ইঞ্জিনিয়ার রড. মার্টিন 
সাহেব * আসফউদ্দো্ার রাজধানী নির্মাণার্থ লক্ষৌযে প্রেরিত হইলেন । হার্ট 
সাহেব ইংরাঁজ নহেন | ভিনি ফরাসী জাতীয় ধলা্ষ ছিলেন । কিত্ত ইংরাজ 
গবনমেপ্টের অধীনে সৈনিকব্ভাগে নিযুক্ত হইয়া, ইংরাজ সৈল্তদিগের সঙ্গে 
অধোধ্যায অবস্থান করিতেণ। অতাল্প বাল মধো ইনি আঁসফউদ্দৌলার শিশেষ 
প্রিয়পাত্র হইগা পডিলেম | করেক বৎসরে আসফউদ্দৌলা ইহাকে অন্যুন ত্রিশ 
লক্ষ টাক, প্রদান করিয়াছিলেন । তঙিক় ইনি নবাবের শিকট হইতে অনেক 
জায়গির ও জমি পাঁইরাছিলেন | বিদ্ত ইংবাজদিগের স্যার এই ব্যক্তি নীচাশর 
এবং শ্বার্থপরায়ণ ছিলেন না । অন্থান্ত ইংরাছ আসফউদ্দৌলার ঘোর অনিষ্ট 
সাধন করিয়াও অর্ধোপার্জন করিত । মার্টিন নাহেব কখনো আস্ফউদ্দে'লার 
অনিষ্ট সাধন করিগা অর্থাপাঞ্ন করেন নাই। 

পক্ষে নগরে তাছধানী শির্মাণ আরস্ত হইবার পর নবাব আঁসফউদ্দো। 
আপন স্ত্রী পুর এবং অমাত্যবর্গ সহ এক্ষৌ যাইতে উদ্ত হইলেন। [কন্ক 
তাহার খা:়জাণা” পরিত্যাগের অব্যধাইত পৃবে মাতু জী খীর সঙ্গে তাহার 
বৈমাত্র-ত্রাতা পাধা'ত আন্বি অত্যন্ত বিবাদ হইল । মুজ! সাদাত আলি খার 
লোকের! মাতু ি। খার প্রাণবিনাশ করিণ এবং সাদাত আপি পঙায়ন পূর্বক 
বাবাণসী চলিদ। গেলেন 

এখন আর আসফউ/দা'পাকে সং্পরামশ প্রধান করিবার জোক একেবাদেই 
রহিগ ন।। জননীর শাসন হইতে মুক্ত হুইনার অভিগ্রায়ে তিনি 
গক্ষে) চলিয়া গেলেন এবং তাহ,র পরমর্শনাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইচ্ছ। পৃৰক 
বারাণসী নির্বাসিত হইলেন। 

নবাবের পিতামহী মত্তী বেগম মন্ধ। এরখপ মাইতে উদ্ভত হইপেন | তিনি 
মনে করিয়াছিদ্দনে থে তাহার ধন-সম্পত্তি এবং জায়গির আপন পুত্রবধূ 
বউবেগমের হাতি সমর্পণ করিয়া যাইবেন। কস্ত পোঁকপরম্পরর জানিতে 
পারিপেন দে তিনি মক্কা গমন করিদেই তাহার সমুদয় ধন-সম্পত্ধি 
আসফউতদা,র হন্তগত হইবে । স্থাতরাং নিজের ধন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিতত মন্ধা 
গমনের সঙ্কল্প সম্প্রতি পরিত্যাগ করিগেন। তাহার সম্পত্তি রক্ষ। সন্বন্ধে 
ইংবাঙ্জ গবর্নমন্টের সঙ্গে পত্রাপত্রি চপিতে লাগিল । 


* কপিকাতার লামার্টিনিয়ার কলেজ এবং ৭ ক্র মার্টিনিয়ার কণেজ এই ক্লড, 
মার্টিন স'হেবের ত্যঙ্গা সম্পত্ধি ছারা সংস্থাপিত হইরাছে। 


১ যোধ্যারি বেগম 


মী বেগম মক্ক। গমন সঙ পরিত্যাগণঝরিলে, জগদস্থ] বেগধ এবং উহাল 
কন্ত। কাসিম আলির স্ত্রীও ফারজাবাদ হইতে মীরবাঁসিমের নিকট চলিয়া ফাইবেন 
বলিয়া স্থির করিপেন | মীর কাম রাজা-শোকে দ্দিগ্থ হইলে ইছীরা ছুইজন 
খেরিক্চিতে নিতাস্থ দরিছাবস্ায় এরগানি ক্ষ কুরে বাদ করিতেছিগেন। 
ক্ষিপ্তাবস্থায় কাসিম আপি সধদাত আপন স্ব 'এবং শাখখডীর প্রাণবধ করিবার 
চেষ্টা কক্তেন। সী এবং এস্টদী নিকটে থাকিলে টার শ্রিপ্তাবস্থা অপেক্ষাক হ 
অনিকতর বুদ্ধি হইয়া পতিত । এই জগ্ক ঠাহার আবী এবং শাশুড়ী মীর বাদিখের 
সঙ্গে একত্র লুল করিঠে পারিতেন ন | মীর কাসিমের সঙ্গে £কত্রে 
পর্ণ-কুটারে বাস রিচা? ভার! বিশেষ সঙোদ গাভ করিতেন । দৈবপিপাক 
নিধন্ধন সে স্রথ ৯ইতেও উহার পঞ্চিত ইউ দেন 
কাসিম অশ্রি গ্রতি স্থজাউ-দদীল। অন্যাগচরণ করিয়াছিলেন বশিচ 
জগাত্ব বেগম এবং কাসিম আলির স্্ী গানাস্তেও ফাঞ্জাবাদে হাজার তথ্য 
গ্রহণে ম্ম ত। হইঁতেন ন। | কিন্তু সথজাউদ্দৌলার মাত! মহী বেগম স্দ্ধ কেপ 
ইছাদিগকে আশ্রয় প্রধান করিধার উদ্দেশে প্রভীরণ। করিছা আপন গুছে 
'আনিয়াছিলেন | তিনি ঈঠাপিগের নিকট বলিয়াছিলেন থে স্বজার প্রাহতিনি 
নিজেও অতান্ত বিরক্ত হই ছেন | ঠিনি জার গৃঙে থাকিবেল না, 
ইহাপধিগকে সঙ্গে করিঞা অধিনে ক্কার চলিত? ঘাইবেন | 
মতী বেগমের কণ। বিশ্বীস করিয়। ইহার। তাহার সঙ্গে ফায়েজাবাঁদে চ্গিঘ। 
আপিলেন । মতী বেগম প্র! ছুই-তিন বৎসর ইহাদ্গিকে সঙ্গে করিয়া তাহার 
মতী-শগান নামক ভবন বাস করিতেছিলেন। ইহারা ফায়েজ্গাবাদে 
আসিয়া! দুই-তিন বৎসরের মধ্যেও স্ুজার প্রাসাদে যাইতে সম্মতা হন ন'ই | 
কিন্ত চারি-পাঁচ বংসর গত হইলে পর ইহার স্বজার সকল অপরাধ শিশ্বৃত 
হইলেন । স্বর প্রতি আর ইহীপিগের কোনে। বিদ্বেষের ভাব রহিল না। 
স্বজাও সমথে সমগ্নে কাসিম আলির নিমিত অনেক আক্ষেপ করিতেন । তখন 
পরম্পরের মধেয আবার সাবের সঞ্চার হইল এবং ইহারা মী বেগমের সঙ্গে 
সমবে সময়ে হুজার প্রাসাদে যাই] অবস্থান করিতেন । 
এখন মতী বেগমের মন্ধা গমন একেবারেই স্থশিত হইল মনে করিয়া 
জরগদপ্থ। আপন কন্তাসহ মীর কাসিমের নিকট যাঁইবেন বলিয়া স্থির করিলেন । 
জগদশ্বা বেগমের ফারেজাবাদ পরিতাগ বরিবার আরও একটি কারণ ছিপ। 
ফায়েজাণাদে লোক পরম্পরায় শ্রনিপেন আসফউদ্দেটনাধ সঙ্গে ইংরাঙ্জদিগের 


দ্বিতীয় "খণ্ড ৩৮৫ 


গত মে মাসে ফে নৃতন সন্ধি »ংহাপির্ত' শইয়া:ছ, তাহাতে আসফউ্দে পা 
'লিখিয়। দি্লাছেন যে, মীর কামিম কখনো তাহার ধাজ্য মধ্যে অলিলে [তাঁন 
'তৎক্পাৎ তীছাকে বন্দী স্বরূপ ইংরাজদিংগর হস্ত সমর্পণ করবেপ। এই 
সকণ কথা শুনিত্েই জগদগ্থার মনে বড়ই কষ্ট হইত, স্থৃতরাং ভিনি মতা বেগম 
এবং বউবেগমের নিকট ফায়েজ্াবাদ পরিভাাগেধ অভিন্গাষ ব্যক্ত করিলেন । 

মতা বেগম (এ৭ং এখন ধউবেগম) ইহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা কাঁংতেন। 
তাহারা কেনো প্রকারেই ইহাদ্গিকে বিধায় দিতে সম্মত হইঙ্েন শা 
বিশেষতঃ বউবেগম কাদিতে কাধিতে বলিতে জাগিকে ন৮ 

'মা, আমার স্বামীর মৃত্য হইগাছে। তৎপরে পুত্র আমাকে পরিত্যাগ 
কবিয়। গিয়াছে, এখন আপনি আমাকে একাকী ফেলিয়া গেলে, আমার বই 
কষ্ট হইবে । আপনি না হয় আর একবৎসর এখানে অবস্থান করুন।' 

সহ্ৃদ*। দয|্চতত। জগরন্থ। অগত্যা বউবেগমের প্রস্তাবে সম্মত। হইলে 
এবং আগানী বংসরের এপ্রিশ মাস পর্যন্ত ফায়েজাবাদে রহিজেন। কিছ 
এপ্রিণ মাসের শেধে শুনিতে পাইগেন যে মীর কাসিম অত্যন্ত ধেগাক্রাস্ত 
হইয়। পড়িরাছেন ।. তাহার আর দীর্ঘকাপ ধাচিবার আশা নাই । 

এই সংবাদ শ্রবণে পতিশ্রাণা কািম-পত্বী তৎক্ষণাৎ জননীকে সঙ্গে করিয়। 
দিল্লী যাত্রা করিগেন।। বউবেগম অনেক লোকজন এবং ধন সম্পত্তি সঙ্গে দিয়া 
ইহাকে দিল্লীর নিকটবতী পুলবালে গ্রেরণ করিঙ্ছেন। 


ত্রয়োবিশতিতম অধ্যায় 
এ পাপের কি আর গ্রায়শ্চিত নাই ? 


এ সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। সক*ই অনিত্য, সকতই ক্ষণন্থারী। এত 
ধংদর পূর্বে মে স্থান হর্স্যে এবং বিবিধ অষ্টরাণিকায় স্থশোতিত ছিপ, 
যে স্থনি সর্বদা লোকারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, অহুলিশ যেখানে গীত-বাদা এ+ 
নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত, আজ সেখানে স্ুপাকারে রাশীরৃত ইষ্টক 
পড়ির। রৃহিয়াছে । সেই স্থান শগাণ প্রভৃতি বন্তদজন্তর মাবাসস্থান তইয়া 
'পড়িয়াছে। 

সু লদীর তীরবর্তী ফায়েজাবাদের রাক্ধপ্রাসাদের কি এন আর কোনে। 


১৮০৬ অযোধ্যার বেগ 


চিন্ধ দেখ! যায়? কেহ না বণি্া-দিংেঃ কোথায় যে নবাবের প্রাসাদ ছিল, 
তাহা এখন আর অবধ|রণ করিবার ও সাধা নাই । নবাব প্রাসাদের সক্ষণ 
চিহুই লোপ ছইরাছে, কেবণমব্র' দক্ষিণ স্বারের ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন শ্রাচীরই 
দেখিতে পাওয়া যায়| 

ফানেজাবাদধের চক্-পাজারের উত্বর দিকে যে একটি সিংইঘাতের ভগ্নাবশেষ 
দেধিতঠ পাওয়া যায়, তাহাই শত খৎসগ পুবে নবাব-প্রাসাদের দক্ষিণ 
ঘ্বা' ছিপ । এই অতু সংহঘারে তিনটি প্রবেশ-পথ বা তোরণ ছার ছিল। 
দক্ষিণ সিংহদ্।ণ হইতে উত্তর সিংহদ্বার পর্যস্ত একটি সোঁজ। রাস্তা ছিল। সে 
রাষ্ত। দ্বারা সাধারণের গমনাগমনের অধিকার ছিপ না| নখ|বশ্পপিবাবেগ 
ঠোক ভিন্ন অন্ত কেহ সে খাস্তার প্রবেশ কবিতে পারিত না।। সেই রাস্তার 
পূর্ব প।শ্চম উর পার্থেই অতি উচ্চ প্রথচীর ছিণ। প্রাটীরঘয়ের উত্তর, 
প্রান্ত সরযু পরার তাঁরবতী উত্তপ সিংহদ্বারের সহিত সংগগ্, আর দক্গিণপ্রান্ 
দাক্ষণ [সিংহদ্বারে? সহিত সংযুক্ত ছিণ। রাস্তার পূ্পার্থের প্র।টীরের গ্ৰ 
দিকে নবাবের ধরধার গৃহ» শৈঠকখানাঃ খ।সমহল এবং দে"পে|স! প্রভাত 
ছিণ। আর পশ্চিমদিকেগ প্রাচীরের পশ্চিম পান্ে দক্ষিণ হই৫৩ উত্তর থর 
পষন্ত ক্রমায়ে তিনটি খেদমহল ছিণ। 

এই ছুইটি ুদীর্ঘ এবং অতুযুক্চ প্রাচাবের স্থানে স্থাণন আবাগ সিংহন্ধার 
রহিয়াছে । পশ্চিম পারে প্রাচীরের সপে তিনটি সিংহদার 1ছণ । তাহ!র 
এক-একটি সিংহঘ্বারই এক-একটি ধোর্দমহলেগ প্রবেশ পথ | সকলের দাক্িণ 
ধিকের ধোদমহলে আযোধ্য।র প্রথম উদ্জির নবাব বরহান, মুলুকের উপপত্থীগণ 
বাপ করিতেন । তাহাৰ পরের খোদমহপে শখার মনত আপি খ। 
সবধবন্ধঙ্গের উপপত্বীগণ ছিপেন। একবাবে উত্ত৪ দিকেব খোদমহণে 
স্থজউদ্দে গার উপপত্বীগণ তৎকাণে অবস্থান কারতেন। 

নণাব অ.স্ফউদ্দৌপার সিংহাসন প্রাপ্তির পর ফ্.য়েজাবাদে তাহার খে।মহণ 
শিনিত হ্ নাই । ছুই কারণে আসফউদোৌনার খে।দমহল নির্মাপের 
গ্রমোজ্ল হইল না। প্রথমতঃ তিনি পক্ষ নগরে ঘাজধাণা সংস্থাপনের 
অভিপ্রার করিহাছিশেন ; দ্বিতীয়তঃ তাহার উপপত্বীর সংখ্যা অধিক ছিল 
না। তাঁধার যে ছুই-চারিজন হী ছিল, তাহার! সকলেই ধর্ষপড্ধীর স্লার় খানধহলে 
বাস কহিতেম । কে কেহ বলেন আসফউ-দ্দীগার একেবারেই উপপত্বী ছিল 
না, কোর ন অন্দরে তিনি চাঁরিজন মাত্র পন্থী গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


স্বীয় খণ্ড ১৮ 


উত্তর সিংহ্দাবেব বাহিরে এক প্রশন্ত রাস্তা ছিল সেই বাস্ত। একেবারে ” 
সরযু নদীর তীরস্থিত | উত্তরে সিংহদ্বারের সংলগ্ন পূর্বদিকে সরু তীরষ্তাঁ 
প্রকাশ্ঠ রাস্তার দক্ষিণপার্থে যে প্রাচীর ছিপ, সেই প্রাচীরের ভিতর ঘক্ষিণ, 
দিকেই একটি অতি স্থুরম্য হর্ন ছিল। সেই ংর্স্যের নাম বেগম দেলখোলা |. 
স্থজাউদ্দৌণ। জীবিত থাকিতে কখনো কখনো) বউবেগমের সঙ্গে একত্রে অপ- 
রাহে সরধু নদীর লহুরীলী দর্শনার্থ এই দেশখোসায় আসিয়া বসিতেন | 
এই দেলখোসার গণাঙ্গস্বারে বসিলে সরষু নদী দেখিতে পারা যাইত । তত্তিঙ্, 
নবাবের আর-এক স্বতন্ত্র দেলখোস। ছিল । 

এই গৃহথামি খাসমহলের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল । খাসমহপের ধ্যস্থিত জার 
শয়ন গৃহ হইতে বরাবর ছুই-তিনখানা গৃহের ছাদের উপর দিয়া এখানে 
গ্রপোকের। অনায়াসে আপিতে পারিতেন | সুজার মৃত্যুর পহছও সময় সময 
বউবেগম অপরাহে জগদধধ। বেগম এবং মীর কাসিমর স্ত্রীকে সঙ্গে কাঁরয়া, 
এখানে আসিয়া বসিতেন। 

আজ ছুই-তিনদিন হুইগ জঙগদস্বা বেগম কন্াসহ পুলবণে মীয় ক/সিমের 
নিকট চলিয়া গিয়াছেন | এখন বৈশাখ মাস আগ হুইয়াছে। দিবসে অত্যন্ত 
গ্রীষ্ম বোধহয়। বউবেগম এখন ফায়েজাবাদের রাজগ্রসাঘে একাকিনী 
মনোছুঃখে দিন যাপন করিতেছেন । অন্তান্ত দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অ.সিয় 
ধেলখোঁনায় বসিতেন; কিন্ত অজ প্রায় চারিদও বেশা ধাকিতেই 
ধেলখোসার আলিলেন। সঙ্গে যে ছুই-তিনজন বাদী ছিল, তাহার! 
প্রকোষ্টান্তরে গিয়। গল্প করিতে লাগিল । ধেগম একাকিনা একটি প্রকোষ্টের, 
জ(নপার নিকট বলিয়া সরধু নদীর দিকে চাহিয়া ওহপেন । 

দেগখে।সার নিকট দিয়া সরধু নদী পাঁশ্চমদিক হইতে বরাখর পুবদিকে- 
প্রবাহিত হইতেছে | দেলখোসা হইতে প্রায় একক্রোশ পর্যন্ত নদী পশ্চিম” 
ধাঁধর্না, পরে আবার দর্গিশমূখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে | ঠিক যেস্থান 
হইতে লগা দর্দিণমুখা হইমাছে সেই স্থানকে গুপ্তরপাড় বঙগা যায়। ফাগেজা- 
বান দীধ কাণ হইতেই এইরপ প্রবাদ শুনা যায় যে) দশরখ-পুত লক শীরাষ- 
চন্দ্র ক? বিবছিত হইলে প্রাণত্যাগ করিবার আভপ্রায়ে সরঘু নদীতে, 
ঝাপ ছিয়াছখেন। নদাম্োতে ভাপিতে ভাসিতে যে স্থানে আসি তিনি, 
নদী গঞ্ডে নিম হইলেন, সেইস্থানের নামই গুা্তিরপাড় । জঙ্ছণ এই স্থানে 
ওপ্ত হইরাছিলেন বপিয়াই গুণ্তীরপাড় নামে অভিহিত হ্ইয়াছে। ফার়েজাবাদের 


৮৮ অধযোধ্যার় বেগম 


হিন্দু মুসলমান কাহারও নিকট এই পুরাতন প্রবাদ অবিদিত নাই | বেগষ 
নিজেও এই সকল প্রবাদ জানিতেন। 

বেগম পশ্চিমদিকে চাহিয়! নর্দীর লহরীশীল। দেখিতেছেন | গুপ্তীরপাড়ের 
(উপর গাছ র দৃষ্টি পড়িল। নির্জনে বসিক্ইে নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া মনো 
মধ্যে উদয় হইতে থাকে | গুপ্তীর পাড়ের উপর বেগমের দৃষ্টি পড়িবামাত্র রাম- 
স্লঙ্মীণের কথ! তাহার স্মরণ হইল | ভিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাঁম- 
লক্ষণের মধ্যে ভাললাাসাই ছিগ। রাম-লগ্মণের বিষয় ভাঁবিতে ভাবিতে 
সাদাদত আলি এবং আসফউদ্দেখলার কথা মনে হইল। হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন।_ 

'হা৷ পরমেশ্বর সাদাত আলি এবং আসফউদ্দোলার যদি রাম-জ্ণের স্তায় পর- 
স্পর পরম্পরকে ভালোনামিত তবে আর এ রাজ্য নষ্ট হইত না |” আবার 
গুপ্তীর পাড়ের উপর দৃ্ট পড়িল । আবার মনে মনে বগিতে লাগিলেন,_ 

এই স্থানে পক্ষণ নদীগর্ভে 1নমগ্ন হইয়াছিল । লঙ্গ্ণ রাম-কঠক বিবজিত 
হইলেন বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন |? 

“এই চিন্তা বেগমের মনে উদয় হইবামাত্র তাহার ছুই চক্ষু হইতে অশ্রধারা 
(বিগগিত হইতে লাগিণ । তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 

“হায়, আমীর সাদাত আলিও নির্বাসিত হুইয়াছে। হায়, কেন আমি 
-নবাবকে সাদাত আলির হতে বাঙ্গভার অপ করিতে বলিলাম না । সাদাত 
আলি নবাব হইলে আর বাজ্যনাসের আশঙ্কা হইত না। আসফউদ্দোলা 
আমার গভে জন্িয়াছে বলিযাই তো! মধাব তাহাকে দিংহাসন প্রদান 
করিয়াছেন । নহিলে আন্ফউদ্দী্।র তে! আর কোনো গুণই নাই। 

সাদাত আঙগির গ্রতি আমি বিমাতার আঁচরণ করিয়াছি । নবাবের সম্তানগণ 
অধ্যে এক সাদাত আলিই সিংহাসনের উপযুক্ত । কিন্তু আমার জন্তই সে কেবল 
দিংহ/সন হইতে বঞ্চিত হইশ। আমি বঞ্ণিলে নবাব নিশ্চই সাদাত আিকে 
সিংহাসন প্রদান করিতেন । হায় ! জগদন্বা নেগমের ন্তায় আমার মন যদি সরল 
হুইত, তাহার ন্কায় আমি যদি পক্ষপাত শৃন্ত হইতে পারিতাম, তবে এ রাজোর 
বিনাপ হইত ন1। নবাবের নামঃ নবাবের পিতৃ-পিতামহের নাম বজাম্ খাকিত । 
আমার ভয়ে নবাব আমার সাক্ষাতে সাদাত আলির নামও করিতেন না) কেবল 
আসফউ,দ্দীলাকই অদর করিতেন । কিন্তু ভিনি বিচক্ষণ লোক ছিলেস। - 

ভুঁতিনি অবস্ বুঝতেন যে সাঁদাত আলিই একমার সিংহাঁসনের উপযুক্ষ |, 


দ্বিতীয় খণ্ড ১ 


এইক্প চিন্তা করিতে করিতে বেলা প্রার শেষ. যইপ।.. সু অস্তগ্রান্ক 
হইগা আনিল। বেগম বে জ নদার নিকট মুখ রাখিয। নদীর দিকে চাহি ছিকেন, 
সেই জানলার ছারা সুশাঞোক প্রবেশ করিয়া বেগমের . সুখের 
উপর রৌদ্ব পড়িপ। তিনি সে প্রকোন্ঠ হইতে উঠির। পূর্বদিকের : অন্তগএক 
প্রগোষ্টে গিএা বদিপেন । আবার পূর্বনবখী হইঃ| নদী দিকে চাহি রছিকেন। 
পূর্ঘদিকে অনেক দুর নদীর অপর পারে একটি প্রকাণ্ড বটবৃদ্ধ 
রহিয়াছে । বেগমের দৃষ্টি সেই বৃক্ষের উপর পড়িপ। ফরয়েজাব'দের পোকেযা 
বশে ্ীরামচন্ত্র খনে গমনকালে সরঘূ নদী পার হইয়। প্রথম রাত্রি সীতাসহ 
এই বৃঙ্গতলে শন করিয়াছিলেন । এই বটবৃক্ষে1 উপর দৃষ্টি পাঁড়বামাত্র দীভার 
কথা মনে হইণ। সীভার কখ। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্ধের কথা মনে পড়িগ।, 
তখন তিন একবার আত্মবিস্বভের ভার মতন মশে বদিতে লাগিতেশ ৮ 

“কেন হিন্দুরা বলে যে শীতা৷ বড় কষ্টে পড়িঘাছিলেদ ? হিন্ু কাফের, তাই 
ওদের বুদ্ধি নাই | সীতার কোনো! কষ্টই হুর নাই। স্বামীর সঙ্গে বৃঙ্্বা 
আশ্রঃ করিয়াছিসঃ ইহা অপেক্ষ| আর কি ভ্থখ আছে? যে দিন আমি বক্মাধের 
সংগ্বামক্ষেত্রে বাদীর বেশে নবাবের তাঙ্থৃতে প্রবেশ কঙ্গিলাম, সে দিন 
নবাবের মুখ দেখিএ। আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল । তিনি আমাকে 
চিনিতে পাবিদ্নে ন। জহর আলি তাহার হাতে ঢাক এবং আমার পত্র প্রদান 
করিল। তিনি চমকিরা উঠিয়া আমাকে লইয়া নিজের প্রকোষ্ঠের মধ্যে 
গেপেন। যখন অমার গলা ধরিয়। বপিলেন,-“আমেতু, আমার জন্ত তুমি 
প্রাণবিসর্জন করিতে আপিগ়াছ?” তখন আমিকত আনমনা, কত হৃখই 
নুতণ করিধাছিলাম। ধন, দত্ব, এশ্বদ কিছুতেই তো আমাকে কখনো এড 
স্থথ প্রদান করে নাই। 

বিজ্লারে চপিয়া যাইবার সময় জহদ আলি বপিত, আমেতু, আর হাটতে, 
পাহিবে ন।। তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে । এখন এখানে বিশ্রাম কর। 

“কিন্ত বকা।রে যাইবার সমর আমার তো একটু কষ্ট৪ বোধ হয় নাইী। 
বরং জহর আলির উপর আমার অতান্ত রাগ হইত। আমি মনে করিতাম. 
জু আপি নিদ্ধে বি্রাথ করিতে চাে। সেই জন্ক এইরূপ বণে। 

'ব্ষ্পায় হইতে দেশে পণাইয়। আপিবার লময়ে নবাব গত্যন্ত চিন্ত]কুল 
জইনা পঁড়িলেন। ইং্রান্গ সৈন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিবাগ নিষিয্ক পশ্ডা্ 
পশ্চাঁৎ আদিতে লাগিল । নবটবের খন বিবারাতেন মধ্যে নিত হইত না ।, 
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-নবাবকে নিড্রিত করিবার আস্ত ধন বাদীর বেশে ভাহার শব্যাপার্থে গাড়াইরা 

স্ীহাকে বাতাস করিতাম। তখন আমার কতই সু বোধ হইত। আমার মনে 
এত স্থুখ, এত আনন্দের উদয় হইত, যে, সে সময়ের জাদঙ্গ-বিপদ আমাকে 
কিঞ্িমাত্রও ভীত করিতে পারিত না 

নবাব জামার সহান্ত মুখ দেধিয়া। আমার সাহস দেখিনা॥ হাসিতে 

“ছ্থাসিতে নলিতেন,_-“আমেতু, আজ হইতে আমার পোশীক তুমি ধারণ করিয়া 
"নবাবী কর, আমি তোমার পোশাক পরিধান কারয়া অন্দরে থাকিব । তোমার 
বড় সাহস; কিছুতেই তোমার ভর হয় না।” 

'আমি হাসিতে হালিত্ে বলিলাম৮_“এবার ফায়েজাবাদে যাইয়া তোমার 
সৈশ্বাধ্যক্ষের পদে আমাকে নিযুক্ত করিলে ভাল হন না?” 

'ফায়েজাবাদে পলাইন়া! আসিবার সময় পথে একদিনও নবাবের মুখে হাসি 
না দেখিয়া আমা বড় কষ্ট হইত। সেদিন নবাবকে সহান্য মুখে কথ! বলিতে 
দেখিয়া, আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল। তবে তো এ অযোধ্যার প্রধান 
বেগমের পর অপেক্ষাও সে হাসি মুল্য অধিক ছিল। এ প্রধান বেগমের পদ, এ 
ধনশ্রত্ব তে। কখনে। আমাকে সেই সখ, সেই আনন্দ প্রদান করিতে পারে নাই'। 

“হিন্দুগণ সত্য সত্যই কাফের | জগদন্ব! বেগম বলেন,-কাফেরদিগের বড় 
বুদ্ধি। কোরান মানে না, নবী মানে না, পয়গন্রের কথা মানে না, সে কাফেবের 
আবার বুদ্ধি। বুদ্ধি থাঁকিলে সীতার বড় কষ্ট হইয়াছিল এ কথা বলে' 
কেন? যেদিন সীতা এই বটবৃক্ষতলে শ্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া সমস্ত 
রাত্রি স্বামীকে বাতাস করিয়াছেন, সে দিন সীতার মনে বড়ই আনন্দ 
হইয়াছিল । ঠিক বজ্সারে গিগ] আমায় মনে সেরূপ অংনন্দ হইবীছিল, সীতাবও 
সেইবপ আনন্দ হইয়াছিল । 

“এলাহাবাদ-সন্ধির পর ধখন যুদ্ধের গোলমাঁগ চপ্িয়া গেণ, তখন নবাব 
আমার শরম প্রকোষ্ঠে আপিয়া বলিগেন-“আমেতু আমার ধন-বত্ব রাজপদ 

সকলেই তোমার |” 

“কিন্ত বজ্সারে নবারের মুখ দেখিবা যত আমন্দ হইয়াছিল, সে ধন-বত্ব 
বা-প্দ পাইয়া তো৷ আমার তখন সেরূপ আনন্দ হয় নাই ।” 

. বেগম সরযু তীরবততাঁ বটবৃক্ষের দিকে চাহিয়া এইরপ চিন্তা করিতেছেন । 
তাহার বীঁদীব্রয় আনিয়া গ্রার অর্থ ঘণ্টা কাল তীহার পশ্চাতে দীড়াইরা 
রহিয়াছে । কিন্তু সে বিষষ্ধে তীহার একেবারেই চৈতগ্ক নাই ) তিনি চিনা 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১ 


করিছে করিতে অববেষে দীরনিশ্বাম পরিতাখ করিয়া স্পইাক্ষ:য শতাবন্থায় 
কথা বলিবার স্তায় বলিয়া! উঠিলেন,--“জগদন্ব! বেগমের কথা না শুনিয়া এ ছুর্শ। 
হইল | প্রােশ্বর । তোমার এরাজা রক্ষার আর উপায় দেখি ন!। এই 
বলিফাই বেগম জানলার পার্থস্থিত শদ্যার উপর অচৈতন্ত হইর পড়িলেন। 
বাদীগণ *ও আক্পা, সোবান আল্লা একি হইল এই বলিয়া! চিৎকার 
করি! উঠি | বীদীগনের চীৎকারে বেগম চৈতন্তলাভ করিয়া তাহাদিগকে 
-বলিলে্দ,-“আমার কোনে। অন্থখ হয় নাই । তোরা গোলমাল করিস না।ঃ 


এদিকে দেধিতে দেখিতে সন্ধার কিছুকাল পবেই গগনমগ্ডলে চক্র! 
সমূদিত হইল । সরঘূবক্ষে চন্জালোক পতিত হইবামাত্র ্বসরাশি মেন প্রচুল় 
হইয়া উঠিল । এ পর্যন্ত বেগম দেলখোসাঁর প্রকোষ্ঠ মধ্যে ছিলেন । এখন 
দেলখোসার বারেন্দায় বাহির হইলেন | চন্ত্রমা সংস্পর্শে সরযু আরও মনোহর 
কূপ ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রমার সঙ্গে সরযূ খেগা৷ করিতেছে দেখিয়া বেগমের 
হদয়ও এখন একটু প্রফুল্ল হইল । কিন্তু রাজ্গাবিনাশের চিন্না কিছুই তীহার 
মন হইতে বিদূরিত হইপ ন! 

স্ুই-চারিদণ্ড রাত্রি হইলে পর, বেগম বাঁদীত্রধের সঙ্গে ছাদের উপরের 
রাস্তা পিয়া খাসমহালে শমন প্রকোষ্টে প্রধেশ করিলেন । যে প্রকা্ঠে হাফেম্" 
নন্দিনী আত্মস্ৃত্যা করিয়াছিলেন, সেইটিই স্থজার গ্রীষ্মের শয়ন প্রকোষ্ঠ 
ছিল। বেগম হ্বতগ্তর প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন | স্থঙ্গ! ডাকিয়া না পাগাইলে 
কোনে! বেগম তাহার এযন প্রকোষ্ঠে যাইয়া! শরন করিতেন না৷ এখন সজার 
বত্যুর পর বউবেগম ধরাবরই স্থুজার সেই শয়ন প্রকোষ্টেই শ.ন করিতেন | 
কোনো। কোনে! রাত্রে ছুই-একজন বাদী বেগমের শয়নাগারে শুইয়া থাকে । 
আর ষেরাত্রে বেগম শরনাগারে বপিয়া কোরান পাট করেন, সেরাতরে চগ্ত 
কাহাকেও গ্রকোষ্ঠ মধ প্রবেশ করিতে দিতেন না। আছ পারে বেগম 
কোরান পাঠ করিবেন বশিয়। মনে করিয়াছেন | স্ৃতান্নাং শয়ন প্রকোষ্টে 
প্রবেশ করিয়াই বাদীদিগকে বিধার দিপেন ; এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কোরান 
শরীপ পাঁচ করিতে লাগিপেন। কিন্ত আন্গ অনেকক্ষণ দেগখোসায় বসিয়া 
নানা চিন্তা করিয়াছেন । তীহাঁর শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িরাছে। তিনি 
কোরানের এক স্বুরা পাঠ করিয়াই শয়ন করিলেন এবং অত্ন্নকাল মধ্যেই 
নিযাভিভৃত হইয়া পড়িলেন..প্নপ্রকোঠের জানপা খুলি লোম নিয়া 
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যাইতেছেন |. প্রী্গভিশর-নিবন্ধন' রারে প্রকোষ্ঠ মধো প্রারই আলা খাবিক্তেন' 
না। উাহার শরন করিবার পূর্বে গৃহের - সমুদ্র আলে' নির্বাপিত হইত গ্রথস", 
বারে জ্োংন্া ছিল । জনলার মধো দিয়া চত্্রাপোক প্রবেশ করিয়া গৃহ 
আলোকিত করিয়াছিগ | কিন্ত বাত্রে ছুই গ্রহ্থবের পূর্বেই চজ্মা অনৃষ্ঠ হইল । 
জগন্ম গুন ঘোর অন্ধাকারে, সমারৃত হই পড়িল | বেখযের শয়ন প্রকোষ্ঠ 
একেবারে অন্ধকারে পরিপুর্ণ হইল। 

এই গভীর রাত্রে সমুদর বিশ্ববনধাগু নিস্তব্ধ হইগরাছে। ছন প্রাধীর শব 
নাই। খনন করিবার অণালহিত পূর্ব হাফেজ-নন্দিলীর মৃত্যু ঘটনা বেগমের' 
স্থৃতিপথারূ? হইয়াছিল | তৎসঙ্গে সঙ্গে আবার ্গদ্ব। বেগমের নিদাক্কণ 
বাকাও স্মরণ হইয়াছিল | জগদগ্ধ। বেগম বলিয়াছিসেন, নিরপরাধী হাফেজ- 
কুমারীর শোণিত হইতে দাবাগ্সি সমূৎপর হই সমূদ্য় অযোধ্যাকে ছারখার 
করিবে এই সকল কথ চিগ্ভা করিতে করিতেই বেগম নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন । রাত্রি ছুই প্রহরের সময় নিজ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে 
লাগিলেন সমুদয় গৃহ অগ্নিময় হইর| পড়িয়াছে | শত্নন প্রকোষ্ঠেব সর্বত্রই 
আগুণ জশিতেছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন । চীৎকার করিয়! পার্থস্থিত 
প্রকোষ্টে শয়ানা বাদীদিগকে ডাকিবেন বশিয়া মনে করিলেন । কিন্তু মুখ 
হইতে শব্দ বাহির হইল না। শ্বপ্লাবেশে তীহার সর্বশর্লীর কাপিতে লাগিল । 
দেখিতে দেখিতে সেই প্রজ্গপিত অগ্নিরাশির মধা হইতে শুন্র বধন পরিহিত! 
একটি পরমানুন্দরী অপরূপ লাবণ্যমঘ্রী যুবতী বাহির হইরা ধীরে ধীরে ঘেগমের 
শখ্যাপার্খ আসিয়! দাড়াডাইপেন । ইহার আকৃতি ভাফেজ-নন্দিনী স্যার । 
“ধিনাশ”--বিনাশ"- এই শব্দ রমণীর মুখ-কমল হইতে নিত হইবামাত্র তিনি 
অস্তহিত হইলেন । 

“বিনশি”--এই কথ শুনিয়াই বেগম ভয়ে কাপিতে লাগিলেন । অকম্মাং 
বাহিরে মেঘের গর্জন শুনিতে পাইলেন। প্রবল ধঞ্থাবাত উপস্থিত হইল । 
প্রকোষ্ঠের জাননা সকল বাতাসে সঞ্চালিত হইবামাত্র ঠ.-১ং ঠুস্‌-ঠাস্‌ শব 
হইতে লাগিল। বেগম জাগ্রত হইলেন | চক্ষু উন্নীলন করিয়া দেখেন 
থে বাহিরে বড়-বৃষটি হইতেছে, কিন্তু গ্রকোষ্ঠ মধ্যে কিছুই নাই। বেগম 
গাতোখান করিলেন। প্রাকো্ের দরজা! খুলি বাদীদিগকে ডাফিতে 
লাগিলেন । বাদিগণ জাগ্রত হইয়া প্রদীপ জালিল। বেগহের শিল্রে সখিচিত 
মরষ্ণলর বহে বাস্ধা! একখানি কোরান রছ্থিচাছে। যেগম জাবার' ফোকান। 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫ 


পাঠ কত্সিতে আরম্ভ করিলেন । কোরান শবীপ খুলিবামাত হ্যা! মূনেন হাতে 
পড়িল। বেগম ত্র! মুনেন ধীরে ধীরে এইরপে পাঁঠ করিতে লাগিলেন।-- 

'পন্মাক্রমশালী জানময় ঈশ্বর হইতে এই পুস্তক আসিয়াছে । তিনি পাপ 
ক্ষমাকারী, অনুতাপ গ্রহণকারী, কঠিন শর্তিদাতা এবং মহিমান্ধিত । তি 
ভিন্ন আর কেহ উপান্ত নাই। তীহাগ্স দিকে পুনর্গমন করিতে হইবে। ধর্ণ- 
ভ্রোহিগণ ব্যতীত অন্য কেহ ঈশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে বিবাঘ কষে না ।* 

স্থরা মুনেনের এই কয়েকটি কথা বেগম একবার, ছুইবার, তিনবার, টানি” 
বার পাঠ করিলেন। আবার সেই এক কথাই পুনর্বার পাঠ করিতে শাঁগিলেস। 
কিছুকাল পরে কোরানখানি অত্যান্ত যদ্বু এবং ভিন্ন সহিত সেই শ্বর্ণধচিত 
মকমলেয় বস্ত্র হ্থায়া বাদ্ধিলেন | মাত্রি অবসান হইবার এখনে! অনেক 
বিণম্ব আছে। বেগম কোরানখাঁনি আবাস শিয়রে ঘাধিয়া নিদ্রা যাইবার 
নিমিত্ত শয়ন করিলেন । এবার আর গৃহের আলো নির্বাণ করিলেন ন|। 
প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রদীপ জলিতে লাগিল । শয়ন করিয়া! অনেকঙ্গণ পর্ন 
কেগমের গিদ্বা হইণ না। একবার নিদ্রা ভাঙিয়া গেলে সহজে নিদ্রা হয় না ॥ 
শয়ন করিয| বেগম ভানিতে লাগিলেন” ঈশ্বর পাপক্ষমাকারী, ঈশ্বর 
অন্ুতাপগ্রহণকাঁরী, কিন্তু আবার ঈশ্বর কঠিন শান্তিদাত। | জগান্বা বেগম 
বণিয়াছেন, হাফেজ-নন্দিনীর শোণিত হইতে দাবারি উৎপন্ন হইয়। লমুদয় 
অযোধ্য। ছারখাধ করিবে । আর স্বপ্নেও সেই গ্রজলিত অগ্নিরাশিই দেখিলাম; 
এ সকণ নিশ্চয়ই কুপক্ষণের চিহ্ন । জানিনা কি বিপদই সমৃপস্থিত হইবে ॥ 
কিন্ত এ পাপের কি আর প্রারশ্চিত্ নাই 1-হায় এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিও্ 
নাই 1--প্রায়শ্চিত্ত নাই--এই ভাবিতে ভাবিতে বেগমের আবার নিদ্রাবেশ 
হইন। বেগম আবার নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এবার নিদ্রাভিতৃত 
হইবামাত্র স্বপ্নে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যই দেখিতে লাগিণেন | আত্মহত্যার পর 
শয়নাগারের যে স্থানে হাফেজ-নন্দিনীক্স মৃতশরীর পড়িয়াছিণ, ঠিক সেই 
স্থানে হাফেজ-নন্দিনীর মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে । তাহার বক্ষে সেই 
বিষাক্ত ছুদ্দিকা রহিয়াছে, হাতখানি বুকেন্স উপর পড়িয়া রহিয়াছে, আহত 
স্থান হইতে শোপিত শ্লোত নির্গত হইয়া! সরযু নদীর স্টার গ্রশত্ত এক 
ঘজনগী প্রবাহিত হইতেছে | দেখিতে দেখিতে হাফেজ-নদ্দিনীয শরীর 
অনৃষ্ত হইল। বেগমের শহ্যা সেই শোণিত-নদীক্ পারে পড়িয়া থহিরাছে । 
অযোধ্যা+-১৯ 


১৯৪ অধোধ্যার বেগম 

এক একবার ঢেউ আসিয়া! তীহার শহ্যা স্পর্শ করিতেছে । অযোধ্যা 
বাসী সং সহ প্রথার মৃতদেহ সেই রক্তনদীর শ্রোতে পূর্বদিকে ভার! 
যাইতেছে। বৃদ্ধ খোজ! জহর আলি এবং বহর আলি নদীতে পড়ি তটে 
উঠিবার নিগিত্ত চিংকার করিতেছে। ইংা্ ক্নেসিডেন্ট মিজপ্টন্‌ সাহেব, 
বিস্টে সাহেব, এবং আর দশ-বারজন ইংরাজ বষ্টি দারা ঠেলিয়! ঠেলিয়া জহর 
আলি এবং বহর আপিকে নদীর মধ্যে ভাসাইয়৷ দিতেছে । তাহারা শতচেষ্টা 
করিগ়াও তটে উঠিতে পারিতেছে না। 

বেগম. এই ভ্যন্কর দৃশ্ত দেখিয়! হ্প্ীবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, _“হাফেন্র- 
নন্দিনী রক্ষা কর, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমার তই বৃদ্ধ খোজা. 
ছুইটির প্রাণ রক্ষা! কর। ইহারা জননীর স্তায় বাল্যাবস্থার আমাকে পাপন 
করিয়াছে ।' ূ 

তাহার নিত্র। ভঙ্গ হইল । তিনি শয্যা! হইতে গাত্রোখান করিয়৷ দেখিলেন 
যে, জানগ! দিয়া ঘরের মধ্যে হুর্যালোক প্রবেশ করিয়াছে । 

বেগম প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়। প্রথমতঃ নেমাজ করেন; তৎপরে বিষয় 
কার্য পর্ধবেক্ষণ করিতে বসেন। কিন্ত আজ নেমাজের পর আর কোনে! বিষয় 
কার্ধ দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইল না । শরীর অক্ুস্থ হইয়াছে বলিয়া, একাকিনী 
শয়নাগারে বসিয়া গত রাত্রের হ্বপ্পের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 

একি আন্চর্ধ ্বপ্নই দেখিলাম। হাফেজ-নন্দিনীর মৃত্যুর পূর্বে এবং 
পরে জগদস্ব! বেগম প্রতিদিন থে সকল কথা৷ বলিতে, তৎসমুষয়ই তো স্বপ্নে 
দেখিলাম | তবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই কি কালেতে 
পূর্ণ হইবে ? 

“তিনি বলিয়াছেন হাফেছর-নন্দিনীর শোণিত হুইতে দাবাি গ্রজনিত 
হুইরা সমূদর অোধ্যাকে ভন্বীভৃত্ত করিবে। অধোধ্যার সমুদয় প্রজাগণ বিনিষ্ 
হইবে । কিন্ত স্খ্বেও তে। প্রন্থাগণের মৃতদেহ ভাসিতে দেখিনা |. তখন 
তাহার কখ। শুনিয়া হাসি পাইত। তীহাকেও কাফের বলিয়া যনে হইত। 
কিন্ত এখন দেখি, যে ক্রমে ক্রমে তাহার সকল কথাই ফলিতেছে 7. :... 


চতুবিংশতিতম অধ্যায় 
বঙ্গের স্থবাদারেক্স এই অবস্থা? 


জযোষ্ঠ মাপ। গগনম্গুল মেঘাবৃত হইয়া রহিয়াছে । প্রবল বাস্জাবাতের 
আশঙ্কা করিয়া দিল্লীর নিকটবর্তী পুলধাল গ্রামের কষকগণ দিবাধসান হইবার 
পূর্বেই গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। একজন কুষক নিছে একটি হু'কা হাতে 
করিয়া যাইতেছে । তাহান্ন অগ্রে অগ্রে একটি বালক একপাপ গক্ষ লইয়া! 
চপিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কদ্দিবামাত্র বড় বাড়-বৃইি আরম হইপ। 
সম্মুখে একটি পুয়াতন তান্থু রহিয়াছে । তাম্থুর স্থানে স্থানে আবরণ ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছে । এখন ইহার মধ্যে আর মানুষ বাস করিতে পাবে না। বালকটি 
গোরু লইয়া তান্ুর নিকটে আসিবামাত্র পালেত্র কয়েকটা গরু তান্ুর অনাবৃত 
স্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল । গোক্ প্রবেশ করিবামাত্র একটি সৃষ্ধা 
চীৎকার করিয়। বলিল,-_'আত্থুর, আম্মুর, ঘরে মধ্যে গোরু আসিয়াছে ।, 

একজন মুসলমান তখন বাছির হইতে আসিয়! গোরু তাড়াইতে তাড়াইতে 
বলিল, হা! আল্লা ! ছুনিয়ায় বাদশ। যে, আজ তার ঘয়ের মধ্যে গোর ঢোকে |? 

বৃদ্ধা রমণী এই বৃদ্ধ মুসলমামটিকে আবার কহিলেন।--'আন্র এখানে জপ 
পড়ে। দেখ তো ঘরের জার কোনো স্থানে শধা প্রস্তত করিতে পার কি ন! ?" 

আহ্‌র। ঘরেকি আর বিছানা আছে? যে তিনখানি গালিচা ছিল, 
তাছাও কা? বিক্রয় করিয়াছি। আমি নবাবকে ধরিয়া উঠাইতেছি, আপনার! 
এই বিছানাটি এদিকে সরাইয়! পাতিয়া দিন। 

ঘৃদ্ধ। | বাছার এখন একটু নিদ্রা হইয়াছে । এখন টানাটানি করিতে 
গেলে নিদ্রা ভাঙিয়া যাইবে । ছেকিমেরা বগিয়াছেন, অনিদ্রাতেই বাছার রোগ 
হইয়াছে । হা! পরমেশ্বর রাজাশোকে চৌদ্দবৎসর কাল বাছার আর নিদ্রা 
নাই। অনিত্ত! হইতেই বাছা আমার দ্গিপ্ত হইল। 

আনছার | এখন নখাবকে এখান হইতে না সরাইলে নবাবের গায়ে জ্বল 
পড়িবে । বিছান! ভিজ! বাইবে। 

গার একটি রমণী এই কশখা পার্খে ব্সিরাছিলেন, তিনি বলিলেন/ 
“বারের গানে জল পড়িবে না। বে স্থান দিয়! জল পড়িতেছে, আধি সে 
দিকে পিঠ দি! খসিয়াছি ৷ আমা পৃেই জল প্চিতেছে । 


১৯৬ অযোধ্যার বেগম 


এই শেযোক। রমণীয় কথা শুনিয়া, আন্মরের দুই চক্ষু হইতে দর দন 
করিয়া! জল পড়িতে লাগিল । সে মনে মনে বপিতে লাগিল, 

“হা পরমেশ্বর, ছুইশত বাদী ধাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, আজ সেই 
বেগম নিজে আপন পিঠ পাতিয়! দিয়া ঘৃ্টির জল হইতে স্বামীর শষ! ঢাকিয়। 
সাধিতেছেন 1, 

ইহাদিখের কথাবার্তায় শয্যোপরি-শারিত রোগীর দির! ভঙ্গ হইল। তিনি 
জাগ্রত হইয়া বলিলেন,--বড বৃষ্টি হইতেছে নাকি ? 

শখ্যা পার্থস্থিত! বৃদ্ধা রমণী বলিলেন,_বাছা তুমি একটু নি যাঁও। 
অনিদ্রাই তোমার সকল অন্থখের কারণ।, 

রুগ্ন ব্যক্তি বলিলেন,--'মা, আর বড বিলঘ নাই | বোধহয় আর কিছুকাল 
পরে চিরনিত্র। হইবে । সে নিদ্রা হইতে আর জাগিতে হইবে না 

বৃদ্ধা রমণী এবং শব্যার পার্থ্স্থিতা দ্বিতীয়া রমণী এই কথা শুনিয়া অশ্র- 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রুগ্ন ব্যক্তি আপন জ্যেষ্ঠ পুক্রন্থঘকে নিকটে 
ডাকিয়া আনিতে বগিলেন। 

পাঠকগণ বোধহয় সহজেই অনুমান কবিতে পারিবেন যে, এই কুগ 
ব্যক্তিই বঙ্গের শেষ স্থ্বাদার প্রজ্জাহিতৈষধী মুসলমান-কুলতিলক নবাব 
মীদ্ঘ কাসিম। তাহার শয্যার পার্্বস্থিতা। বৃদ্ধ। রমণী তাহার শাশুড়ী জগদশঘ! বেগম । 
ইহার প্রকৃত নাম সাহা! চাপিম বেগম * -বাণ্যকালের নাম মেহের উন্নিসা । 
ইনি নবাব মাহরান জাঙ্গের বৈমাত্র ভমী [ছণেন । কিন্ত নবাব মাহরান ভাঙ্গে 
পিতৃ বিদ্নোগ হইলে পর তাহার বিমাতা কন্তাঁসহ নবাব আলিবরদির গৃহে অবস্থান 
করিতেন। মানুরান জাঙ্গের বিমাতা নীচবধশোভ্ভব। ছিপেন বলিয়া, 
মানুরান তাহাকে বিমাত৷ বাঁপয়। শ্বীকার করিতেন না। 

রুগ্নশষ্যায় উপবিষ্ট ছ্িতীয়! রমণী নবাব কাসিম আলির সত্রী। ইনি এখন 
আপন পৃষ্ঠ ছার! বৃষ্টির জল হইতে স্বামীর শরীর ঢাকিয়! রাখিয়াছেন। আর 
এই বৃদ্ধ মুসণমানটির নাম সেখ মহণ্মদদ আন্র। এ ব্যক্তি কাসিম আপির অত্যন্ত 


সি রিচ... আহক 


*১৭৭৫ সালের ২৪ জুলাই-এর বেজল কনসলটেসনে (85088) 
01080108910 240) 3৯0১ 1775) লিখিত হইয়াছে যে সাহা চালিম বেগমের 
১৭৭৫ লনেয পূর্বেই স্বৃত্যু হুইববাছিল। কিছ মীরদের মাতা সাহা চাঁলিম্‌ 
বেগম যে মীয় কাসিমের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন তৎসন্বদ্থে' অনেক গ্রবাধ স্তন 
যাঁয়। বেঙ্গল কদসালটেলদের উ্জিখিত বিদ্ধ কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় 
. কিয়া বলা যায় না। 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭ 


বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। কাদিম আলি পলায়ন কালে তীহার সঙ্গে বেশকিছু ধন- 
সম্পত্তি ছিল, তাহার কিয়দংশ নবাব স্থজাউদ্দৌল! লৈন্তদিগের বায় নির্বাহার্থ 
বিক্রয় করাইয়াছিলেন। আর বঙ্কী সম্পত্বি বিশ্বামঘাতক তৃত্যগণ কক 
অপন্ৃত হইল। স্দ্ধ কেবল সেখ মহম্মদ আন্থুরের হাতে যে যৎকিঞিত স্বর্ণ ও 
বত্বাভরণ ছিল, তথ্থারাই এই চৌদ্দবৎসর কাসিম আলি জীবিকা নির্বাহ কথিত 
সমর্থ হইলেন *। 

কাসিম আলির পুত্র ছুইটি আসিয়। পিতাষ় শয্যাপার্থে বসিল। ইছাদের 
পনের-যোল বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছে | কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন 
শারীরিক পরিবর্ধন বয়স অনুযায়ী হয় নাই। ইহাপিগকে দেখিলে তেরশচৌদ্ধ। 
বৎসরের অধিক বয়স্ক বলিয়। মনে হয় না। 

কাসিম আপি পুত্রদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,--বাছারা আমি চলিলাম । 
আমার মৃত্যু পর তোমর1 নজহফ খার নিকট গিয়া বাদশাহে্র সৈম্ভদলে 
প্রবেশ করিবে । যর্দি কখনোও রণকৌশলে পারদধিতা লাভ করিয়া সেনাপতি 
পদে অভিসিক্ত হইতে পার, তবে একবাপ পিতৃয়াজ্া উদ্ধারের চেষ্টা কন্ধিবে | 
কিন্ত বিদেশীয় লোকের সাহায্যে আর কখনো রাজ্যলাভের চেষ্টা করিবে না। 
বিদেশীয় লোকের লাহায্যে রাজালাভ করিম্বাই তোমাদের পিতার এই ছুববস্থা 
হইয়াছে” 

এই কথ। বলিয়াই কাসিম আলি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । কিছুকাল 
পরে শোকাবেগ সম্বরণ পূর্বক আবার শাশুড়ী এবং স্ত্রীকে সম্বোধন পূর্বক 
বলিলেন৮-. 

নক্ষিগ্াবস্থায় তোমাদিগকে বড় কই প্রদান করিয়াছি। এই হতভাগ্য 
সঙ্গে আসিয়াই এত কষ্ট পাইলে । মুশিদাবাদে থাকিলে আর তোমাদেত্র এত 
কষ্ট হইত না। কেনই বা এ হতভাগোর সঙ্গে আসিলে।? 

এপর্যস্ত কাঁসিম আলি শ্রী মৌনাবলক্বন পূর্বক কেবল অশ্র বিসর্জন বদিতে- 


* 0706 80198010৩67, 03 18106 9001 11011010050 ১8104 
88 18107001 0 1015 20150 0188161) 0৩ 1080 6551 600188660 জা) & 
810811 80001 01155611675, ৮10 জ1101) 1১0 88 05875015060 108165 
015 ৪7 0০0 1011100020, ৬170 10০ 606০5০ 20 (১2৬ 85911601006 
৪110881 011715 10880 00 57110176106 (08115 10906 0961 006 পা 
00100160150 00 100) 800 1000181063 10090 91510060 000161 স10, 
071) 1068715 0085 61857601800 0০ ৮910 ০8৮ ও তি 9৩18 ০01 1085:9 
904 5311৩.--0100105 [18601001006 90088178709 0. 466. 


১৯৮ অযোধ্যার বেগম 


ছিলেন । অধিক কথ! বিবার অভ্যাস তাহার কখনোও ছিল না অবশেষে 
তিনি বাম্পাহুগকঠে বলিতে লাগিলেন, 

'জশাহাপনা, তোমার সঙ্গে থাকিতে আমার নিজের কোনো। কষ্টই কষ্ট বলিয়া 
বোধ হয়না । কেবল তোমার কষ্ট দেখিয়াই আমার হাদয় বিদীর্ণ হয় । 
তোমার এবং সন্তানদিগের কষ্ট দেখিয়াই আমার বুক ফাটি যায়। পরমেশ্বর 
করুন আমি এবারেও যেন তোমার সঙ্গিনী হইতে পারি। এবারও আমাকে 
সঙ্গে করিয়া লইগ্না চল। তুমি পরিত্যাগ না৷ করিলে আমি কখনো! তোমার 
সঙ্গ ছাড়া হইব ন11, 

এই বলিয়াই দ্বামীর পদতলে বসিয়! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তীহার 
বাকাাবসানে কাসিম আলি সঙ্গ নয়নে কাদিতে কাদতে বলিলেন, 

'ছায়, আমি কি ঘোর পাতকী। এই পতিগ্রাণ পুণ্যবতীকে গৃহ বহিষ্কত। 
করিয়াছিলাম। রাজ্যশোক আমাঁকে এতই মতিচ্ছন্ন করিয়াছিল !ঃ 

আবার শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 

“মা, ্বতযাকালে আমাকে ক্ষমা কর | তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। 
ধর্মাধ্ম-জ্ঞান*বিবর্জিত, অর্থগৃপন, প্রবঞ্চক ইঞ্সাজ দস্থ্যদিগের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিয়া, আমি আপনার মৃত্যুবাণ আপনিই প্রস্তত করিলাম। ইংরাজদিগকে 
টাক! ঘিবার নিথিত যদি জমিদার তালুকদারের উপর অত্যাচার করিতে না 
হইত, তবে আমাগ নিমিত্ত তাহারা সকলেই অস্ত্র ধারণ করিত |, 

স্বত্যুর তিনশ্চারি দিন পূর্ব হইতে কাদিন আলি এই প্রকার আক্ষেপ করিতে 
ছিলেন। এই কয়েক দিন নিজেও কেবল ক্রন্দন কন্সিলেন, শাশুডীশ্তী-সম্তান- 
সম্ততি এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য আস্থুর প্রভৃতিকেও কাদাইলেন। তিণ-চারি দিনের 
মধো ইহাদের কাহারও চক্ষে জল নিবার্িত কইল না। 

মৃত্য পুর্ব দিন আর বড় কথা বলিবার সাধ্য রহিল মা, তথাপি বেলা ছুই 
প্রহর পর্বস্ত ক্ষীর্ণ্ে অনেক কথা-বার্তা বলিণেদ। সে সকল আক্ষেপোক্তি 
উল্লেখ করিয়া পুস্তকের কলেবর তৃদ্ধি করা নিশীয়োজন । এ অধার সংসারে 
লকগই অনিতা এবং ক্ষপস্থায়ী। শত শত অন্ব গজ ধীহায় হানে বন্ধ থাকিত,, 
সহম্র সহত্র ঘাস-দানী হাহার চরণ সেবা! করিত সাম্য হয পরিপূর্ণ রাজ- 
প্রাসাে যিনি লতত বিল্াঙ্গ করিতেন, ধাহার দর্শনলাভারখ দিন দিন সহ 
সং লোক দ্বায়ে গাড়াইসা! খাকিত। নেই বঙ্গে "বাধার কামিম শআলিয় আজ 


এই ছুরবস্থা ! 


দ্বিভীয় খণ্ড ১৯৯ 


বেলা অবসান হইয়া আদিল। সন্ধ্যার প্রাকালে (হ্ীন্টায় 
অব্ের ১৭৭৭ সালের ৬ জুন তারিখে *) বঙ্গের শেষ খুধাদার 
প্রজাবংসল প্রজার চিরমঙ্গলাকাঙ্গী নবাব কাসিম আলি খা এই 
শৌক-ছুঃখ পরিপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়। ব্বর্গারোহণ করিলেন । 


পতিগ্রাণা কালিয-পত্বী এমন একখানি বস্ত্র নাই, ন্ারা খ্বামীর মৃত শরীর 
আবৃত করিয়া সমাধিস্থ করিবেন। প্রতৃত ভৃত্য মহম্মদ আনম স্বীয় প্রত 
মৃত শরীর আচ্ছাদিত যে একখানি মাত্র শাঁপ ছিঙ্স তাহাই বিক্রয় করিয়া আঙ 
প্রভুর সমাধির ব্যয় নির্বাহ করিল। ধন্ত এই অশিক্ষিত প্রতৃভক্ত তৃতাকে ! 
সংসারে রাঁজপদ, ধন, এরশ্বর্য সকলই অস্থায়ী--সকলই কাল সহকারে বিনষ্ট 
এবং অপহৃত হইল । কিন্তু আস্থরের এই গ্রতৃতক্তির দৃষ্টান্ত জলত্য অক্ষরে 
্বগবাজ্ো পিধিত হইয়। রহিল। 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় 
এ মানুষ নহে--এ প্াক্ষস 


পাঠক, অযোধার রাজধানী ফায়েছাবাদ হইতে লক্ষে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 
এখন আর ফায়েজাবাদে কি দেধিবে। কায়েজাবাদে পুত্রশোকে মতী বেগম 
মতী মহলে বসিয়া কাদিতেছেন। শ্বামী-শোক-সন্তপ্র-্বদয়ে পতিপ্রাপা 
বউবেগম রাঞ্জ্ানাশের আশঙ্কা করিয়া সর্বদাই ধাসমহণে নানা চিন্তা 
করিতেছেন | এখানে এখন আর দেখিবায় কিছুই নাই । 

মাতৃশীসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত হীন-বুদ্ধি নবাব 
আসফউদ্দোর লক্ষ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াঁছেন। মাতু আা খাত মৃত 
হইন্লাছে। অর্থলোভী অকৃতজ নিত্েজ হায়দরবে খা! নবাবে: প্রধান মন্ত্রীর পে 
নিযুক্ত হইয়াছেন । এদিকে নবাবের রাজোর যে-কিছু রাজস্ব আদায় হইত, 
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তৎসমুদরই লক্ষৌবাসী ইংরাজদিগের ব্যয় নির্ধাহার্থ এবং সেই সকল ইংরাজ 
ও ইংলাজ রমবীিগকে উপহার গ্রদানার্ঘ ব্যয় হইতে লাগিল । নবাবের অন্তান্ত 
ধৈমাত্র ভ্রাতা ভগ্মীর পেন্সন্‌ পস্ত বন্ধ হুইরা গেল। নবাবের রাজকোষ 
একেবারে অর্থশৃন্ত হইয়া পড়িল। এ দিকে ইংরাজ সৈম্থের ব্যয় নির্বাহার্থ নবাব 
ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে মে ছুই পক্ষ যাট হাজার টাকা মাঁসে মাসে দিবেন 
বলিয়! প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহাও বাকী পড়িল। ১৭৭৭ সালে হেস্সিংস আর 
একদল সৈল্ক অযোধ্ায় বাঁধিলেন। আহার খরচও নবাবকে বহন করিতে 
হুইল *। কলিকাতা কৌন্দিল সেই টাকার নিমিত্ব নবাবকে বারদ্বার লিখিতে 
লাগিলেন | নবাব দেখিলেন যে কোনোক্রমে ইংরাজদিগ্ের দাবীকৃত টাকা 
পরিশেধ করিবার তাহার সাধ্য নাই। তিনি অনস্তোঁপায় হইয়া গবনর জেনেরণ 
ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট পত্র লিখিলেন,_ 


“আমার কর্মটারিগণ যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিতেছে, তদ্বাবা কোনে! 
প্রকারে বায় নির্বাহ হয় না। আমি আমার সমুদয় রাজা আপনার হাতে সমর্পণ 
করিলাম। আপনি আপনাদের ইংরাজকর্মচারী নিযুক্ত কবিযা যদি অর্ধিক 
রাজন্ব আদায় করিতে পারেন করুন, তাহাতে আমার কোঁনে। আপত্তি নাই । 
আমার সমুদয় রাজস্বই লক্ষ স্থিত ইংরাজ কর্মচারিদিগের ব্যয় নির্ধাহার্থ খরচ 
হইতেছে। কোম্পানির প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবার আমাব সাধ্য নাই ।' 


হেপ্টিংস নবাবের এই পত্র পাইয়া যনে করিলেন যে ইংরেজদিগকে চাকরি 
প্রধান করিবার এই এক বিশেষ স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে । কোট” অব 
ভিরেক্টগের মেস্ববদিগের শালা-মাম।*চাচাদিগকে চাকরি জুটাইয়! দিতে পারিলে 
ডিরেক্টরগণও তাহার উপক্ষ সন্ধষ্ট থাকিবেন। এই মনে করিয়া হের্টিংদ এক- 
দল ইংযাজ কর্মচারী অযোধ্যা প্রেরণ করিলেন । নবাবের পুরাতন কর্মচারী 
সকল বরখাস্ত হইলেন । কেহ কেহ ইংরাজ্ম কর্মচারীর অধীনে খাকিয়া কার্য 
করিতে লাগিলেন। অধোঁধার রাজন্ব আদায়ের ভার ইংরাজদধিগের হাতে 
গ্রস্ত হইল। ইংরাজ কর্মচারিগণ বাজন্ব আদার সম্বন্ধে ঘোর অত্যাচার আর্ত 
করিল। দেশের প্রজ্জাগণ এ অত্যাচারে আপন আপন দম্তান*সম্ততি পর্বস্ত 
বিক্রয় করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিতে আরম্ত করিল। 


হোর্টিংসের প্রেরিত এই ইং্রাজ মহাপুক্ষষধিগের মধ্যে কর্সেল হানে নামে 
+10৩ 80008 0000980 8185৫6, 
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“একটা ইতরাজ ছিল। করেল হানে স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান জন্গ ইলাইজ। 
ইম্পির আতীয় লোক । ইলাইছ ইম্পি হেন্টিংসকে ছুইবার বিপদ হইতে বক্ষা 
করিয়াছেন । মহারাজ নন্দকুষারের প্রাপদণ্ড করিয়া ইম্পি হেল্টিসের মান 
সম্রম বজায় রাখিয়াছেন | আবার হেস্টিংস সাহেবের ইস্তফাপত্র সম্থঘীয় 
গোলোযোগের সময় ইম্পিই হেন্টিংসের পক্ষাবলস্বন করিষবা তাহাকে পথে 
বাহাল রাখিয়াছেন। ইলাইজ! ইম্পির নিকট (হল্টিংস চিরককৃতজতাপাশে 
'আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। স্থৃতরাং ইম্পির একজন আত্মীয়ের অন্্ের সংস্থান 
করিয়া! না দিলে চলে না। হেগ্টিংস ইম্পির আত্মীয় করেল হ্ানকে অযোধ্যা 
প্রেরণ করিলেন । হানে সৈনিক পুরুষের পদ গ্রাণ্ত হইয়া অযোধ্যায় আলিল। 
কিন্ত সে পদের বেতন তত অধিক ছিল ন1। কর্নেল হানে অযোধ্যায় 
আসিয়াই অযোধ্যার অন্তর্গত গোরক্পুর এবং বেকচ এই জেপায় ইজারাদার 
হইপ। এই ছুই জেলার রাজত্ব আদায়ের ভার কর্েশ হানের হস্তে স্তত্ত হইল। 
কিন্তু রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কনেল হানে যেরূপ অত্যাচার করিতে আরম 
করিল, তাহা বর্ণন করিতে লেখনী অগ্রসর হয় না। বঙ্গদেশের রংপুর, 
দিনাজপুর এবং পূণিয়ার রাজস্ব আদায়ে উপলক্ষে দেবীসিধহ এবং গুড গ্যাড, 
সাহেব যে অত্যাচাক্স করিয়াছিল সে অত্যাচার অপেক্ষাও শওগুণে অধিকতর 
ভয়ানক অত্যাচারানল গ্রজ্লিত হইয়! উঠিল । 

রঃ গঁ রা রা গা ঈঁ পা ১০ ঞ 

হাফেজ-নন্দিনীয় শোণিতানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। গ্রোরক্পুর এবং 
বেক্ষচই সর্বাগ্রে এ শোধিতানলে দ্ধ হইতে লাগিল । সেখানে স্ত্রী-পুকষের 
মধ এখন আর কোনো বিভিন্নত! নাই । স্ত্রী-পুরুষ সমুদয় শরবিদ্ধ ব্যায়ের 
ম্যায় চীৎকার করিতেছে । 


নরপিশাচ রাক্ষস-গ্রকতি কর্নেল হ্বানে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে শত শত 
জমিদার এবং প্রজাকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া] বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড হুর্ধো” 
তাপে রাধিয়া দিয়াছে । করেল হানের করেদ ঘরে অনাহারে লহ সহ 
লোক মরিয়া যাইতেছে, গ্রহারে চীৎকার করিতেছে । এই হতভাগ্য কায়ারুদ্ধ 
কয়েদিগণ অপেক্ষা অত্যাচবের প্রারস্তে যাহার? সন্তানাদি ধিক্রয় করিয়া 
পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পরম ভাগাবান বলিতে হইবে। সন্তানাদিসহ 
এখন তো আর তাহাদিগকে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে না। 
করতো! এখন তাহার! জঙ্গলে জলে আপন আপন স্ত্রী এবং অবিকীত সন্তানাদি- 
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সহ বিচরণ করিতেছে ও বন্ত ফগমূগ আহায় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ॥ 
মঙ্গলমর পরমেশয় সে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যেও অপার দয়াগুণে তাহাদের 
জীবন ধারণের অন্ত ফগমূগ সঞ্চয় করিয়। রাখিয়াছেন। কিন্তু এ কারার 
হতভাগ্যদিগের যন্ত্রণা একেবারে অসহনীয় হইয়া! উঠিয়াছে। ইহাদিগের যন্ত্রণা 
দেখিয়া, ইহাদের স্্বী-পুতশ্কতা-সম্তান-সম্ভতি-আত্মীয়-স্বজন যাহারা এখন 
পর্যন্তও কারারুদ্ধ হন নাই সকপেই অন্ত্রধারণ করিল। স্ত্রী পতির জন্ত, মাতা 
সন্তানের জন্য) ভগ্রী ভ্রাতার জন্য--অস্ত্র ধারণ করিয়া ছুরাত্ম! কর্নেল হানে এবং 
তাহার সহচর ইংরাজদিগের শিরশ্ছোন করিতে কৃত-সঙ্ল্প হইল । বেরুচ এবং 
গোরক্পুরে রাঙ্বিদ্রোহ হইগাছে বলিয়া ইংরাজগণ চীৎকার করিতে লাগিল । 


কে বলে ইহাকে রাজবিদ্রোহ? দস্থ্যর হস্ত হইতে স্ত্রী আপন স্বামীকে রক্ষা 
করিবে, স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করিবে, মাতা পুত্রকে রক্ষা করিবে, পুত্র বৃদ্ধ] 
জননীকে রক্ষা করিবে ইহার নাম কি রাঙছজবিপ্রোহ? সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত স্তায়- 
পরাণ প্রজ্জাবৎসল শ্রীরামচন্ত্র কিম্বা আকবর সদৃশ রাজার বিরুদ্ধে যে অস্থধারণ 
করে সেই কেবল রাজবিদ্বোহী | সেই কেবল দগ্ুনীয়। 


পাঠক! তোমার ইচ্ছা! হয় তুমি ইহাদিগকে প্লাজবিজ্রোহী বল। কিন্ত 
কর্নেল হানের শিরশ্ছেরনাভিলাসিনী গোরকৃপুর ও বেরুচের এই অনাথ। রমণী- 
দিগকে আমি কখনোও রাজবিদ্রোহিনী বলি না। ইহারা স্ৃদ্ধ কেবল আত্ম 
রক্ষার অধিকার প্চাণন করিতেছে | পরম মঙ্গলমর পরমেশ্বর হইতে শরীর 
রক্ষার্থেস্বামী পুত্র রক্ষার্থে যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে-ঘে অধিকার হইতে 
মান্ধকে কোনে পাধিব রা! বঞ্চিত ক্দিতে লমর্থ নহে, সেই অধিকারই 
সঞ্চালন করিতেছে । 


কিন্তকি পরিতাপের বিষয় | কুল মান বিসর্জন করিয়া, এই অনাথ 
রমণীগণ যাহাদিগের নিমিত্ত আজ অন্ত্ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের অনেকেরই 
মৃত্যু হইয়্াছে। বাকী যে ফেড়শত কয়েদী ছি”, তাহাদিগের মধ্যে আঠার 
জনের শিরশ্ছেদন করিয়া! কর্নেল হানে এবং তাহার সহচরগণ তাহাদিগের 
দেহ্পুন্ত মত্তক কয়েকটা এই অস্ত্রধারিণী রমণীগের দিকে নিক্ষেপ করিল *। 
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রমশী-দয় বড় কমল। ঘমপী-হয় স্ষেছে পদ্দিপূণ। ভাক্কত যমসী প্রহার 


সহ করিতে পারে, অল্প কষ্ট সহ করিতে পাবে, দারিপ্রয ফ্রেশ সহ করিতে 
পারে, যত প্রকার ত্যাগস্বীকার পৃথিবীতে আছে, সকলই তাহাদেন সঙ হর; 
কিন্ত পতি্পুত্রের শোক কখনো সহ করিতে পারে না। ভারত-্বমদী বি 
পরতি-শোক সহ করিতে সমর্থা হইতেন তবে তিনি সহমৃতা হইবেন কেন 1? 

অবলার যে হূর্বল হস্ত পতি-্পুরের উদ্ধায়েত্ব আশা! সবল কতিযবাছিল, উত্তে- 
জিত করিয়াছিল, পতি-পুত্রের দেহশৃন্ত মস্তক দর্শন মাত্র সে হগ্ত অবশ হইয়া 
পড়িল, হত্তস্থিত অস্ত্র ভূমিতলে নিপতিত হইল । পতি-পুত্র-শোকে রমদীখণ 
ছিমূল তরুর ভ্ায় ভূতলশারিনী হইলেন । কর্মেল হ্থানে নিরপরারধী লোকের 
শিরশ্ছেদেন করিয়া অদ্যাকার বিদ্রোহ এইক্ষপে নিবারণ কন্ধিল। 

কিন্ত গ্লোরকপুধ এবং বেরুচের এ আগুণ শীঙ্জ শীষ নির্ধাগ হইল না। 
এ হাফেন্-নদ্িনীর শোণিতসত্ভৃত অনল । সমুদয় অযোধ্যা ভন্মীতৃত না করিব 
এ অনল নির্ধাণ হইবে ন]। 

গ্রজাবৎসল জায়গিরতার় ধাজ। মত্যক খা * এবং বাজ! ধিচ্ছসিংহ কারাক্গ্ধ 
হুইয়! রহিয়াছেন। সহ সহত্র গ্রজা অন্ত্রশত্র হাতে করিয়া কর্নেল ছানের 
শিরশ্ছেন করিতে আনিয়াছেন | আবার প্রজ্াদিগের পশ্চাতে হত্তী-পৃষ্ে 
লীতাসদূশ্ী এক অবগুঃনবতী অস্থ হাতে আলিতেছেন। ঠিক যেন চঙ্্াননা 
জনকতনয়া বৈদেহী শতত্দ্ধ রাবণ বিনাশার্থ সংগ্রাহক্ষেত্রে সৈল্ত পরিচালন 
করিতেছেন । 
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এ অবগুঠ&নবতী কে * 1? আবার কি সেই রমণীশ্রে্ ভগবতী হৈমবতী 
গিরিশ্নন্দিনী অন্থ্র বধার্থ সিংহপষ্টে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন? 

এ গিনিশনন্দিনী নহেন । তিনি হইলে নিশ্চই সিংহারোহণে আসিতেন। 
এ অক্নপূর্ণ। সৃশী রাজা! মন্তফা খাঁর সহধশিনী, বেরুচের বানী। প্রজাদিগকে 
অক্পগ্রদান ন! করিয়া, দরিদ্র এবং ছুংখীদিগকে অন্ন বিতরণ না৷ করিরণ। ইনি 
নিজে কখনোও আহার করেন না। সেই জন্তই এত প্রজা আজ রাজা ম্যফা 
থার উদ্ধারার্থ প্রাণবিসর্জন করিতে আসিয়াছে | স্বয়ং রানী তাহার্দিগের 
পশ্চাতে থাকিয়া, তাহাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন করিতেছেন । 

প্রজ্জাগণ কারাগারের নিকট পৌছিবামাত্র কর্নেল হানের আদেশ অনুসারে 
তাহায় অন্ুচর নরপিচাশ কাখ্চেন উইপিয়াম রাজা মন্তফ। খার শিরশ্ছেদন 
করিয়৷ ছিন্ন মন্তক ইহাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিল । ছুবৃণ্ত হানে এবং 
ছুরাত্মা। উইলিয়াম মনে করিয়াছিল ষে পূর্বদিনের গ্যায় ছিন্নমস্তক দর্শনেই 
প্রজাগণ চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রজাগণের ক্রোধানল শতগুণে 
প্রজলিত হইয়া উঠিল । 

“আমাদের রাজার জন্য এ প্রাণ বিসর্জন কদ্িতে হইবে, আমাদের বানীমার 
অন্ত প্রাণ দিতে হইবে?--এই চিৎকার শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। 

ক্রমে ছুইতিন বৎসর পধস্ত বেরুচ এবং গোরক্পুরে প্রজাগণ সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে প্রাণবিসসন করিতে লাগিণ, প্রাণের আশ! পরিত্যাগ করিয়া সময়ে 
প্রবেশ করিতে লাগিল । ধন্ত বেরুচের প্রজাগণ, ধন্য বেরুচের রানী; স্বার্থপরতা 
এবং কাপুরুষতা৷ বিসর্জন করিয়া অত্যাচারের অবস্বোধ করিতে যাহার! কুতসন্ব্ 
হয়, স্বর্গের দ্বার তাহাদিগেয় নিমিত চিরকালই উন্মুক্ত রকিয়াছে । স্বর্গের 
াজাধিরাজ সম্তানবৎসল পরম পিতা, স্সেহময়ী জননী তাহাদিগের নিমিত্ত 
আপন ক্রোড় প্রসারণ করিয়া বসিয়া আছেন । 

রাজ! মত্ত! খার স্ত্রী দ্বয়ং প্রজার্দিগকে সংগ্রামক্গেত্রে পরিচালন 


করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে । কিন্তু কতছুর সত্য তাহ? নিশ্চয় কিয়! 
বল! যার না। 


ষষ্ঠবিংশতিতম অধ্যায় 
পথন্রান্ত পথিক 


এ সংসারে সকলেই বড় লোকের কখ। বলে, ধনী লোক দেখিলে আদর কলে ॥ 
গরিব দীন দরিদ্রকে কেহ ডাকিয়াও হিজ্ঞাসা করে না। গরিবের 
নাম কেহ মুখে আনে না। গরিব এবং দীন দরিদ্রের নাম সকলে ভুলিরা 
যায়। আমরাও এই সংসারের লোক | নবাব, বেগম, বাজ এবং জধি- 
দারদিগের কথা বলিতে আরন্ত করিয়া, দীন-ছুঃখী বাণেশ্বর ভট্টাচার্কে 
একেবারে বিস্বাত হইয়াছি। 

পাঠক পাঠিকাগণ বোধহয় পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বাণেশ্বরের নাম 
পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবেন--“একি অসস্ভব কখা। পূর্ব বাংলার বিক্রম- 
পুরের একটা ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ শত বৎসর পূর্বে হাইদ্রাবাদ, পুন। গ্রভৃতি প্রদেশ 
ভ্রমণ করিয়াছিল । এ কথ! যেবিশ্বাস করিতে পারে সে হন্ুমানের যে শত 
যোজন স্থ্দীর্ঘ পেজ ছিল তাহাও বিশ্বাস করিতে পারে । বিক্রমপুরের ভট্টাচার্য 
ব্রা্ষণ কীতিনাশানদী পার হইবার সময়েই প্রাণের ভয়ে চীৎকার 
করেন । তিনি শতবৎসর পূর্বে হাইভ্রাবাদ ধোহিলথণ্ড প্রভৃতি দেশে অ্রমণ 
করিয়াছিলেন ? 

কিন্ত চিন্তাশীল পাঠক, এ সংসারের কাধ-কঙ্গাপ এবং অবস্থার বিষয় 
একটু চিন্তা কর। তাহ। হইণে আর বাণেশ্বরের দেশ পর্যটনের কথা তোমার 
নিকট অসম্ভব বপিয়া বোধ হুইবে না। সংসারে ঘটনাশ্রোতে ভাসিতে 
ভাসিতে যে কোথাকার লোক কোথায় চিয়া যার, তাহা কি কেহ নির্দর 
করিতে পারে ? বাণেশ্বর ইচ্ছা! করিয়। দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, একথা বলিলে 
অবস্তই অসম্ভব রোধ হইত। কিন্তু বাণেশ্বর সংসারের দুর্ঘটনায় শোতে 
ভালিতেছেন। বাণেশ্বর অমরসিংছের পিতা | গঙ্গায় ঝাপ দিয়া গ্রাগ বিসর্জন, 
করিতে গিয়াছিগেন। কোনো ঘটনা পংযোগে তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে । 
পুত্র কল্তার শোঁকে পান হুইয়। তিনি এখন নানা স্থানে ভ্রষণ কছিতেছেন | 
ইহার পক্ষে হাইপ্রাবাদ প্রভৃতি দেশ পধটন করা কি অলভব কথা? 

পাঠকদিগের স্বরণ থাকিতে পারে, যে, রোহিলাযুদ্ধ আর্ত হইবার পূর্কে 
বাণেখর শ্রীনিবাস গাঙিতের নিকট হইতে বিনায় লইয়া! রোহিণখণ্ডে গমন 
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করেন । রোহিলাযুদ্ধেন্ধ সময় বাণেশ্বর রোহিলথ্ডে ছিলেন । রোহিলাযুদ্ধে 
হাফেজ রহমত খাঁর বীরত্ব দর্শনে এবং ঘুদ্ধাবসানে যোহিলা-রমর্দীদিগের ঢুরবস্থা 
দেখিয়া, বাণেশ্বরের হদয়হ্থিত মৃতপ্রায় গুণগ্রাহিতা এবং সহানুভূতি উদ্বেলিত 
হইয়। উঠিল । ইহাঁতেই বাণেশ্বরের ক্ষিতঠাবস্থা। ছুর হইল । 

মানব মন বিবিধ যন্ত্রে গঠিত। সেই সমুদয় যন্ত্র এক হইয়া! যখন কার্ধ 
করে তখনই মানুষ প্রকৃতিস্থ থাকে। আর অন্তান্ত সমুদয় যঙ্ত্রের কার্য রহিত 
হইয়া, যখন কেবলমাত্র ছুই-একট। ধঞ্ কার্ধ করিতে থাকে, তখনই মানুষ 
পাগল হয়। অর্থাৎ একট। প্রধৃত্তির দ্বারা পরিচাগিত হইয়! মানুষ যখন কেবল 
বিষয় বিশেষের দিকে ধাবিত হয়, অন্ত কোনে! বিষয়ে সে মনোনিবেশ করিতে 
পারে না, তখন সকলেই এাহাকে পাগল বলে। সে বিষ বিশেষের জন্ত 
পাগল হইয়া! পড়ে | কিন্তু একটা প্রবৃত্তির কার্যাধিক্য যখন অন্তান্ত প্রবৃত্তির 
দ্বারা! সংযত হ, তথন আর পোক বিষয় বিশেষের নিমিত পাগল হইতে পারে 
না, তখন সে প্রকুতিস্থ থাকে। চিন্তা করিয়! দেখিলে আত সহজেই উপলব্ধি 
হইবে যে, এ সংসাদ্ষে প্রায় সমুদয় লৌকই পাগল । ক্ুপণ ধন সঞ্চয় করিবার 
নিষিত্ব পাগল, যশোলিগ্স, শের জন্ত পাগল) সহন্র সহম্র জোক পদ-প্রতৃত্বের 
নিষিত্ত পাগল হইয়া রহিয়াছে । তবে সংসারের আরঁধকাংশ লোক যে সকল 
বিষয় পাভ করিবার নিমিত্ত পাগণ হইয়। রহিয়াছে, সে বিষয় লাভ করিবার 
জন্য লোক পাগগ হইলেও তাহাকে কেহ পাগল বলে না। তাহাকে সকলেই 
বুদ্ধিবান বলে। কিন্তু যে বিষয়ের দিমিত্ত জনসাধারণকে পাগল হইতে 
দেখ। যায় নাঃ তাহার জন্য যে বাক্তি পাগল হয়, তাহাকেই লোকে পাগগ বলে। 
দল ছাড়! হইয়া সেই কেবল ধখঝ| পড়ে। 

খ্ ষী টি খা রঃ গী খঁ ষঃ 

বাণেশ্বরের অন্তরে সমুদয় মানবমগ্ুলীর উপর একটা ঘোর বিদ্বেষের ভাব 
উপস্থিত হইরাছিল | সেই বিছেষের ভাব তাহার অন্তরশ্থিত হয়া, মায়া, 
স্েহ--সমুদয়ই বিনাশ করিঘ্বাছিল। স্থতরাং বাণেশ্বর পাগল হইয়া পডিলেন। 
কিন্তু হাফেজ রহমতের বীরত্ব দর্শনে বাণেশ্বগের হায়স্থিত স্বতগ্রায় গুগ্রাহিত| 
উত্তেকিত হইয়া উঠিগ | তৎপর়ে যুদ্ধাবসানে রোহ্গা-রষণীদিগের 
চীৎকার ও আর্তনাদ শ্রবণে বাণেশরের হবে আবার দহ মারা পুরকন্দীবিত 
হইল। বাঁখেশ্ববের মন হইতে সে বিছেষের ভাব হাস হইতে লাগিপ। তিনি 
ক্রমে কমে প্রকৃতিষ্থ হাইলেন। কখনো ও কখনোও ইংরাজ সৈচের আজমণ হইতে 
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কোনো স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিবার নিষিদ্ধ তীহার ইচ্ছ। হইত, কিন্তু তীহা 
শরীরে একেবারেই বল নাই, স্কৃতনাং কাহায়ও সাহাষা করিতে পারিতেন না। 

একদিন একটি যোড়শবর্ধাবা ক্ষত্রির কল্তাকে একটা মুললমান সিপাছী 
ধরিয়া লইয়! চলিল । যুবতীর বৃদ্ধা মাতা! তাহাত্ব পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রন্দন করিতে 
করিতে চলিলেন। বাণেশ্বর বৃদ্ধাকে এই্প আর্তনাদ করিতে দেখিয়া যনে 
মনে অত্যন্ম কষ্টান্ুভব করিতে লাগিলেন। তিনি আর আত্মসংঘম করিতে 
পারিলেন না, দ্রুতপদে যাইয়া সিপাহীকে আক্রমণ করিবামাত্র সিপাহী তরবাঙ্গি 
সবার তাঁহাকে আঘাত করিল। তিগি ম্ৃৃতগ্রায় হইয়া পড়ির। রহিলেন। 
বৃদ্ধা ছননীও সিপাহী কর্তৃক আহত হইয়া অটৈতন্ত হইয়া পড়িলেন। দিপাহী 
যুবতীকে বরপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধা রমণীর গাত্রে কোনো অস্ত্াধাত 
লাগে নাই, তিনি কিছুকাল পরে চৈতন্রলাভ করিয়। দেখিলেন যে তাহার 
কন্তাকে লইয়া সিপাহী চলিয়। গিয়াছে, আগ এই বৃদ্ধ বর্ষণ তীহার উপকারার্থে 
আনিয়া অন্ত্রাধাতে মৃতগ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষতির রমধীদিগের 
্রা্মণের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি । বৃদ্ধা রমণী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় 
আমার উপকারার্থে সিপাহীকে আক্রমণ কত্ধিয়! এই ব্রান্ষণের মমতা হইল। 
তিনি গ্রামস্থ আয় ছুই-একটি স্ত্রীলোককে লঙ্গে করিয়া আনিয়। মৃতপ্রায় 
বাণেশ্বরকে আপন গৃহে লইয়া গ্রেলেম। বাণেশ্বরের মুত্যু ছয় নাই বদ্ধা 
ছুই-তিনমাস বাণেশ্বয়ের সেবা-শুশ্রধা করিয়া তাহাকে পুনর্জাবিত ক্দিল। 
ঘৃদ্ধা আপন আত্মীয়ের সভায় বাণেশ্বরের পরিচধা করিতে লাগিল । বাণেশরের 
সবায়স্থিত সভ়াব ইছাতে আরও উত্তেজিত হইল। তিনি আরোগ্য লাভ 
করিয়াই বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া হার কন্তার অনুসন্ধানে অযোধ্যায় চলিলেন। 
ইহার! মনে করিলেন যে সিপাহী হয় তো যুবতীয় ধর্মনাশের চেষ্টা করিয়া পরে 
ছাড়িয়া দিবে। অনেক ঘমধীদিগকে এই প্রকারে ছাড়িরা দিরাছিল। এইরপ 
চিন্তা করিয়া ইহার! ফারেজাবাদে যা! করিলেন । দশশ্যার দিনের মধ্যেই 
ফারেজাবাদে আদর পৌছিলেন এবং ছর-সাতমান কাল ইহারা স্থানে স্থানে 
যুবতীয় অক্ুসন্ধান করিতে লাগিলেন । অবশেষে একদিন অব্প্মাৎ এবগানি 
জাগৃহের দ্বারে সেই যুবতীকে দেখিতে পাইরা বাণেশ্বর এবং তাহায় বৃদ্ধা জননী 
ঘৌড়িয়া। তাহার নিকটে গেলেন। যুবতী আপন জননীকে দেখিয়া যারপর 
নাই খআনন্দ বাও করিল। কিন্ত লে কাদিতে ফাধিতে বলিল, যে ক্ষবিয় দিপাহী 
বহপিশাজের হস্ত হইতে তাহার ধর্ম রা করিয়াছেন, আজ ছুইদিন হইল 
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তাহার মৃত্যু হইয়াছে । তাহার সমূদয় অর্থ-ম্পত্তি তিনি মৃত্যুকালে তাহাকে, 
দিয়! গিয়াছেন। 

কন্যা মুখে এই কথ শুনিয়া বৃদ্ধ! জননীর প্রথমত; সন্দেহ হইল যে, হয় তে! 
তাহার কন্তা সিপাহীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে? কিন্তু গ্রকুত অবস্থা তাহা 
নছে। এঘুবতীর বিলক্ষণ ধর্মাধর্ম জান ছিল। তিনি জননীর পন্দেহ দূর" 
করিবার নিমিত সমুদয় অবস্থা! তাহার নিকট বলিলেন । 

যে মুসপমান সিপাহী এই যুবতাঁকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল, সে বাণেশ্বরকে 
আঘাত করিবামাত্র একজন ক্ষত্রিয় সিপাহী তাহাতে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 
পথিমধ্যে ইহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যান্ত বিবাদ উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয় 
সিপার্থী সক্রোধে মুসলমানকে এক পদাঘাত করিলেন । মুসলমানও তাহাকে 
আক্রমণ করিণ । অবশেষে সেই ক্ষত্রিয় মুসলমান সিপাহীকে প্রহার করিতে 
করিতে একেবারে ম্বৃতগ্রায় করিলেন । 

মুসগমান পরাস্ত হইলে পর এই যুবতী ক্ষত্রিয় সিপাহীর পদতলে পড়িয়!। 
বলিল।বাবা তুমি আমার পিতা । আমার ধর্ম-রক্ষার ভার তোমার হাতে ।* 

অনেকে মনে করেন যে সিপাহী হইলে সে ছুবৃর্ত হইয়া পড়ে। কিন্ত 
এটি স্পষ্ট ভ্রম। পৃথিবীর অন্তাগ্ লোকের অন্তরে যদ্রপ দয় ধর্ম প্রভৃতি সদ্‌খণ 
রহিয়াছে, সিপাহীর মধ্যেও তৎসমূদ্রয়ই পরিলক্ষিত হর। পৃথিবীর অন্যান্ত 
পোকও যদ্্রপ হাটে, চলে, খায়,-সংগ্রীমক্ষেত্র হইতে বাহির হইবামাত্র দিপাহীর 
মধ্যেও সেই সকল ভাব দেখিতে পাও যায়। এই ক্ষত্রির সিপাহী যুবতীর 
কাতরোক্তি শ্রবণ করিবামাত্র তাহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইগ। সিপাহী 
বগিলেন,--'বাছা» তোমার কোনে। ভয় নাই। আমি তোমাকে আপন 
কন্তার ন্তায় মনে কপিব। আর তোমার জননীর নিকট আমি কল্য 
অপরাহ্থে তোমাকে পৌছাইব্া দিয়া আসিব ।, কিন্তু সিপাহী তাবুতে 
পৌছিবামাত্র ইহাদিগের তৎক্ষণাৎ তাবু ভাঙ্যা বিসশ্তুলিতে যাইবার হুকুম 
হইল। সিপাহী, যুবতীকে আর তাহার জননীক্স নিকট পৌছাইয়া দিয়া 
আলিতে সমর্থ হইল না। বাত্রে এখন যুবতীকে কোথায় রাখিয়া যাইবে। 
এ দিকে রোহিলখণ্ডের সর্বত্রই সৈন্ত বিচরণ কদ্দিতেছে। যুবতীরও একাকিনী 
আপন বাসস্থানে যাইতে সাহদ হইপ না। এই স্থান হইতে বাড়ি প্রা রশ 
ক্রোশ দূর হইবে । 

লিপাহী আর ফোনে উপায় অবধারণ করিতে ন। পান্ছিযা, বুবত্তীকে সঙ্গে 
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করিয়। বিস্তুলিতে চলিল। এখানে পৌছিয়! দেখিল যে নবাব পূর্বেই ফাঁয়েজা- 
বাধে বওন| হইগনাছেন। তখন ইহান্নাও ছুইনতিনদিন পরে ফায়েজাবাদে যাজ! 
করিল। মনে করিল যে ফায়েজ্বাবাদে যাইয়া পরে যুবতীকে তাহার মাতার 
নিকট রাখিয়া আসিবে । কিন্তু ফায়েজাঁবাদে পৌছিবার বকছুকাল পদেই এই 
সিপাহী জর ও আমাশর রোগে আক্রান্ত হইয়! পড়িল । কেন্টনমেন্টের প্রায় 
সকলের ব্যার/ম হইতে লাগিল | সিপাহী এই যুবতীকে লইক! বড়ই বিপদে 
পড়িল। এখন কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। বিশেষতঃ সঙ্গের এ 
্রীলোকটিকে লইয়া কেন্টনমেপ্টের মধ্যে খাকিবার বড সুবিধা নাই | সিপাহী 
তখন নবাবের প্রাসাদ হইতে পূর্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি জনশৃন্ধ 
ভগ্ন গৃহের মধ্যে গিয়া এই যুবতীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
পাঠকগণেন্ ম্মরণার্থ বগিতেছি যে এই ভগ্ন গৃহেই অমরসিংহ এবং ছত্রলিংহ, 
ফায়েজাবাদদে আসিয়া! অবস্থান করিতেছিল । অমরপিংহ এবং ছত্রসিংহ গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া যাইবার ছুই-তিনদিন পরে এই সিপাহী আপিয়া যুবতীর 
সহিত একত্রে এই গৃহে আশ্রয় লইলেন । 

প্রায় ছুই-তিনমাসের মধ্যেও দিপাহী আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না। 
বরং ক্রমেই তাহার রোগবৃদ্ধি হইতে লাগিণ। যুবতী তাহাকে আপন পিতার স্তায় 
সেবাস্টুশ্রঘা করিতে লাগিল । ইছাদিগের পরস্পরের মধ ঠিক পিত। ও বন্থার 
সংঘ্ধই সংস্থা পিত হইপ। বু চেষ্টার পর ছুইমাদ মধ্যে উক্ত সিপাহীর মৃত্যু হইল। 

কেন্টনমেণ্টে এই নিপাহীর এক কনিষ্ট ভ্াতাও সিপাহীর কার্ধে নিযুক্ত 
ছিল। সিপাহী মৃত্যুর একদিন পূর্ধে এই যুবতীকে আপন কনিষ্ঠ শ্রাতায় 
হস্তে সমপূর্ণ করিয়া তাহার সমুদয় অর্ সম্পত্তির অর্ধাংশ এই কন্ঠাটিকে দিতে 
বগিল। যৃবতী তাহার উপকারী সিপ|হীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে ছুই দিবস হইল 
এই গৃহেই রহিয়াছে । এই অরস্থায় অকম্থাৎ তৃতীয় দিন অপয়াছে তাহার 
জননী এবং বাণেশ্বর সন্ধে সাক্ষাৎ হইল। 

ম্বত সিপাহীর কনিষ্ঠ ভাতা আপন ভ্রাতার প্রদত্ত সমুদয় টাকা এই বন্াটিকে 
প্রদান করিয়া, তাহাকে তাহার মাতার হন্যে সমপ্রণ পূর্বক কেন্টনমেন্টে 
চলিয়! গেল। 

বাণেশ্বর এবং পরমণীঘঘর ছুইদিন পর্বস্ত এই ভয় গৃহে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । ইহার! দশদিন একাদিক্রমে হীটিয়া এখানে আনিয়াছেন। ছুই- 
তিনদিন বিশায না কিয়া আর ইহাদের কোথাও যাইবার সাধ্য নাই । 
অযৌধ্া---১৪ 
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ছুইদিন পরে যুবতী এবং তাহার বৃদ্ধ। জননী পরামর্শ করিয়! স্থ্িয় করিলেন 
যে, তীহারা আর রোহিলথণ্ডে প্রত্যাব্তন করিবেন 'না। রোহিলখণ্ড 
এবেবায়ে অন্লা্ক হুইয়া পড়িয়াছে। স্থত্রাং তাহার! পরম পবিত্র তীর্ঘস্থান 
কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। এই যুবতীর ম্বামীও রোহিলাযুদ্ধেই প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছেন। ইহার পিতা এবং ভ্রাতাদিগেরও মৃত্যু হইয়াছে । এখন আর 
সংসারে ইহাদের কেহই নাই। যুদ্ধাবসানে ইহাদের বাড়ি-ঘর লুঠ হইয়াছে। 
সুতরাং কাশীতে যাঁইয়। বাস করিবে বলিয়াই স্থির করিলেন এবং বাণেশ্বরকেও 
ইহাদের সঙ্গে কাশীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বাণেশ্বর ইহাদগকে 
অন্ততঃ কাশী পর্যন্ত পৌছাইমা দিতে সম্মত হইলেন । 
এই তিনদিন বাণেশ্বর এবং এই ঘমণীঘয় ভগ্ন গৃহের একটি গ্রকোষ্ঠের 
মধ্যেই বসিয়া থাকেন; ঘরের অন্যাগ্য প্রকোষ্টে বড় প্রবেশ করিতেন না। আজ 
কাশীতে যাইবার দিন। মুৃতসিপাহী তাঁহার জিনিস-পত্র সমুদয় যুবতীকে দিয়া 
গিরাছেন। এই সকল জিনিস-পত্র বাক্ষিবার জন্য বাণেশ্বর গৃহের এদিক্-ওদিক্‌ 
দড়ি তল্লাশ করিতে লাগিণেন । হঠাৎ এইগৃহের পশ্চিম-বারেন্দায় যাইয়া 
দেখিলেন যে বারেদ্দার প্রাচীরের স্থানে স্থানে অঙ্গার দ্বারা বাংলা! অক্ষরে 
কত কি লিখিত বহিগাছে। 
বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করার পর, বাণেশ্বরের চক্ষে বাংলা অক্ষর আর 
কোথাও পড়ে নাই । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হয় দেবনাগর, ন! হয় পারন্য অক্ষরই 
সর্বত্র প্রচলিত । বাণেশ্বর প্রাচীরে বংলা অক্ষর দেখিয়া নিকটে যাইয়া, 
মাহা লিধিত রহিয়াছে তাহা! পাঠ করিতে লাগিপেন। একস্থানে লিখিত 
রহিয়াছে-- 
'ষ্, সীতাং পরামুষ্টাং দেবে! দিবেন চক্ষ্যা। 
রুতং কার্ধমিতি শ্রীযান্‌ ব্যাঙ্হার পিতামহ্‌ঃ ॥ 
ইহার নিচেই আবার লিখিত রহিয়াছে-- 
'হাফেজ-নঙ্গিনী সীতা--যে হাফেজ-নন্দিনীর ধর্মনষ্ট করিবে, সে নিশ্চয়ই 
মরিবে-নিশ্চই মরিবে। শ্বয়ং ব্রপ্ধা তাহার উদ্ধাবার্থ আমাকে লাহায্য করিবেন |? 
প্রাচীবের অন্ত একপার্খে লিখিত পহিদ্বাছে--. 
দুষ্ট সীতাং পরাসষ্ীং দণ্ফারণা বাঁদিনঃ | 
াক্গদাস্ত বিনাশ প্রাপ্তংবুধ্বা! যদৃজ্ছযা ॥ 
ইহার নিচ পিখিত রহিয়াছে 
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'জালালউদ্দীন, এবার আর তোর নিস্তার নাই । হাফেজ-নন্দিনীকে নিশ্চয়ই 
বক্ষা করিতে হইবে। তোর ম্বৃত্যু আমার হাতে ।' 

বাণেশ্বর এই সকল পাঠ করিয়া একেবারে স্তব্ধ হুইয়৷ বসিয়া! পড়িলেন। 
ভাবিতে লাগিলেন,- 

“এ কি আশ্চর্য | এই হত্তপিপি ঠিক আমার বাছা ভূবনেশ্বরের হস্তাক্ষরের 
স্তায় বোধ হয়। আমার পুত্র এখনে কেমন করিয়া আসিবে? তবে কি আমার 
স্তায় কোনে। অস্তৃতপুর্ব ঘটন। সংযোগে তাহারও প্রাণরক্ষা হইয়াছে? যদিই বা 
প্রাণর়ক্ষা হুইয়। থাকে, তবে সে এখানে কিরূপে আসিণ 1 পুত্রের বিষয় 
ভাবিতে ভাবিতে আবার আমার মতিচ্ছিন্ন হইল নাকি? একি স্বপ্ন? না, 
যথার্থ বিষয় দেখিতেছি |, 

এইরূপ চিন্তা করিয়া বাশেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আপনা-আপনি 
স্পষ্টাক্ষরে বশিয়। উঠিলেন,_- 

পরমেশ্বর, কেন তুমি সময়ে সময়ে মনোমধ্োে আবার আশার সার 
করিয়া, আমার শোঁকানণ পুনকুদ্দীপ্ত করিতেছ। আমার কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
এখনো হয় নাই? 

ঈশ্বরের নাম ম্বরণ করিবাঁমাত্র বাণেশ্ববের পিতার বাক্য তাহার স্মতি- 
থাক? হইণ। বাঁণেশ্বর আঁবার ভাবিতে লাগিলেন, 

“আমার পিতা তো৷ একজন মহাপুরুষ ছিণেন। তিনি আমার পুত্রবধূর 
'সজের সমুদয় হথলক্ষণ দেখিয়া বপিয়৷ গিয়াছেন, ইহার গর্ভে ত্রিভূবনবিজয়ী 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। আমার পিতার কথ! কি একবারেই মিথ্যা হইবে? 
হয় তো আমার ভুবনেশ্বর জীবিত আছে । হয় তো৷ আমার স্ভায় তাহাকেও 
কোনো! লোক নদী হইতে উঠাইয়া থাকিবে! এ অযোধ্যায় তো কেহ বাংলা 
গক্ষর লিখিতে পারে নাঃ 

বাণেশ্বর আবার সেই প্রাচীরের লিখিত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। 
ককের নিচে বাংলা ভাষায় লিখিত যে কথা কয়েকটি ছিল, তাহ 
আবার পড়িতে লাগি:লন। বিশেষ মনোঘোগের সহিত হত্তাক্ষর পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। হম্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া মনে মনে আবার ভাবিতে 
'লাগিলেন। . 

£॥ মিশ্চয়ই আগার পুত্রের হস্তাক্ষর | এ প্রদ্বেশে একে তো বাংলা 
"ভাবা প্রচলিত হয নাই যদি ছুই"একজন লোক আম আজ বাংলা শিখিয়াও 
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থাকে, তবে তাহাদের হস্ত লিপি রাঃ উৎকৃষ্ট ইইবে না। এ নিশ্চয়ই 
তুবনেশ্বরের হত্তাক্গর | 

“কিন্ত লিখিয়াছে “হাফেজ-নন্দিনী নী হাফেজ-নদ্দিনী কে? হাফেজ 
মুসলমানেন্ন নাম। তবেকি আমার পুত্রের কোনো মুসলমান কন্ার প্রতি 
আসক্তি হইয়াছিল? এ অতি অসম্ভব কথা। আমার ত্ববনেশ্বর যোড়শ 
বংসর বয়সের পূর্বে সকল শাস্ে পারদশিতা লাভ করিয়াছিল। ধর্মের গ্রতি 
শাস্ত্রের প্রতি বাছা অটল ভক্তি । কোনো মুসলমানের কন্তার প্রতি কখনে! 
তাহার আসক্তি হওয়া স্ভবপর নহে । বে ইহা আমার তৃবনেশ্বরের হস্তাক্ষর 
নহে। পুত্রশোকে দিন দিন আমার এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইতেছে ।, 

আবাগ্প একটু চিন্তা করিগ়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,_ 

'মুদলমান কন্যার প্রতি তাহার আসক্তি হওয়া অসম্ভব হইবে কি? তাহার এখন 
পূর্ণযৌবন কাল। যৌবন কাল বড় ভয়ানক। শান্ত, ধর্মজান, উয্াদকারী-রিপু 
সকলের নিকট চিরকাল পরাজিত । হয় তো! আমার ভুবনেশ্বর এখন জাতি, ধর্ম, 
সকলই বিসর্জন করিয়াছে। হা পরমেশ্বর ! আমার পুত্রের শেষে এই গতি হইল ৷ 
ইহা হইতে তাহার স্বৃত্যুই ভালো! ছিল। একেবারে জাতি ধর্ম বিসর্জন করিয়াছে। 

“হা পরমেশ্বর, ইহ হইতে তাহার মৃত্যুই ভালো ছিল+_-এই চিন্তা অন্তরে 
উদয় হুইবামাত্র বাণেশ্বরের চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল । 
বারদ্বার “হ। ঈশ্বর/-_“হা ঈশ্বর” এই শব্ষ তীহার মুখ হইতে শ্পষ্টাক্ষরে 
বাহির হইল। 

উচ্চস্বরে তীঁহাকে হ। ঈর | হা ঈশ্বর ]' এই কথা উচ্চারণ করিভে, 
শুনিয়া, গৃহস্থিত সেই রমণীত্য় তাহার নিকট আসিলেন। বৃদ্ধা রমণী জিজ্ঞাস 
করিলেন, -ঠাকুক গোসাই কি হইয়াছে? 

বাণেশ্বর মৌনাঁবগম্বন করিয়। রহিলেন। 

বাণেশ্বরের প্রতি বৃদ্ধা! রমণীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ভাব পূর্ব হইতেই 
হইয়াছে । বৃদ্ধা কাতরে নলিতে লীগিলেন, বাধা ঠাকুর, কি হইয়াছে বলদ ॥ 
এখন আমি আপনার 'আপনলোক, আপনার কন্ধা। ৷ 'আমাকে পর বলিয়। মনে 
করেন কেন ?' 

বাণেশ্বর তখন আহ্পুবিক নম আতমবিবরণ ঘৃ্ধা! এবং ডাঁহার কলার 
নিকট বলিলেন। গ্রাচীরে লিখিত গ্লোক ধর্ধীকে মেখাইয়া খগিলেন/-'এই 
হয্রলিপি আমার পুতে হ্াক্ষধের তায় দেখ! যার ।, 
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বৃদ্ধা! বলিলেন,"'তবে নিয়শ্চই আপনার পুত্র জীবিত আছেন । না হয 
'আমর! চারি-পাঁচমাস অপেক্ষা করিয়া কাশীতে যাইব । আপনি এখানে পুত্র 
'অনুসন্ধীন করুন। আমরা এখানে আপনার সঙ্গেই থাকিব 1 

বাথেশ্বর বলিলেন,'এখন আর অনুসন্ধান করিলে কি হইবে 1 আমার 
পুত্র বোধহন স্বধর্ষ পরিত্যাগ করিরাছে। হাফেজ-নন্দিনী সীতা।--অলাল” 
উদ্দীন এবার আর তোমার নিস্তার নাই। এই সকল কথা দ্বার! স্পষ্টই যোধ- 
হয় যে, একট। মুসগমান-্কন্তাকে লইয়া! জঙালউদ্দীন এবং আমার পুত্রের সঙ্গে 
বিবাদ হইতেছিন | এবিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই যে আমার পুত্র সেই 
হাফেজ-নন্দিনীর জন্ত পাগল হইয়াছিল ।, 

বৃদ্ধ বলিল,_-“যদি মুসলমান কন্ঠার উপরই আপনার পুত্রের আসক্তি 
হইরা থাকে তবে সে অন্ত কেন পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেন? আহা৷ পুত্রকে 
কিকেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? আমার তিনপুত্র যুদ্ধে মরিয়। গিয়াছে । 
ধক্রন্দন করিতে করিতে ) তাহারা মুসলমান বিবাহ করিয়াও যদ্দি বাটি 
খাকিত, আমি তাহািগের সঙ্গে থাকিতাম 1, 

বৃদ্ধা পরে আবার কন্তাকে দেখাইা বগিল,-“'আমার বাছাকে মুসলমান 
'সিপাহী ধরিয়াছিল। সে নি্র মুসলমান যদি বলপূর্বক আমার বন্তাত্ ধর্ 
নষ্ট করিত, তথাপি আমি কন্ঠাকে পরিত্যাগ করিতাম না। আমার কন্তার কি 
দোষ হইত? ভাঁকাতে ডাকাতি করিলে কে কি করিতে পারে ? 

এ সংসারে হৃদয়ের সম্ভাই বোধহয় শুভবুদ্ধি প্রদান করে। এই অশিক্ষিতা 
বৃদ্ধাই আজ বাণেশ্বরকে সছুপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ। হইলেন । 
বৃদ্ধার কথ] শুনিরা বাণেশ্বর স্তব্ধ হইরা রহিলেন। মনোমধ্যে তাহার নান! 
চিন্তা উপস্থিত হইতে লার্সিগ। কিছুকাগ পরে বাণেশ্বর যেন মোহনিঙ্্রা 
হইতে জাগ্রত হুইণেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। -ৃদ্ধা ঠিক 
কথাই বলিয়াছে । কেন বা আমি শ্রী, কন্পা অ্রবং পুত্রকে আত্মহত্যা 
করিতে বলির। পাঠাইয়াছিলাম 1 যে বীর্দীকে তাহাদিগের নিকট আত্মহত্যার 
কথা বলিবার জর পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইয়া 
থাকিলে, তিনি নিশ্চই আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তিনি তো স্থামীয় খাজা 
কখনোও লঙ্জন করিতেন না| কেনই বা পুত্র ও জামাতাকে আমায় সঙ্গে 
একজে আত্মহত্যা করিতে বগিলাম | ভূন আমার তখন যোড়শ বৎসরের 
বার । পুবনের আর কি তখন জাঝুহত্যা করিতে ইচ্ছা ছিপ? বাছা 
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পিতৃ আঙ্গ লঙ্ঘন করিবে ন! বঙলিয়াই আত্মহত্যার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাপ দিল ॥ 
সকলই আমার দোষ | শ্রীনিবান পণ্ডিতের কথা মিথ্যা নহে। নিজের 
পাপন! থাকিলে কেহ কষ্ট ভোগ করে না।, 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বাণেশ্বর উচচৈদ্বরে বঙগিয়। উঠিল," আমি। 
ঘোর পাপী, ঘোর নারকী, তাই এ জীবনে এত কষ্ট পাইতেছি।, 

বৃদ্ধা ক্ষত্রিয় রমণী বাণেশ্বরকে সান্বনা করিয়া আবার বলিল,--ঠাকুর 
গোসাই বাবা ঠাকুর, আজ হইতেই চলুন আমরা তিনজনেই এখানকার 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আপনার পুত্রের অনুসন্ধান করি। আপনি যেন্ধপ 
ধািক, পরমেশ্বর আপনার পুত্রকে অবশ্ঠ আপনার ক্রোড়ে আনিয়! দিবেন |” 

বাণেশ্বর তখন আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন 

বৃদ্ধা ভাল্লো কথাই বণিয্বাছেন। ন। হয় আমার পু মুসলমানের কন্া 
বিবাহ করিয়াছে । পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমি কখনোও তাহাকে পরিত্যাগ 
করিব না। সে মুসলমান-কন্তাকেই আমি পুত্রবধূ বণিয়া মনে করিব। 
সে মুসলমান-নন্দিনীকেই আমি কন্যার স্তায় গ্েহ কর্পিব। আমার সকলই 
গিয়াছে । আমার আর এখন জাত-মান কি?" 

বৃদ্ধাকে সম্োধন করিয়া প্রকাশ্ঠে বলিলেন, 

'মা, তুমি ভালে! কথাই বলিয়াছ। প্রাচীরেও লিখিত রহিয়াছে, হাফেজ- 
নন্দিনী সীতা । সে মুসলমান-কন্যা যদি সীতার ম্যায় সচ্চরিত্র। হয়, তবে কেন 
আমি তাঁহাকে পুত্রবধূ বণিয়। স্নেহ করিব না? আমার পুত্রের আমি সন্থসন্ধান 
করিব। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাহার সঙ্গে একত্রে থাকিব। আমার 
তে। আর স্বদেশী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কখনোও সাঁশ্মণন হইবে না।% 

এই প্রকার স্থির করিয়া, বাঁণেশ্বর এই বৃদ্ধা রমণী এবং তীহাঁর কন্যাকে 
লইগনা, ভত্নগৃহে প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিতে লাগিলেন মৃত দিপাহী 
বৃদ্ধার কন্যাকে প্রায় পাচ-ছরহাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাদের 
খরচণ্পত্রের কোনো অভাব হইল না। ছরমাস পর্যন্ত বাণেশ্বর ফায়েজাবামের 
স্বরে ঘরে এবং গ্রতৈংক লোকের নিকট জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন, _হাফেজ- 
নদ্দিনী কোথায় থাকেন, বাছা তোমরা ফেছ বলিতে পার? ভুবনেশ্বর 
উষ্টাচার্য নামে কোনে ব্যাক্তি এখানে কখনো ছিল? জলানউদ্দিনকে 
তোমরা কেহ চেন ?' 

ফানেজাধাঁদের কোনো লোক এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিতে পানিও 
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না। জলালউদ্দীন নামে চাঁরি-পীচজন লোক ফায়েজাবাদে ছিল। তাহাদের 
ঠিকানা কোনে! কোনো৷ লোক বলিবামাত্র বাণেশ্বব ক্রমে ক্রমে তিন-চারিজন 
ক্বনানউদ্দীনের নিকট গ্রিয়া ভিজ|সা করিতেন,-_“বাপু হাঁফেজ-দর্দিশী কে এবং 
তিনি কোথায় আছেন বলিতে পার ? 

বৃদ্ধ ব্রা্ধণের কথা শুনিয়া, জলাণউদ্দীন নামক মুসলমানেরা হাসিয়া 
উঠিত-_ সকলেই মনে করিত হাফেজ-নঙ্গিনী এই এক আশ্চর্য নাম । 

বন্ততঃ হাফেজ বহুমত খাঁর কন্ঘার যেকি নাম ছিল, তাহা ফায়েজাবাছে 
কেহই জানিত না । কোনে ইতিহাসেও কখনোও সে নাম উদ্লিখিত হয় নাই । 
অমরসিংহ ছ়সিংহের সঙ্গে প্রথম কথ। বপিবার সময় হাফেজ রচমত খার বস্তা 
হাফেজ-নন্দিনী বিয়া অভিহিত করিয়াছিণেন, সেই জন্যই এই উপন্তাসে 
আমর তঁহোকে হাফেজশ-নন্দিনী নাম প্রদান করিয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
করিয়াছি । কিন্তু তাহাব নাম কি ছিল, তাহা আছ পন্ত কেহ জানে না। 
সম্ান্ত মুপপমান মহিলাদিগে প্রকৃত নাম সহজে কাহারও জানিবার সাধ্য নাই । 

বাণেশ্বব ছয়মাস অনুসন্ধান করিয়াও পুত্রেব ঠিকানা করিতে পারিলেন 
না। একদিন কেপ্টনমেন্টের একটা ক্ষত্রিয় সিপাহীর নিকট হাফেজ-নন্দিনীর 
বিষয় জিজ্ঞ।স| করিবামাত্র সে শলিগ৮--হাফেজ-নন্বিণী নামে কোনে! স্ত্রীলোক 
নাই। কিন্তু হাফেজ-নন্দিনী এই কথাট। একবার আমি পূর্বেও শুনিয়াছি | 
ছত্রসিংহ নামে আমানের রেজিমেন্টে একজন ঘুদ্ধ সিপাহী ছিল। সে আর 
নেহাপসিংহেব পুত্র অমরসিংহ, ইহার! দুইজনে ফাঁয়েজ|বাঁদের নবাবের কন্তাকে 
হাঁফেছ-নন্দিনী বলিত | ফাঁয়েজাবাদের নবানের স্ত্রী ও কন্যাকে ধৃত করিবার 
সময় তাহারা ছইজন আমাদের সঙ্গে ছিণ।? 

বাণেশখধ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে ছত্রপিংহ কোথায় আছে? সিপাহী 
বপিল।-”ধঞখন সে কোথা আছে তাহা বলিতে পারি না। গোরক্পুয়ে একদল 
সিপাহী চলিয়! গিয়াছে । তাহার! বোধহয় সেই রেজিমেন্ট-ভুক্ত হইয়াছে! 
তুমি গোরকপুরে তাহাদের অুসন্ধান কর। আমি নিশ্চই ইহার অধিক 
আর কিছু জানি না 1, 

বাশেশ্বর ভাগুহে প্রত্যাবর্তন করিয়া» বৃদ্ধা এবং তীঁহার কন্তার নিকট 
বলিলেন যে বোধহয় গোরক্পুরে চলিয়া! গেলে আমার পুত্রের অনুসগ্ধান 
পাইতে পারিব। তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়। সেখানে ঘাইতে সাহস হয় ন।।' 

বদ্ধ বলিলেন,--“বাবাঠাকুর তবে আমাদিগের দুইজনকে আপনি কাশীতে 


২১৬ অযোধ্যার বেগম 


খাখিয়া। একাকী গোরক্পুরে চলিয়৷ যাইবেন। আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার 
কেহ কোনে! অনিষ্ট করিবে না কিস্ত আমার কন্া যুব্তী। তাহাকে সঙ্গে 
করিয়। সেখানে গেলেও বিপদ ঘটিতে পারে। আর এথানেও বিপদের 
আশঙ্কা রহিয়াছে ।” 

কিন্তু এ সংসারে মাহষের স্বার্থপরতার ন্যায় শক্র আর নাই। বাণেশ্বর আপন 
পুত্রের অন্বেষণে গেরক্পুর যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া! পড়িলেন। তাহার 
আর ইহ্াদিগকে কাশীতে পৌছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছ। হইল না। তিনি বৃদ্ধাকে 
বপিপেন_.এখান হইতে কাশী অনেক দর নহে। জৌনপুরের রাম্তা দিয়া তিন- 
চাপ্সিদিনের মধ্যেই তোমরা ছুইঙঞ্জন কাশীতে পৌছিতে পারিবে । এ রাস্তায় 
আজ্"কাল চোর-ডাকাতের বড় ভয় নাই | আমি বিল করিয়। গোরকপুর গেলে 
হয়তো সে ছত্রদিংহ কোথায় চলিয়। যাইতে পাবে। এই অবস্থায় গোরক্পুর 
যাইতে আমার 1িখলন্থ করা উচিত নহে ।: 

একাকিনী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে যাইতে বৃদ্ধার মনে নানা 
বিপদাশক্ক! হইতে লাগিল । কিন্ত কি করিবেন । বাণেশ্ব্র তখন ইহাদদিগকে 
কাশীতে পৌছাইপা দিতে অসম্মত হইলেন, তখন একান্ত বাধ্য হইয়া বুদ্ধ। 
আপন কণ্তাসহ কাশীতে চলিলেন। পথে দত্থ্যন্ বৃদ্ধার সঙ্গে যে কিছু টাকা 
কড়ি ছিল, তৎসমূদয় অপহরণ করিল । বৃদ্ধা দিক্তহস্থে কন্যাকে লইয়া কাশীতে 
পৌছিলেন। এদিকে বাণেশ্বর ফায়েজাবাদ হইতে রওনা হইযা গোরক্পুরে 
চলিয়া গেলেন । বাণেশ্বর সঙ্গে থাকিলে ঘৃদ্ধা় আর এ দুরবস্থা হইত ন' 

এ সংসারে মানুষ চিরাদ্ব হইয়া বাস করিতেছে । হতভাগ্য বাণেশ্বর় যদি 
কেবণ করব্যের অনুরোধে ন্থার্থপরতা৷ বিসর্জনপূর্বক বৃদ্ধা রমর্ণীকে পৌছাইয়া 
দিবার নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া যাইত, তবে নিশ্চই স্ত্রী*পুত্রের সঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎ হইত । অমরসিংহ কাশিতে পৌছিয়াই কানীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
এবং ভিন্ন ভিন্ন সড়কের গোঁকের নিকট বৃদ্ধ পিতার আকুতি বর্ণন করিয়া 
বলিয়া! রাধিয়াছে, যে, এইনপ আকৃতির লোক দেখিতে পাইলে যে আমার 
নিকট সংবাদ দিবে, আমি তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব । ততিষ্ন এখন 
প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালেই অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ কাশীর নানাস্থানে 
ভ্রমণ করে । তাহার] মনে করে যে হয়তে। কোনো ব্বাস্তা-ঘাটে বাশেশ্বধের সহিত 
একটিন-নাঁএকদিন নাঙ্গাৎ হইতে পায়ে। কিন্তু হতভাগা বাধেশখনের স্ত্রী 
পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিবার সুযোগ একেবারে নষ্ট হইল । 


দ্বিতীয় খণ্ড ২১৭ 


পাঠক একবার চিন্ত। করিয়! দেখ এ সংসারে আমর! সবলেই অন্ধ হই 
পড়িয়া! ধহ্যাছি। কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে যে আমাদের হুখ শাস্তি হইবে 
তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই জন্ত আমরা সর্বদাই পরমেশ্বরের প্রতি 
দোযারোপ কর্সি। কেন পরমেশ্বর মানুষকে এইরূপ চিরাদ্ধ করিয়া হি 
করিয়াছেন? তিনি যদি পূর্ণ মঙ্গলময় হইতেন, পরম দয়াবান হইতেন, তবে কি 
মানবকে এই প্রকার চিরাদ্ধ করিয়া! সৃষ্টি করিতেন 1 এই চিরাদ্ধতা নিবন্ধন 
সংসারে মানুষ কেবলই ছুঃখভোগ করিতেছে | কেন তান বাণেশ্বর ভট্টাচার্ধের 
ছুঃখ নিবারণার্থ স্বয়ং বাণেশ্বরেপ্ নিকটে আসিয়া বলিলেন না, যে এই 
রমণীঘয়কে পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া যাও, তোমার পুত্র কণ্তার 
সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হইবে ? 


কিন্তু পাঠক, পরমেশ্বরকে নিঠুর বঙ্গিবার পুর্বে আর-একবার চিন্তা কর। 
কে বাণেশ্বরকে গোরক্পুর লইয়া চলিল? কেন বাণেশ্বর আপন স্ত্রী পুত্র 
দর্শনণীভের এই স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হুইল? শ্বীকার করি, পরমেশ্বয 
আমাদিগকে চির।দ্ধ করিয়] স্থটি করিয়াছেন | আমন্সা এ সংসারের ঘটনার শ্রোতে 
ভাপিতেছি। কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে যে স্থখ ও শাঁভি হয়ঃ তাহা! অবধারণ 
করিবার সাধ্য আমাদের নাই । কিন্ত সেই অন্ধ ঘটনার শ্রোত বাণেশ্থরকে 
কোন্নিকে লইয়া চগিয়াছিল 1 কে আসিয়া সে জাতের গতি ফিরাইরা দিল ? 
কে সে গতি অবরোধ করিল ? 

পাঠক, ঈশ্বরকে নিষুর বলিবার পূর্বে একবার বাণেশ্বরের অন্তরের ভাব 
তন্ন তন্ন করিয়া পর্ধীক্ষা করিযা দেখ। সেই অন্ধ ঘটনার শ্োত ভাসাঁইতে 
ভাপাইতে বাণেশ্বরকে ক।শীধামে শইয়। চলিয়।ছিল। স্বার্থপরতা এবং আরম” 
স্ুখচিত্তা আসির। সে আোতের গতি রোধ করিল। বাণেশ্বর আর পরম 
পবিত্র কাশীধামে যাইতে সমর্থ হইলেন না। স্থার্থপরতার অন্গরোধে কতব্র 
পথ বিসর্জন পূর্বক তিনি বেরুচ এবং গোরকৃপুরে চলিলেন। 


পরম মঙ্গয়য় পরমেশ্বর কাহাকেও চিরাদ্ধ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। 
হারস্থিত ঘোর স্বার্থপরতাই মান্্যকে চিনা করিয়। রাখিয়াছে। স্থার্থপরতাই 
মানযকে বিনাশের দিকে পরিচালন করিতেছে । কর্তবাজ্ঞানই মানুষের এক” 
মা চক্ষু । কর্তব্জান বিবঞ্জিত হইবামাত মানুষ চিরাদ্ধ হইয়া পড়ে। বর্তব্য- 
জান-বিব্ছিত বাণেশ্বর আজ পথন্্ান্ত পথিক । 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় 
অসার সংসারে প্রভুর চরণ সার 


বৃদ্ধ বাণেশ্বর ভট্টাচার্য গোরক্পুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। বেপ্টনমেণ্টের 
প্রত্যেক দিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমবসিংহ এবং হাঁফেজ-নন্দিনী কোথায়-- 
এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । গোরক্পুরের ব্নেজিমেণ্টের একজন সিপাহীর 
সঙ্গেও তাহাদিগের পরিচয় ছিল না। কেহই তীহাদিগের কোনোরূপ ঠিকানা 
বলিতে পারিল না। 


বাণেশ্বর নিরাশ হইয়া বেরুচে চলিয়া গেলেন। সেখানেও প্রত্যেক 
সিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমরসিংহ এবং হাফেক্জ-নন্দিনীর বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিলেন। কিন্তু কোনে অনুসন্ধানই পাইলেন না । বাণেশ্বর অন্যান ছুই বৎসর- 
কাল গোরকৃপুর বেরুচের নান! স্থান পর্যটন করিতে লাগিলেন। ছুই 
বৎসর পরে কর্নেল হানে নৃতন এক রেজিমেন্ট সহ গোরকপুরে আসিল। সেই 
নৃতন রেজিমেন্টের সিপাহিদিগের নিকট বাণেশ্বর, ছত্রসিংহহ ও অমরসিংহের 
বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন । তাহাদের মধ্যে একজন সিপাহী বলিল, যে, ছত্রসিংহ 
ও অমরসিংহ বোধহয় এখন বিদায় লইয়া ত্বদেশে গিয়াছে । তাহারা 
সত্বরই এখানে আসিবে | বাণেশ্বর ইহার কথার উপধ নির্ভর করিয়? গোরক্পুরে 
আর কিছুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এদিকে কর্নেল হানের 
আগমনে গোরকপুরে ঘোর অত্যাচারানল প্রজ্ছপ্ত হুইয়৷ উঠিল । গোরক্পুর 
এষং বেরুচে কেবল হাহাকার শব সমুখিত হইতে লাগিল। কর্নেল 
হানের অত্যাচারের বিষয় পূর্য অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। এখানে আর সে 
সকল কথ পুনর্ধায় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই । সে অত্যাচারের কথ। 
শ্রবণ করিলে পাষাণ হ্বদয়ও বিগলিত হয়। বাবার পাঠক ও পাঠিকাদিগের 
সম্মুখে কর্নেল হানের পৈশাচিক মৃত, কাণ্তেন উইলিয়ামের বাক্ষসাক্কতি 
উপস্থিত করিলে, নিশ্চয়ই তাহারদিগের মদ কলুষিত হইবে । কর্নেল হানের 
অত্যাচারে পতিপুত্রশোকাতুর1 অবখঁঠনবতী গোক্ষক্পুর এবং বেরুচের ভর 
মক্লি।গণ পর্ধন্ত অস্্ধারগ করিয়াছিলেন । কাহার লাধ্য এ অত্যাচার ভাষ) 
ছারা অভিব্ক্ত করিতে পায়ে? 
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বৃদ্ধ বাণেশ্বর গৌরক্পুর এবং বেরুচের রষণীর্দিগকে ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচারে 
নিপীড়িত হইতে দেখিয়া মনে মলে ভাবিতে লাগিলেন,- | 

'এ সংসারে তো কেহই স্থৃখী নহে। সকলেই অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে । 
আমার স্ত্রী, কন্তা এবং পুত্রবধূর প্রতি যেক্সপ অত্যাচার হইয়াছিল 
তদপেক্ষা সহন্মগুণ অধিক অত্যাচার এ প্রদেশের সহম্র সহশ্র রমণী সহ 
করিতেছে । তবে আমি কেন আর পুত্র পুত্র বণিয়া শোকানলে জলিয়। 
মরিতেছি। দূর হউক, এ অসার সংদারে একমাত্র বিভূর চরণই সার । আজ 
হইতে আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা কখনোও মনে স্থান প্রদান কর্সির না। যে 
আশালতা একেবারে ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকে পুনস্থাঁবিত করিবার চেষ্টা 
কেনই বা করিলাম? যাই হরিঘ্বারে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত যে পথ অবলম্বন 
করিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করিব । অহনিশ ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিব । 
বথা এ সংসার | দুর হউক-_এ অসার সংসারে একমাত্র বিতুর চরণই সার । 

দূর হউক এ অপার সংসারে একমাত্র বিতর চরণই সার'-সুখে এই ধ্বনি 
করিতে করিতে, বাণেশ্বর হরিহ্বারে চপিলেন। বাখেশ্বরের এই এক নৃঙ 
রোগ হইল | তাহার মুখে আর কোনো কখাই নাই। বাণেশ্বর আবার 
ক্ষিপতপ্রায় হইয়া উঠিলৈন। “দূর হউক এ অসার সংসারে একমাত্র বিতর চরণই 
সার।, এই গান করিতে করিতে তিনি হরিদ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। 

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্বে পাঠক ও পাঠিকাগণের কৌতৃহ্ল 
নিবারপীর্থে সেই বৃদ্ধ! ক্ষত্রিয় রমণী এবং তাহার বিধবা কন্ার কাশীতে যের়প 
ছরবস্থ! হইয়া ছিল, তাহাই এন্থানে উল্লেখ করিতেছি 


মৃত সিপাহীর নিকট হইতে বৃদ্ধার কন্তা প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার টাকার 
মোহর প্রাণ্চ হইয়াছিপ। এই টা পাইয়াছিল বণিয়াই ইহারা কাশীধামে 
যাইয়া বাস করিতে স্যুহদ করিয়াছিল | নহিলে বোধহয় ফায়েজাবাদ 
হইতে ইহায়। আবার রোফিলধণ্ডে চলিয়া যাইত । ইহার ক্ষত্িয় রমণী ॥ 
গ্রাণান্তেও ইহার। ভি্গাবৃত্তি অবলম্বন করে না। কাশীতে পৌছিয়া নিশ্চরই 
ইহাদিগকে ভনাহারে মরিতে হইত | কিন্তু অনাথার নাথ পরমেশ্বর | কত 
কৌশলে যে তিনি জীবের গ্রাগরক্ষা! করিতেছেন তাহা কে বুঝিতে পারে । 
পথে ঘন্্যর] ইহাদিগের রুমূঘষ অর্থ এবং জিনিস-পত্র অপহরণ করিয়াছিল। 
কেবল রশ কি বারটি মাত্র মোহর বুধতীর পরিধের বন্ত্ের অঞ্চলে বীধা ছি 
ভাহ! দনস্থদিগ্গৈর চক্ষে পড়ে নাই। মন্যরা কতবার সে অঞ্চল, পরধীক্ষ। কির? 
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প্দেখিয়াছিল, কিন্ত সে মোহর কয়েকটি তাহারা দেধিতে পায় নাই। এই 
কয়েকটি মোহরই ইহাদিগের একমাত্র মঙ্গল রহিল। কাশিতে প্রায় ছুই বসর 
কাল অতিকষ্টে তন্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল | ছুই-তিন বৎসর পরে 
একেবারে নিরঙ্লাবস্থায় কা-যাপন করিতে হইল । একদিন অনাহারে তাহার 
বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট বসির! রোহিলা ভাষায় লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিতে, 
ছিল। অমরসিংহ সেই সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন। 
ইহাদিগকে রোহিলাদেশীয় ভাষার কথ! বলিতে শুনিয়া, তিনি ইহাদিগের সহিত 
আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি ইহাদিগকে কয়েকটি পয়সা! দিলেন 
এবং ইহাদিগের বর্তমান ছুরবস্থার কারণ জিজ্স/সা করিলেন । বৃদ্ধ! অমরপিংহের 
নিকট সমুদয় আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। আত্মবিবরষণ বলিবার 
সময় তিনি বাণেশ্বরের সমুদয় কথাও বলিলেন | বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের 
ভগ্ন গৃহের প্রাচীরে লিখিত বাংল! অক্ষর যে আপন পুত্রের হত্ত-লিপি বলিয়া 
অবধারণ করিয়।ছিলেন, তৎসমুদয়ও একে একে বিবৃত করিলেন। 

বৃদ্ধার সমুদয় কথা শ্রবণে অমরদিধহের হৃদয় হর্যবিষাদ এবং আশ্চর্ধে 
উদ্বেগিত হইতে লাগিল । বৃদ্ধ! যে স্থানে বসিয়। তাহার সঙ্গে কথ! বলিতেছিলেন 
সেইস্থান হইতে ধীরে ধীরে ছুই-চারিপদ অগ্রসর হইলেন। মহাদেবের মন্ির- 
বারে আসিয়াই ভূমিতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন, এবং বারম্বার বলিতে 
লাগিলেন,_-ভগবান্‌ ভূতভাবন কৈলাসপতি, তোমার মহিমা কে বুঝিতে 
পারে 1 ভক্তবাঞছ। কগতরু, প্রত তোমার অসাধ্য কিছুই নাই 1 

মন্দিরঘবারে প্রণাম করিয়া, আবার সেই বৃদ্ধার নিকটে আসিলেন। বৃদ্ধা 
এবং তীহার কগ্াকে বলিলেন-'মা॥ তোমরা আমার সঙ্গে চল। অনাথা 
জকিদ্রদিগকে মহারানী গোলাপকুমারী আপন গৃছে আশ্রয় প্রাদন করিতেছেন। 
'তোমাদের সকল কষ্ট দূর হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে জননীর ন্যায় পরিচর্যা 
করিব । যে বৃদ্ধ শ্রাক্ষণ তোমাদিগের সঙ্গী ছিলেন, তিনি আমার পিতা, 
প্রাচীরে আমার হস্থাক্ষর দেখিয়াই আমার অন্বেষণ গোরকৃপুত্ব চলিয়া গিয়াছেন। 
আমি তোমাদিগকে গৃহে রাখিয়া এখনই গোরক্পুর যারা করিব, 

বৃদ্ধা ক্ষতরিযরমণী অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন । অমরসিংহের বা, জবণ 
করিয়া এবং তীহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া» তিনি মনে বলিলেন, যে ইনি নিশ্চই 
একজন সাধুপুক্ুষ হুইবেন 1: কিন্ত বৃদ্ধার মনে. হইতে লাঁগির, যে আঅমরসিহ 
স্মতো। মুসলমান-কন্তাকে বিবাহ করিয়া! জাতি হইয়াছেন । এই চিন্তা বৃদ্ধা 
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মনে উদয় হইবামামাত্র তিনি একটু ইতস্থৃতঃ করিতে লাগিলেন । অমরসিংহ, 
বলিলেন,-_-'আপনাদের কোনো। ভয় নাই। আমীর সঙ্গে চলুন । মহারানী 
গোলাপকুমারী আপনাদিগকে আশ্রয় গ্রদান করিবেন |, 

বৃদ্ধা বগিলেন,--“গোলাপকুমারী কি আপনার সেই হাফেজ-লন্দিনী 1? 

অমরসিংহ তখন বৃদ্ধার মনের ভাব বুঝিয়া বলিতে লাখিলেন।--মা» 
আমার পিতার মনে অনর্থক সন্দেহ হইয়াছে । আমি কোনো মুসলমান কন্তাকে 
বিবাহ করি নাই । হাফেজ-নদন্দিনী আপনাদের ফরাক্কাবাদের নবাবের কন্তা। |. 
রোহিলাযুদ্ধাবসানে তাহাকে এবং তাহার জননীকে ধৃত করিয়া আনিবার' 
নিমিত্ত অন্তান্ত সৈন্ত সহ আমিও প্রেরিত হইয়াছিলাম । নবাবের আক্রমণ, 
হইতে ফরক্কাবাদের নবাবের পত্বী এবং নবাবের কগ্ঠাকে বক্ষ! করিবার নিমিত্ত, 
আমি চেষ্ট! করিয়াছিলাম। হাফেজ-নন্দিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা! কখনোও 
আমার মনে উদয় হয় নাই |, 

অমরসিংহ ক্রমে বৃদ্ধা এবং তাহার কন্তার নিকট হাফেজ-নদদিলীর সমুদয়, 
বিবরণ বিবৃত করিলেন | বৃদ্ধা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া! অমরসিধছের 
সঙ্গে রানী গোলাপকুমারীর গৃহে চলিলেন। অনাথাদিগের আশ্রয়দায়িনী মহা” 
রাণী গেলাপকুমারী ইহাদিগকে আশ্রয় গ্রদান করিলেন। 

বৃদ্ধার নিকটে অমরসিংহ আপন পিতার বিষয় যাহা যাহ! শুনিয়াছিলেন, 
তৎসমুদয় আপন জননী, ভম্মী, স্ত্রী, চাদকুমারী এবং রানী গোপাপকুমারীর 
নিকট বলিলেন | অমক্রসিংহের জনণী এখন সর্ধদাই অমরসিংহের সন্তান 
ছুইটিকে আপনার নিকটে রাখেন। তিনি পুত্রের মুখে এইসকল বথ। শুনিয়া, 
বণিয়। উঠিলেন,_-আমার শ্বশুর দেবতা! ছিলেন । তীহাঁর কোনে! কথাই নিশ্পল, 
হইবে না। পৌত্রের মুখচুম্বন করিয়৷ আবার বলিলেন, আমার পৌর নিশ্চয়ই 
বিশ্বজয় হইবে। প্রা চারিবৎসর হইলঃ অমরসিধহ কাশীতে আসিয়াছেন। 
তাহার একটি কন্তা এবং একটি পুত্র জন্মিযছে | বৃদ্ধ! ত্রাঙ্গণী এবং 
অময়সিংহের ভঙ্ী সর্বদাই ইহাদিগকে কোড়ে কোড়ে ঝাখেন, মুহূর্তের 
নিমিত্ত ইহাদিগকে জঙ্গছাড়া করেন ন)। 
, অমরসিং, ছ্বসিংহ এবং টাদকুমারীর পুত্র মহাবীর সিংহ-স্তিনজন ততসণাৎ 
বাণেশ্বরের ' আহেযণে গোরক্পুর বাতা করিলেন | সেখানে পৌছির 
কমে গৌরবূণুর, এবং বেরুচের স্থানে স্থানে বাঁণেশ্বরকে অনেষণ করিতে লাগি” 
লেন কিন্ধ, কোখাও তোঁহার সহিত নাক্গাৎ হইল ন1। গোরক্পুর এক 


২২ অযোধ্যার বেগম 


'বেকুচে কর্নেল হানের অত্যচার দর্শনে ইহাধিগের তিনজনের শোঁণিত উফ 
ইয়া উঠিল। ইহার তিনজন সর্বদাই বগিতে লাগিলেন,-মাগষের উপর 
কি মাধ এত অত্যচার করিতে পারে ? 

ইহার প্রায় একমাস কান বাণেশরের অনুসন্ধান করিয়াও তাহার সাক্ষাৎ 
লাভ করিতে পারিলেন না । বাঁণেশ্বর ইহাদিগের পৌছিবার পূর্বেই হরিদ্বা্স 
চলিয়া গিরাছেন। কিন্তু গোরক্পুর এবং বেরুচের লোকের দুরবস্থা দেখিয়া 
ইহাদিগের কোপানল প্রজলিত হইয়া উঠিল | ইহারা তখন বাণেশ্বরের 
অনুসন্ধান পরিত্যাগপূর্বক গোরক্পুর এবং বেরুচের অত্যাচার-নিপীড়িত লোক- 
দিগের সাহাধ্যার্থ ইত্রাজসৈম্যের সহিত যুদ্ধে গ্রবংত্ত হইলেন। এই ঘটনাই 
মহাবীরের সংগ্রামিক জীবনের প্রারস্ত। 


অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় 
পিতা ও মাতামহের তর্পণ 


'গোরকপুর এবং বেরুচের অত্যাচ'রের বিষয় পূর্ব পূর্ব অধ্যায়েই উল্লিখিত 
হইয়াছে | ১৭৭৮ সনে এ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে । এখন ১৭৮ 
সাল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্তও এ অত্যাচারানল নির্বাপিত হয় 
নাই। এখন পর্স্তও বেরুচ এবং গোরক্পুরের স্ত্রী-পুরুষগণ অস্ত্র পরিত্যাগ 
করেন নাই। অমরসিংহ এবং মহাবীরসিংহ এই অত্যচার নিপীড়িত 
নপ্স-নারীদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া! ইংরা্জ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
আস্ত করিলেন । কর্ণেল হানের প্রার্থনাম্ূদারে লক্ষে হইতে রেজিমে্টের 
পর-রেজিমেন্ট আসিয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিধ। 

মহাঁষীর নিঘনমিতরূপে কখনে! অস্ত্র শিক্ষ! করেন নাই'। কিন্তু কি আশ্চর্ 
রণকৌশলে' ভীহার পারদশিতা দেখিয়া ছক্রসিংহ এবং অমরসিংহ একেবারে 
চমৎকৃত হইলেন । এ বীর যুবক বোধহপ আন্ুন-নন্দন অভিমহ্ার সকার জননী- 
গর্ভে অবস্থান কালেই অস্শিক্ষা। করিয়াছিঘেন | দিন দিন মহাবীর শি শত 
ইংরাজ সৈনোর শ্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। পূর্যে গৌরক্পুর এবং বেরুছের 
লোকেরা কর্নেল 'হানের সৈল্তগণের. আজম হইডে: কেবল আতরনা্থ 
দ্ধ করিত্তে ছিলেন | ইংাছ লৈত কর্তক আজার্ত না হইলে হারা আপন] 


দ্বিতীয় খণ্ড ২২১ 


হইতে কখনোও ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতেন না। কিন্ত এখন ইতরাজ 
সৈল্ভই আত্মরঙ্গার পথ অবলম্বন করিলেন । মহাবীর এবং অমরসিংহ কর্নেল 
হানের শিরশ্ছেদনে কৃতমন্বর্প হইলেন। 

প্রাণের ভয়ে কর্নেল হানে আবার নৃতন রেজিমেন্টের নিমিত্ত লক্ষৌ দরবায়ে 
পত্র লিখিলেন। কিন্তু নবাব আসফউদ্দৌলাও এখন গোরকৃপুর এবং বেরুচের 
প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলেন । আপন প্রজাদিগের হুঃখের বথা সনিয়া 
তাঁহার হৃদয়ও অত্যন্ত বিগলিত হইল | তিনি কর্েগ হানের প্রার্থনানসারে 
আন নৃতন সৈন্ত প্রেরণের আদেশ করিপেন নাঁ। নিস্তেজ, কিন্তু সমবায় 
আপফউদ্দৌলা এ. পর্যন্ত ইতরাঁজ গবর্মেন্টের একটি কার্ধেরও প্রতিবাদ 
কবেন নাই | কিন্ত পুরাতন ঈন্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির কর্মচারিদিগের ছুরধ্যবহারে 
মৃত দেছেও ক্রোধের সঞ্চার হর। তিনি কর্নেল হু।নেয় প্রার্থন। অগ্রাহ করিয়াঃ 
গবর্নর জেনেরগ হেপ্টিংস সাহেবের নিকট কর্নেগ হযানের সমুদয় কুকার্ধ বিবৃত 
করিয়া পত্র পিখিণেন৮-'আপনি সত্বর করেল হানেকে আমার রান হইতে 
চলিয়া যাইতে লিখিবেন | কর্নেল হ্থানেকে আমি আমার সরকারের কোনো 
কাধে বহাল রাখিতে ইচ্ছ। করি ন1।$ 

নির্বোধ নিস্তেজ আসফউদ্দোৌলা! বুঝিল ন! যে কর্নেল হানে হেন্টিংসের প্রিয় 
বন্ধু ইল! ইজ! ইম্পির আত্মীয় লোক। সমুদয় অযোধ্য। সে. ছারখার করিণেও 
হেট্টিংফ তাহাকে বরখাস্ত করিবেন না। আদফউদ্দৌলার পত্রের প্রত্যুত্তর 
হেট্টিংদ কোপাবিষ্ট হইয়া পিধিলেন,_-“আমি কি নিছে ইচ্ছা করিয়া হানেকে 
তোমার রাজ্যে প্রেরণ করিরাছি? তুমি ইংরাজ কর্মচারী চাহিয়াছিে, তাহাতে 
একজন উপযুক্ত লোককে প্রেরণ করিয়াছি ।, | 

গবর্ণর জেনেরল হেপ্টিংসের এই পত্র পাইয়া নবাব আসফউদ্দৌলা ভয়ে 
নির্বাক রহিলেন । এদিকে আবার নৃতন সৈন্তের প্রার্থনা করিয়া লক্ষৌর 
তদনীস্তন প্রধান অমাতা হায়ারবেগ খীর নিকট পত্র লিখিলেন,--আমার 
ঠায় উপযুক্ত কনেক্টর * তোমরা কখনও পাইবে না। এখন আমার সাহাম্যার্থ 
সৈন্ত না পাগাইলে গোরক্পুর এবং বেরুচ সুশাসিত হইবে না। 


* কর্মের হানের আসিস্টান্ট আবৃতালিবের ইতিহাসে এইরূপ পত্রের উল্লেখ 
রহিয়ান্থে। আবুতালিব ভিন্ন কোনো ইংরাঁজ ইতিহাস-লেখকও কর্নেল হানেকে 
সমর্থন করিতে 'শীহস করেস নাইী। 'চাকুষির প্রত্যাশার আরুতালিবই এই 
প্রফাহ ইতিফালবিখিয়াছেন ৷ ভারতবর্ষে কেবল আবুতালিবের ভার লোকই 


২২৪ অযোধ্যার বেগম 


' নিস্তেজ হায়দর বেগ খাও এবার একটু সাহস প্রকাশ করিলেন । হ্যানের 
সাহাধ্যার্থে আর টৈন্ত প্রেরণ করিলেন না! । সুতরাং কর্নেল হানের এখন আর 
আত্মরক্ষা ভিন্ন অত্যচার করিবার বড় স্থযোগ রহিল না। বিশেষতঃ আর 
অত্যাচার করিবার প্রয়োঙ্নও নাই। বেরুচ এবং গোরক্পুর প্রায় জনশৃন্ত 
হইয়া! পড়িয়াছে। এই ছুই জেলার বাধিক রাপ্ধস্ব নয় লক্ষ টাকা ছিল। 
কর্ণেল হানে বিগত ছুই বৎসর নবাবের প্রাপ্য নয় লক্ষ টাকা আদার করিয়া 
তন্বারা যুদ্ধের ব্যর নির্বাহ করিয়াছেন এবং নিজে সমুদয় খরচ বাদে ত্রিশ লক্ষ 
টাকা সঞ্চয় করিয়া, কণ্পিকাতায় গ্রেরণ করিয়াছেন । ছুই বৎসরের মধ্যে 
কর্নে হানে ত্রিশ লক্ষ টাকা উপার্জন করিল | এদিকে বঙ্গদেশে রঙ্গপুরের 
কলেক্টর গুডণাণ্ড সাহেবের সহচর দেবীসিংহ-সদৃশ কর্নেল হানে আমিস্টান্ট 
আবুতাপিবও অনক অর্থ সঞ্চ় করিলেন। 

বেরুচ এশং গোরক্পুক্বের অত্যচারানল এইরূপে কথঞ্চিত নির্বাপিত 
হইপে পর, অমরসিংহ ছত্রসিংহকে এবং মহাবীরকে কাশীতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে বপিগেন। তিনি একাকী পিতার অস্থেষণে অযোধ্যার স্থানে স্থানে 
ভ্রমণ করিয়ার অভিগ্রায় প্রকাশ করিলেন । কিন্ত মহাবীর তাহাতে সম্মত 
হইগেন না। তিনি বিশেষ গভীরভাবে বলিলেন,_- 

'আমি পিতা এবং মাতামহের তর্পণ না করিয়! এ স্থ।ন পরিত্যাগ করিব ন|।» 

অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ মহাবীধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন 
মহাবীবের কথার অর্থ তাহারা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না । 

অমরসিংহ বলিলেন,--এখানে কি তর্পথ করিবে? পিতা এবং মাতামহের 
পিগ প্রদান করিতে হইলে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া! পরে গয়ায় চলিয়া 
যাইও ।, 

মহাবীর বাগিলেন”-“যে গয্া যাইয়া! কল! এবং আতপ চাউলের পিও তোমার 
বাপের স্বগ্গার্থে তোমাপ্প বুড়ো মাতাকে দিতে বগিবে । আমার পিতা, আমার 
মাতামহের স্থদ্ধ কেবল চাউল কলার পি দ্বর্গলীঁভ হইবে না 1» 

অমরদিংহ | (হাসিতে হাসিতে ) তবে তুখি কিরূপে পিগ প্রদান করিতে 
চাঁও? তৃঘি একট! নৃতন শাস্ত্র বাছির করিবে নাকি? 

মহাবীর । আমি কিগ্রকার পিও প্রদান করিতে চাহি, শুনিধে? পিতৃখণ 
পঞধিশোধ করা পুজের কর্তবা ৷ আর*পিছু পিতামহ প্রস্তুতি পূর্বপুরযদিগের 
ভ্রম সংশোধন করাও পুের কর্তবা। আমার পিতা ৬রখবীরপিংহ পলাশীর 


দবির্তীয় খণ্ড ২২ 


যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করিয়া এই ঈস্ট ইত্ড়। কোম্পানির প্রতৃত্থের বী্ধ বপন 
করিয়া গিয়াছেন। আমার পিতামহ ৬নেহালসিংহ বক্াসার়ের যুদ্ধে আপন 
প্রাথ দির কোম্পানির ধা সংস্থাপন করিয়াছেন । এই বেরুচ এবং গোরক্‌- 
পুরে ধত 'ত্যাচার হইতেছে তাহার মুল কারণ কে? আমার লিত। এবং 
মাতামহই ইহার মূল কারণ। তাহাদের এ ভূল সংশোধন না করিলে, কেবল 
চাউন কগার পিণ্ডে তীহাদের শর্গগাভ হইবে না। তোমার পিতা ঝাঙ্মণ 
পণ্ডিত লোক, গুরু পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন । ছুই-্চারিজন লোককে 
চাউন কগ! ঠকাইয়াছেন। এখন ছুই সের আতগ চাউল আর দশট। কলা 
সবার! পি প্রদান করিপে তাহার শ্বর্গলাভ হইতে পারে। কিন্তু আমার 
পিতা এবং মতামহের স্বর্গ লাভ কেবন চাউল কনার পিগ্ডে হইবে না। 

অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ এই তেজম্বী যুবকের কথা! শুনিয়া একেবারে 
অবাক হই রহিরেন। কিছুকাল পয়ে অমরসিংহ বলিলেন” 

“তোমার এ সকল ঠাট্টা তামাশার কথ! এখন ছাড়িয়া দাও । প্রায় ছয়মাস 
কাল অমর! কাশী হইতে চপিয়া আপিয়াছি । দিদি চাদকুমারী তোমার 
নিমিত্ত বড় উতকন্টিত হইবেন। তুমি এখন কাশীতে চলিয়া যাও 1, 

মহাবীর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হয়! বলিগেন। মামা, তুঘি আমার বথা ঠান্টা 
.তামাশ। বলিয়া মনে করিতেছ নাকি 1 পুত্র হইয়া ষে আপন পিতৃ-পিতামহের 
খণ পরিশোধের চেষ্ট। ন। করে, তীহাদের ভ্রম সংশোধনার্থ প্রাণ বিসর্জন করিতে 
প্রস্তত ন হয়, সে তাহার পিতার পুত্র নহে। সেজারজ সন্তান |, 

অমরসিংছ মহাঁবীরের কথ! শুনিয়া! মনে মনে বলিতে লাগিলেন,+বীরত্বই 
মানুষের মধ্যে একমাত্র দেবত্ব।” কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন,--“তবে তুমি এখন, 
কি কমসিতে চাও ? 

মহাবীর | আর কি করিব? কর্নেল স্থানের শিরচ্ছেদন পূর্বক গোরকপুর 
এবং বেরুচ হইতে ঈন্ট ইও্ডয়া কোম্প|নির সমূদয় লোক বহিষ্কত করিয়া দিব । 

অমরসিংহ। বাছা? সে বড় ছুঃসাধ্য ব্যাপার । 

মহাবীর |. তোমায় গ্তার টুলো বামনের নিকট সকলই ছুঃসাধ্য । কিন্ত 
নিশ্চয়ই জ্ানিবে বদবীরপিংহের পুত্র এবাং নেহালসিংহের দৌহিত্র নিকট 
কিছুই দুঃসাধ্য নহে। 

মহাবীরের কথা শুনিবা বৃদ্ধ: রর রা এ 
ইয়া উঠিস। অমরলিংহ টোলের ছাত্র লেও এই কেক বৎসরের সংগ্রামিক 
অযোধ্যা-১৫ 
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শিক্ষা তাহাকে বিলক্ষণ তেজন্বী করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা কর্ণেল হ্যানেকে 
দেশ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিবার নিমিত্ত বেরুচ এবং গোরক্পুরের সমুদয় 
লোক সংগ্রহ করিল । কর্নেল হযানের সৈল্গগণের সঙ্গে অন্ন তিনবার যুদ্ধ 
হুইপ, তিনবারেই ইংরাজ সৈন্তদিগকে পরাজিত হইয়া প্ণঙ্গেতর হইতে শৃগালের 
ম্তায় পলায়ন করিতে হুইল । 

ইহার পর আঁর কর্নেল হানের লোঁকের। গোরক্পুর এবং বেরুচের অর্ধি- 
বাসিদের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিল না। এ দিকে গোন্সক্পুর 
এবং বেরুচে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ছুভিক্ষনিবন্ধন কাহারোও আর 
যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হুইল না। তখন মহাবীর গোরক্পুরের কয়েকজন লোক 
সঙ্গে করিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । অমরসিংহ ছত্রসিংহকে সঙ্গে 
করিয়! স্বীর পিতার অন্থসন্ধানার্থ অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। 


উনত্রিংশত্তম অধ্যায় 
শ্রীনিবাদ পণ্ডিত 


গ্রীনিবাস পণ্ডিতের সঙ্গে পাঠকগণের পুস্তকের প্রথম অধ্যায়েই সাক্ষাৎ 
হই়াছে। শ্রীনিবাস পূর্বে বৃক্ষতলে যোগাসনে বসিয়া অহনিশ ধ্যান করিতেন। 
কিন্তু এন আর তিনি অহণিশ নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন না। 
নিশাবসানের দুইঘস্ট। পূর্য হইতে স্থর্যোদয় পর্যন্ত এবং হূর্যাত্ের পর ছুই 
তিনঘণ্টা। বসিয়া কেবল ধ্যান করেন এবং সমস্ত দিবস নানা কার্ধে ব্যাপৃত 
থাকেন। হরিছ্বারে তাহার এখন অনেক শিশ্ত-সেবক জুটিাছে | কখনোও 
শিল্তদিগ্নকে নান শাস্ত্রে উপদেশ গ্রদান করেন । কখনোও কোনো গ্রামের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়৷ রুষক ও কুষক-রমণীদিগের সহিত আলাপ করেন; কখনোও 
কষক-বাগক-বালিকাদিগকে লইয়া আমোদ*্গ্রমোদ করেন | কষক এবং 
কুষক-রমণীগণ সকণেই তীহাঁকে বাবা বনি সম্বোধন করে । শ্রীনিবাদ পণ্ডিত 
এখন হরিঘাপ্রবাসী মকণেরই পিতা হইয়! পড়িয়াছেম। | 
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পূর্বে প্রায়ই তিনি বৃক্ষতলে শয়ন এবং অনশনে দিন যাপন করিতেন । 
কিন্ত হরিঘাঁঘের কষকগণ করেক বৎসর হুইল তাহার নিমিত্ত একখানি কুটির 
নির্মাণ করিরা দিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস এখন কুটিরে বাস কষেন এবং 
আহার।দি সথ্ষদ্ধে কখনোও নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। 

বােশ্বর ভট্টাচার্য হরিষ্বারে পৌঁছিয়া, শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে কুটির বাস 
করিতে দেখিরা আশ্র্ধান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
যে, পণ্ডিত মহাশয় কি আবার অত্যন্ত সংসাদ্লাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন ? বাশেশ্বরের 
সুখে এখনোও সেই ধ্বনিই রহিয়াছে,_“অলার সংসারে গ্রতুর চরণ সার 1" 

বাণেশ্বর--'অসার সংসারে প্রস্ুর চরণ সার'--এই কথা বলিতে বলিতে, 
যখন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটি 
অশিক্ষিত কৃষক কয়েকটি ফল শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে প্রদান করিবার নিমিত 
হাতে করিয়া কুটির ছারে দীড়াইগাছিল। সে একেবারে কুটিয়ের দরজ! 
বন্ধ করিয়া দাড়াইয়। রহিয়াছে । পগ্ডিত মহাশয় শিষ্গণকে উপদেশ প্রদান 
কালে ফে"যে কথ! বলিতেছিলেন সে তাহাই শুনিতেছে। কিন্ত তাহাপ্স এক 
কথাও সে বুঝিতে পাবে না। 

এই ক্ুষকের পশ্চাৎ হইতে যাই ধাণেশ্বর বলিয়াছে-“অসার সংসারে 
প্রতৃ্ন চরণ মার কুষক বাণেশ্বরের দিকে ফিরিয়া! উচ্চৈহ্বরে বলিল “সাম 
হুবে সংসার, এ পাগলামি ছাড় ।, 

শ্রীনিবাস পণ্ডিত কুটিরের দ্বারের নিকট ইহাদের চীৎকারের শব শুনিয়! 
চমকিয়া! উঠিয় দেখেন যে বাণেশ্বর আসিয়াছেন। পাচ বৎসর পূর্বে বাণেশ্বর 
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়! রোহিলখণ্ডে গরিয়ছিলেন। 
বাণেশ্বরকে দেধিধামাত্র শ্রীনিবাস গাত্রোখান করিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া 
বসাইলেন | প্রীনিবাস কেবল ভদ্রেচিত ব্যবহার প্রদর্শপার্থ বাণশ্বেরের হাত 
ধরিরা বসাইগাছিশেন তাহা নহে । তিনি হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই 
এইরূপ করিস্বাছিখেন । বাণেশ্বরের প্রতি তাহার বিশেষ ভালোবাস! ছিল । 

বাণেশবরের সন্ধে শ্রীনিবাদ কথা বলিতে আরম্ভ করিলে পর শিষ্যগণ নিজ 
নি্ধ কার্ধে চলিয়। গেল। 

শ্রীনিবান . জিজ্ঞানা কর্দিলেন, “এবার কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ অ্রমণ করিলে 

বাণেশ্বর বলিলেন/--রোহিগথণ্ড এবং অযোধ্যা 1 | 

ঞীনিবাল দেধিলেন যেঃ বাঁণেশ্বর পূর্বাপেক্ষ। কিছু ভালে! বর 
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তাহার . শারীরিক অবস্থাও পূর্বাপেক্ষ। ভালো দেখাইতেছে। “পৃথিবী লোক- 
শৃন্ত হউক/-_-এই কামনা বাণেশবরের মন হইতে দুর হইন়্াছে কি না, তাহ। 
পরীক্ষা করিবার অভিগ্রায়ে, প্রীনিবাদ আবার জিজ্ঞাস! করিলেন” _কোহিলথণ্ডে 
কি দেখিলে ? 

বাণেশ্বর । ঠাকুর রোহিলথণ্ডের কথা আর কি বলিব। যুদ্ধের পর 
রোহিলা৷ রমণীদিগকে ইংরাজ এবং নবাব-সৈগ্তগণ যেয়প কষ্ট দিয়াছে, তাহা। 
দেখিলে পাষাণ হবদয়ও বিগলিত হয়। হা পরমেশ্বর! আর যেন পৃথিবীতে 
কেহ যৃদ্ধ না করে। রমণীগণের এত কষ্ট | ইহারা অবলা, কাহান্বোও কোনো 
অনিষ্ট করে না। ইছাদিগের উপর এই অত্যাচার ! | 

শ্রীনিবাস পগ্ডিত আশ্চর্য হইয়! বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া! রহিলেন। 
বাণেশ্বরের পৃধের ক্ষিপ্তাবস্থা একেবারে দুর হইয়াছে দেখিয়া, তিনি মনে 
মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহাকে আবার জিজ্ঞাস! করিজেন,-_'রোহিলা 
যুদ্ধে আর কি দেখিলে? এ তো! যুদ্ধের পরের কথা বলিলে |? 

বাধেশ্বর ৷ ঠাকুর যুদ্ধের কথ! তোমাকে আর কি বলিব। রোহিলাদিগের 
সরদার হাফেজ রহমত খার আশি বৎসরের ন্যুন বয়ঃক্রম ছিল না । কিন্তু এই 
বৃদ্ধ সরদার নিঃশক্ক স্বদয়ে এমন বারত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহ! মনে 
হইলে, আমারও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়। তাহার তৎকালের অবস্থা প্মরণ 
হইলে আমি পুত্রশৌক, কন্তার শোক, সকলই বিশ্বৃত হইয়া পড়ি । 

বাণেশ্বর এই কথ! বলিবাঁমাত্র শ্রীনিবাসের ছুই চক্ষ হইতে অশ্রু বিসঙ্জিত 
হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বগিতে লাশিলেন,-বৃথা! জীবন যাপন 
করিগাম। আমার এখনো আশি বৎসর বয়স হর নাই। আমার বয়ংক্রম 
ঘাট বৎসরের আঁধক হুইবে না। কিন্তু জীবনটাকে একেবারে অক্ষ 
করিয়৷ ফেলিয়াছি ৷ 

এইক্সপ চিন্তা করিবার পর শ্রীনিবাস পুনর্ধার বাধেশবরকে দিজ|সা 
করিলেন, _“য়োহিলা যুদ্ধের পর এ পাচ বৎসর কোথায় ছিলে? 

বাশেশ্বর তখন সমুদয় ভ্রমণ বৃত্বাস্ত শ্রীনিবাসের নিকট বলিলেন এবং 
অবশেষে পুত্রের সাক্ষাংলাভ আশাতে বঞ্চিত হইয়া, স্দ্ধে কেবল ঈীখবেষ 
ধ্যানে জীবন যাপন করিবেন, বলিয়া যে মনে মনে ছিরে করিয়াছেন, তাহাও, 
শ্রীনিবাসের নিকট গ্রকাশ করিলেন । 

শ্রীনিবাস ইহার সমুদয় কথা শ্রবণ করিরা টি টার, ্্্জ 


দ্বিতীয় খণ্ড ২২৯ 


পথ অবলন্বন করিতে পার নাই। আমার বোধহয় সেই নিবাশ্রয়া বৃদ্ধা 
রোহিলা রম্ণীকে সঙ্গে করিয়া যখন তাহার কণ্টার অনুসন্ধান করিতেছিলে, 
তখনই একবার কর্তবোর পথে উঠিঘাছিলে, সেই কর্তাবোর পথই তোমাকে 
হুয় তো পুত্র এবং কলত্রপহ সম্মিলনের পথে পরিচালন করিত । কিন্তু রমনীঘয়কে 
একাকিনী কাশীতে প্রেরণ করিয়া নিশ্চয়ই কবর পথ পরিত্যাগ করিয়াছি, 

বাণেশ্বর বগিলেন,-আব স্ত্রী পুত্রের চিন্তা মনে স্থান দিব না। আমি 
আপনার সঙ্গে এই হরিদ্ারে বসিয়া, অহ্ণিশ কেবল ঈশ্বর চিন্তায় জীবন যাপন 
করিব বগিয়াই আসিয়াছি। কিন্তু আপনার মধ্যে এখন বিপক্ষণ পরিবর্তন 
'দেখিতেছি। আপনি পুর্বে বৃক্ষতলে শয়ন করিতেশ | এখন কুটিযে বাস 
করেন। পূর্বে কোনে। পোকের সঙ্গে বড় কথাবার্থ। বগিতেন না । এখন 
শত শত লোক আপনার নিকট যাতারাত কদ্দিতেছে। ইহার অর্থ আমি 
কিছুই বুঝিতে পারি না ।, : 

বাণেশ্বরের কথার প্রত্যুত্তর ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন,--'তোমার কোনো 
অবস্থাই আমার. অবিদিত নাই । বঙ্গদেশের ছুরাত্মা নবাবপুত্র মীরণ তোমায় 
স্ব, কন্তা এবং পুত্রবধূকে হরণ করিলে পর তোমার ফে-যে ছুরবস্থা! হইয়াছে, 
নাহ! সকলই আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু আমি কে, এবং কি 
প্রকারে আমার এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জবান না। তুমি কখনো! 
'আমার সে. সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ কর নাই। তুমি আমাকে 
জিজ্ঞাস! ক্দিলে, জমি সমুদয়ই তোমার নিকট বলিতাম। কিন্তু “জগৎ লোক 
শূন্ত হউক এই চিন্তা পূর্বে তোমার হ্বদরন-মন অধিকার করিয়াছিল । অন্ত 
কোনে। কথ! তোমার চিত্তাকর্ষণ করিত ন! অন্ত কোনো কথা তোমার শ্রধণ 
করিতেও ইচ্ছা, হইত না| সুতরাং আমি আমার অবস্থা তোমার নিকট 
কখনে। বপিবারও ক্থুধোগ পাই মাই। কিন্তু বকাদাপসের ঘুদ্ধের সময় যখন 
তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমার ছুঃখের কথ! শুনিকা 
আমার মন অত্যন্ত বিগপিত হইল। তোমার ছুরবস্থার কথা৷ আমাকে প্রথম 
মোহদিদ্র। হইতে জাগ্রত করিপ। তখন আমার নিদ্ধের ঝুকার্ধের প্রতি 
দৃষ্টি পড়িল। তখন বুঝিতে পারিলাম, যে কর্তব্য লক্হনই কেবল মাহুষকে 
বিনাশের দিকে 'পর্রিচাঁগন করে। তৌষাকে আধি সেই সময় হইতেই 
বড় উপকানী বন্ধু বলিয়া মনে করি |: কারণ তোমার দুরবন্থার ইতিহাস 
আমার যোহনিন্ব। ভঙ্গ করির! দিয়াছে ।' তুমি ' আমার এক প্রকরি খু / 
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বাণেশ্বর | আমার ছুরবস্থার ইতিহান কিরূপে আপনার মোহনিভ্রা 
ভঙ্গ করিল? 

শ্রীনিবাস । আমার কথা ধের্ধাবলম্বন পূর্বক শ্রবণ কর । ক্রমে সকল 
কথাই আঞ্জ তোমার নিকট বলিব । 

“আমাকে লোকে পণ্ডিত বলিয়। জানে, কিন্ত আমি পণ্ডিত নহি । তবে 
নিরবচ্ছিন্ন বিপদরাশি আমাকে পণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে । যৌবনকাল 
পর্যন্ত আমি কখনোও শান্ত্াধ্যয়ন কবি নাই। যৌবনাবসানে কাশীতে অবস্থান- 
কালে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি । কাশীতেই প্রথম লোকে আমাঁকে 
পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু শান্ত্রাধযয়ন ছারা আমার কিক্ম্মাত্রও 
লাভ হইল না । যদি সত্য সত্যই আমি পণ্ডিত হইয়া থাকি, তবে বিপদরাশি 
এবং আত্ম-চিন্তাই আমাকে পণ্ডিত করিয়াছে । আমার সমূদ্বয় পূর্ব বিবরণ 
তোমার নিকট বনগিতেছি । 

'রাজপুতানার উত্তর-পূর্ব গ্রান্তস্থিত প্রদেশেই আমার জন্মভূমি। আমার 
পূর্বপুরুষগণও মহারাজ মানসিংহের ন্যার দিল্লীর বাদশাহের অধীনে সৈল্তাধ্যন্গে 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতৃ বিয়োগের পর পিতার ক্ষুদ্র দ্লাজ্যের 
আমি একমাত্র অধিকারী হুইলাম | আমার পিতা প্রজাদিগকে অপত্য- 
নিবিশেষে প্রতিপালন করিতেন। আমার পিতার প্রতি প্রজাগণেরও বিশেষ 
ভক্তি ছিল বলিয়াই, আমার সিংহাসনারোহণের পর, আমার প্রতি তাহার 
যার-পর-নাই শ্রদ্ধা! ও তক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল । আমার সহ্ধমিণীর নাম 
লক্মীবাঈ। তিনি সত্য সত্যই লক্ষী-স্বরূপা ছিলেন । তিনিও গ্রজাদিগকে আপন 
গর্জীত সন্তানের গ্ভায় স্েহ করিতেন। প্রজাগখও তাহাকে আপন গর্তধারিণী 
মনে করিত । যৌবনে এই প্রকার পরম স্থখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম । 

“কিন্ত এ মানব জীবনে সময়ে সময়ে বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম না করিলে 
মনুস্ সুখশয্যায় পড়িয়। অচিরাৎ মহুয্বত্ব-বিহীন হইয়া পড়ে। আমার সেই 
ঘশাই ঘটিল। আমার পিতা, পিতামহ অস্ত্রবিদ্যার বিশেষ পারদর্শী. ছিলেন ॥ 
তাহাদের তেজ ছিল, সাহস ছিল। কিন্তু অস্ত্রশিক্ষান অভাবে আমি বাল্যকাল 
হইতে কাপুরুষ । 

“নাদের শাহ সসৈন্তে ভারতবর্ধে প্রবেশ করিবামা্র আমি অত্যন্ত ভীত 
হইয়া! পড়িলাম। আমার প্রজাগণ, সৈম্তগণ* সকলেই আমাকে তখন সাহস 
প্রধীনপূর্বক বলিতে লাগিগেন_ | 
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ভয় কি? কতসৈন্ত লইয়াই বা নাদের শাহ ভারতে আদিবে। তাহাক্স 
সৈষ্তগণ দলে দলে বিভক্ত হুইয়া যদি এক এক দেশ আক্রমণ করে, তবে 
নিশ্চয়ই তাহারা পরাজিত হুইবে। আর সমুদয় সৈন্য লইয়া যদি ভাষতের 
গ্রত্যেক দেশ এক এক করিয়া আক্রমণ করিতে থাকে, তবে সমূদয় দেশের 
লোক একত্র হইয়াও কি তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না? বিদেশ হইতে 
আমির কি কেহ পরবাজ্য দখল করিতে পারে ? 

কিন্ত প্রজাদিগের এ আশ্বাস বাক্য শুনিয়াও আমার মন আশ্ব্য হইল 
না। আমি আং্রক্ষার্থ পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম; এবং আমার স্ত্রীর 
নিকট মনোগত এই গুপ্ত ভাব ব্যক্ত করিলাম । আমার স্ত্রী আমার এই কথা 
গুনিয়। অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন | ন্বাধবী রমণীগণের অস্তপসে শ্বয়ং ঈশ্বর বিরাজ 
কযেন। তীহার1 অশিক্ষিত হইলেওঃ কিম্যায় কি অন্ায় সহজে অবধারণ 
করিতে পারেন । হৃদয়ের পবিত্র ভাব তাহাদের বিচার শক্তিকে সতেজ করে, 
জান-চক্ছুকে সুষ্্ দৃষ্টি প্রদান করে। তিনি বলিতে লাগিলেন, এইরূপ আচরণ 
নিতাস্তই রাজধর্ম বিরুদ্ধ হইবে। প্রজাগণকে শক্রহত্তে অর্পণ করিয়া ধাজা 
পলায়ন করিলে তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। 


“কিন্ত আমি স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তাহাকে নির্বোধ 
বলিয়। মনে করিলাম। আমার স্ত্রী আবাধ বলিলেন, না-হয় তুমি তীর্থ দর্শন 
উপলক্ষে কিছুকাল এই সময়ে কাশীতে যাইয়া! থাক। আমি গ্রজাদিগের 
রক্ষার্থ শ্বদেশে থাকিব। আমার ফেহ কিছু করিতে পারিবে না। স্ত্রীর 
এই দ্বিতীর পরামর্শও আমি গ্রহণ করিলাম না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া! পূর্ব- 
প্রদেশে কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করিব বলিয়াই স্থিত করিলাম । গপলারন 
পূর্বক আত্মরক্ষাই আমার একমাত্র শ্রেয়; বলিয়া মনে করিলাম । আমা 
স্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক আমার সঙ্গে পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন। 

“আমি পলায়ন করিলে পর প্রজাগণ একেবারে অসহায় হইয়। পড়িল । মেত। 
বিহীনে এবং রাঁজার অভাবে তাহাদের পরদ্পরের মধ্যে বন্ধন ছিন্ন হইয়া! গেল। 
তাহারা গ্রত্যেকেই জাপন আপন স্্রীপুত্রসহ পলায়ন করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই 
গৃহত্যাগী হইতে হইল । আমার রাজ্য একেবারে জনশূস্ত হইয়া! পড়িল। 

“আমার, শ্রী এই সময় অন্তঃসধ। ছিলেন । তিনি পলায়ন কালেই 
বলিয়াছিলেন,--আমার আসন্ন মৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবে ন1। প্রজা দিগকে 
এই প্রকার অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ 
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এ সংসারে আর কিছুই হইতে পাঁরেনা। আমার স্ত্রীর একটি কথাও 
নিক্ষন হইল না। প্ররয়াগ পর্বস্ত পৌছিবামাত্র তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত 
হইল। সঙ্গে দাসশ্দাসী অধিক ছিল না। একটিমাত্র দাসী ছিল। আমি 
নিজেই তাহাকে নিদ্রিত করিবার নিমিত্ত বাতীস করিতে লাগিলাম । পৌর্ণমাসী 
রজনী । তিনি কিছুকালের নিমিত্ত নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রসব 
বেদনা আরম হইবামাপ্ আবার তিপি জাগ্রত হুইলেন। জাগ্রত হইয়াই 
আমাকে বলিলেন, তিনি শ্বপ্ন দেধিয়াছেন চন্দ্র হইতে শ্বয়ং লক্ষ্মী তাহাকে 
লইগ্না যাইতে আপিয়াছেন। তিনি আর এ সংসারে থাকিবেন না। স্প্রে 
লোকে কতে। অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করে । আমি তাহার কথায় কোনোকপ বিশ্বাস 
স্থাপন করিলাম না। কিন্তু ইহার ছুই ঘণ্ট। পঞ্পে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর 
তিনি একটি কন্ত। প্রসব করিলেন। এবং প্রসবের অব্যবহিত পরেই তাহার 
মৃত্যুহইল। 

'ম্্রীর মৃত্যুর পর এই বন্তাটিকে কিরূপে বাচাইব, তাহাই আমার এক- 
মাত্র চিন্ত হইগ। এই কন্তাটির প্রাণ বাচাইবার নিমিত্ত দিবারাত্রি আঘি 
এবং আমার সঙ্গিনী সেই দাসী, ছুইজনে যত্ব করিতে লাগিলাম। 'কন্াটিকে 
লইরা অন্যুন এক বৎসর প্রয়াগে অবস্থান করিলাম। বংসরেক পরে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিপাম যে, আমার পিত্রাজ্য জনশূন্য হইয়! পড়িয়া 
রহিগাছে। বারস্বার পরপর্ঘটনে আমার সঙ্গিনী দাঁপীরও মৃত্যু হইল। তখন 
কন্তার প্রতিপাণনের ভার সম্পূর্ণরূপে আমারই হাতে পড়িল। 

'একাকী পিত্রাজ্যে বাস করিবার আত্ম ইচ্ছা! হইল না। দেড় বৎসর 
বযস্কা কন্ত!টিকে সঙ্গে কাঈতে খা করিলাখ। কাশীতে পৌছিয়া 
প্রায় দশবৎসর কাল সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। এই সময় 
'আমার. অন্ত কোনো কার্ধ ছিল না। আমি কািতে অবস্থানকালে নানা শান্ত 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। পিতুরাজ্য হইতে নথি অর্থ আনিয়াছিলাম, 
তন্বার। জীবিক! নির্বাহ করিতাম। 

“কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি শান্ত অধায়ন দ্বারা আমার কিছুই লাভ হয় নাই। 
অনেক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এই গ্রকার 
এক. অভিমানের ভাব আমার অন্তরে উদয় হইল। শাস্ত্র অধ্যয়ন ঘা. কেবল 
একটি নৃতন রোগের সৃতি হইল। অবসান এবং . অভিমানে য় পূর্ণ হইল,। 

'আমার কন্তাটি দিন দিন বড় হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ের যত-কিছু 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৩৩ 


"ভালোবাস! স্ষেহ এবং দয়া সকলই সেই বন্তাতে অপিত হইল । কন্তাও পিতা 
ভিন্ন আর কিছুই জানিত না । কোনো স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র 
কন্তা দৌড়িয়া জাপিয়া আমার গলা জড়াইপা ধরিত। পৌ'্মাসী রজনীতে 
ইহার জনম হইগ্রাছিল, সেই অন্ত তাহাকে আমি পৃিমা নাম প্রদান করিয়া" 
ছিগাম'! ফিস্তু পা! বলিয়াই তাহাকে সন্বোধন করিতাম । 

“পাকার বয়ক্রম যখন এগাত্স কি বার বৎসর হুইল, তখন একদিন 
তাহাকে গৃহে রাখি আমি কার্ধোপলক্ষে কোনো স্থানে গিয়াছিলাম কিন্ত 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না । সময দিবস 
স্থানে স্থানে তাহার অনুসন্ধীন করিতে লাগিলাম। কোথাও তাহাকে দেখিতে 
না পাইয়া মনে করিলাম যে, বঙ্গদেশের তীর্থ-যাত্রিগণ আমার কন্তাকে অপহরণ 
করিয়া লইয়। গিয়াছে । বঙ্গদেশের লোকর্দিগের প্রতি আমার চির তত্ব! 
এবং বিদ্বেষের ভাব ছিল। 

"আমি এক মুছর্ডও বিলম্ব না করিয়া, সে দিন বজদেশের যে সকল ঘাত্রিক 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াহিল, তাহাদিগরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বঙ্গদেশাভিমুখে 
'ধাবিত হইলাম। কন্তার অনুসম্ধানে অন্যান দশ বৎসর আমি বজদেশের ভিন 
ভিন্ন স্থান পর্যটন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও তাহার তত্বাহসম্ধান 
-ম! পাইবা, প্রায় দশ-বারবৎসর পরে পুনর্বার কাশীতে যাত্রা করিলাম । বঙধদেশ 
পর্ধটনকালে কলিকাতা নগরে আমার সঙ্গে প্রদ্নাগ অঞ্চ নিবাসী 
'নেছালসিংহ নামক এক স্থৃবেধারের আঁলাপশ্পরিচগ হয় । যখন আমি বঙ্গদেশ 
হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, তখন আবার নেহাগসিংহের 
সহিত বন্সারেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল । সেই বল্সারের যুদ্ধেই নেহালসিংছের মৃত্যু 
হয়। তোমার.সঙ্গেও আমার প্রথম বক্সারেই সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বক্পারেক 
যুদ্ধের পর তৃমি আমার কথা না শুনিয়া, “জগৎ লোক শৃন্ত 1”--দেখিবার জন্য 
এলাহাবাদে চলিয়া গেলে, আমি একাকী কাশীতে আসিয়া মহাদেবের মন্দিয- 
স্বারে ধরন। দিপা পড়িলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে আমার কনা কোথায় 
আছে, তন গ্গ্াদেশ না হইলে নিশ্চগই আমি প্রাঁপত্যাগ করিব | 

£কিত্ত কন্তা কোথা! আছে, .কে তাহাকে. অপহরণ করিয়াছে? তৎসস্ধে 
'কোনো। _শবগপাদেশ হইল না। . ছুই দিবল কাল ধরনা দিদা পড়িয়া রহিঙ্গাম। 
তঙন কেবল. তোমার, প্রকৃতি এবং অন্ঠান্ত শত শত আ্খণ-পঙ্জিতের সৃখ্জছবি 
আমার মনোদধ্যে উদন্ঘ হইতে লাগিল | তোমার এবং সেই; সবল ব্রাঙ্গণ- 
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পণ্ডিতের মুখাতি আমার নিকট কি ভরঙ্কর বোধ হুইতে লাগিল। দেখিতে 
লাগিলাম যেন সমৃদ্ধ স্বার্থপরতা ঘ্বেষ হিংসা অহঙ্কার অভিমান এবং 
অর্থগৃর,তা তোমার এবং অন্যান্ত পণ্ডিতগণেয় মুখমণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে | তোমরা সকলেই অন্তর ন্তায় জিগীষা-্পরবশ হইয়া পরস্পর 
পরস্পরের সে গ্ভায়শাস্তের বাগযুদ্ধ করিতেছ। তোমাদিগকে স্বপ্াবেশে 
তদবস্থাপন্ন দেখিয়! আমার হৃদয় কীপিয়! উঠিল । তোমাদিগের সংসর্গ আমার 
অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ ধরনার অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া 
গাত্রোখান পূর্বক গঙ্গাতীরে চলিয়! গেলাম | সায়ংকালে নদীতীরস্থ 
স্থগীতল সমীরণ সংস্পর্শে আমার শরীর একটু দ্সি্ধ হইল, এবং উত্তেজিত মন 
একটু সাম্যভাবাবঙ্গদ্বন করিল। আমি শ্বপ্লীবস্থায় তোমাদের যে আকুতি 
দেখিয়াছিল্লাম, সেই আকুতি স্মরণ করিয়। আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম। 
এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, তোমাদের বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে লোকের 
যে ছুরবস্থা দেধিয়াছিলাম, তাহাই মনে হইতে লাঁগিল। বঙ্গদেশ পর্যটন- 
কালে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের হাহাকার ধ্বনি সর্বদাই আগি 
শুনিতাম। অরাজকতা নিবন্ধন বঙ্গের এক এক গ্রামের গ্রজাদিগের উপর, 
ইংরাজ বণিকগণ ঘোঁর অত্য।চাঁর করিতেছিল। এক গ্রামের দশজন লোক 
একত্র হইলে অনায়াসে ইতরাজের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত ।' 
কিন্ত একজনের উপর যখন অত্যাচার হয়, তখন আর দশজন ইংরাজের 
প্রসাদাকাজ্ষী হইয়া, ইরাঁজদিগকে সে অত্যাচারের সাহায্য করে। পকে 
এক এক করিয়া ক্রমে সে অত্যাচার সকলের প্রতিই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 

«তোমার এবং অন্যান্য পণ্ডিতের মুখাকতি এবং বঙ্গদেশের প্রজার সেই 
ছুববস্থাঁ ভাবিতে ভাঁবিতেই আমার জ্ঞানের উদয় হইল। আমার মোহসিস্তরা 
ভঙ্গ হইল । যে জন্য সংসারে মানুষ এত কষ্ট পাইতেছে, যে জন্ত বদেশ 
অত্যাচা্ানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার মুল কারণ নির্প্ করিতে তধন সমর্থ 
হইলাম। তখন আমার নিজের হৃদয়স্থিত পাপের প্রতিও দৃষ্টি পড়িল।: তখন 
নিশ্চই অবধারণ করিলাম যে, এ সংসারে আমর! সকলেই নিজ নিজ পাপের 
ফল ভোগ করিতেছি । হৃদরস্থিত ঘোর স্বার্থপরতা৷ এবং নীচাশয়তাই আমাদের 
''বিনাশের একমাত্র কারণ। সেই স্বার্থপরতা, নীচাশরতা৷ এবং ফাপুক্রষতার 
অনুরোধে আমরা আত্মরক্ষার্থ যে পধ অবলম্বন করি, সে একমাত্র আত্ম” 
বিনাশের পথ। 
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এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবামাত্র আমার স্ত্রীর উপদেশ ন্মরখ হইতে লাগিল), 
তখন সেই জল্্ীন্বরূপা আমার প্রাণসমা পত্বীর শোকে আমাগ হয় দগ্ধ হইতে 
লাগিল । মনে করিতে লাগিলাম, ঘেঃ আমি স্বার্থপরতা, নীচাশরতা এবং 
কাপুরুষতার অন্থরোধে আত্মরক্ষার্থ ভ্রমে আত্মবিনাশের পথ অব্লঙ্ধন করিয়া” 
আমার সহ্ধমিণীর প্রাণ সংহার করিয়াছি । তিনি তো প্রজাদিগকে পরিত্যাগ 
কিয়া কখনে। পলায়ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। স্বদেশে থাকিলে কখনো 
তাহার মুত্যু হইত না। স্থদ্ধে কেবল অন্তঃসত্বাবস্থায় আমার সঙ্গে পথ পর্ধটন 
ক্েশে তিনি প্রাণ হারাইলেন। 

'আমি তখন আপনাকে আপনি স্ত্রীহত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত 
কছিলাম, আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল । “আমি স্ত্রীথাতক!” 
“আমি স্ত্রীঘাতক”---“আঙি ভ্ত্রীধাতক”- এই শবগুলি তিনবার স্পষ্টাক্ষরে আমার 
মুখ হইতে বাহির হইল। 

«এই সময় কাশীর কোতোয়ালের তিনজন পেয়াদা আমার নিকট দির 
যাইতেছিল। অন্র কোনো! লোক যে আমার নিকট দিয়া যাইতেছে, তাহা 
আমি দেখিতে পাই নাই। সেই তিনজন পেয়াদা! “আসামী পাইয়াছি” 
বলিয়া, চীৎকার পূর্বক আমাকে ধৃত করিল এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধন করিয়া» 
আমাকে কোতোয়ালের নিকট লইয়াচলিল। কোতোয়ালেরর নিকট আমাকে: 
উপস্থিত করিবামাত্র কোতোয়াল বলিল/-“এ লোকটা সঙ্গাসী হইবে, ইহাকে 
কেন ধৃত করিয়া আনিয়াছিস্‌ ?” 

'পর্টাতিকগণ বলিল।--“হুজুর ও শ্বীকার করিয়াছে, যে ওই খুন করিয়াছে।” 

'পদভিকের কথা শুনিয়া কোতোয়াল তখন বলিল, _-“তবে সেই স্ত্রীলোকটা 
নিকট ইহাকে লইয়া যাও। তাহার এখনো মৃত্যু হয় নাই । তাহাকে জিজ্ঞাসা! 
কর এই ব্যকিই তাহার উপপতি ছিল কি না।” 

কোতার়ালের আদেশাসুসারে পদাতিকগণ আমাকে সঙ্গে করিয়াঃ একটা! 
স্ত্রীলোকের বাড়িতে আয়! উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটা তরবারীর আঘাতে 
মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া ষহ্মিছে। আমাকে দেখাইয়া পদাতিকগণ স্ত্রীলোকটাকে 
ভিজ।সা করিল।--“এই ব্যক্তি তোর উপপতি ছিল কি না?” 

'্ীলোকটা আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল? এবং বারস্থার কপালে, 
করাঘাত পূর্বক বলিতে লাখিল,--“ঠাকুর তোমায় দর্ধনাশ করিয়াই আমার 
নর্ঘনাশ হইয়াছে। আমি টাকার লোভে তোঁমার মেয়েকে . চুরি, করিয়া) 
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মহাধানীকে দিয়াছিলাম। সেই টাক! লইয়াই আমার সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছে। 
'আমাঁকে ঠাকুর আর শাপ দিও না| আমার পাঁপের ফগ হাতে পাইয়াছি। 
তোমায় মেয়ে এধন রানী হুইয়াছে ।” 

“আমি স্ত্রীলোকটাঁর বথা প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্ত 
পরে গুনিলাম যে+ এই স্ত্রীলোকটার একট উপপতি ছিন্ন, ইহার বৃদ্ধাবস্থায় সে 
ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্ত উপপত্বী গ্রহণ করে । পরে পূর্বোপাজিত টাকা 
লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হন । সেই বিবাদ উপলক্ষে ইহার উপপতি 
গ্রাণবিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে ইহাকে তরবারির আঘাত করিয়! সমুদয় টাক 
অপহরণ পূর্বক পলায়ন করিয়াছে। 

পৃদদাতিকগণের নিকট স্ত্রীলোকটা! আমাকে নির্ধোধী বলিবামাত্র তাহারা 
আমাকে ছাড়িয়া দিল । আমি পুনর্বার নদীর পারে আসিয়। ভাবিতে লাগিলাম 
যে বাঙালী যাত্রিকগণ আমার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া, অনর্থক 
আমি তাহািগকে সন্দেহ করিয়াছিলাম। এই স্ত্রীঞগোকটাই আমার 
কন্যাকে চুরি করিয়া রাজা বলবস্তসিংহের নিকট দিয়াছে। রাজ! বলবস্ত 
সিংহের প্রতি অত্ান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে দাক্ষাৎ করিবার 
নিমিত্ত গঙ্গ! পার হইন। রামনগরে চলিলাম | কিস্তু রাজা কিংবা নবাব- 
দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ কর] সহজ ব্যাপার নহে । তিন-চারিদিনের মধ্যেও 
বলবন্ত সিংহ্রে সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল ন1। অবশেষে অনেক কষ্টে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলাম । কিন্তু দরবারের মধো তাহার নিকট আমার বক্তব্য বিষয় 
বলিবার স্থুযৌগ হইবে না বলিয়া পূর্বেই এবখানি পত্র তাহার নিকট. লিখিয়া 
রাখিয়াছিলাম। সেই পত্রখানি হাতে দিয়া বলিলাম৮--মহাবাজ গোপনে এই 
পত্রখানি পাঠ করিবেন। . 

*পত্র প্রদানের, পরদিঝস বলবস্তসিংহ আমাকে ভাকাইয়া নিন গোপনে 
এক নির্জন গৃহে বদিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। আমাকে 
কোপাবিষ্ট দেখিয়া পদতলে পড়িয়া, আমার নিকট ক্ষম! শ্রীর্থনা করিলেন / 
এবং পুণিমা ও রানী গোলাপকুমারীর সঙ্গে আমাকে লাক্ষাৎ করিতে বলিগেন *। 


* চৈৎসিংহের মাত। পান্না! অর্থাৎ পুণিমা যে নীচকুলে তবা ছিগেন না তাহা 
বলবস্তনামার লেখকও এবস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু বলন্তনামার লিখিত 
আছে যে গুঁণিমা বলবস্তসিংহের পঞ্চম স্ত্রী । ব্লবস্তুনাম! লেখক 'বলেন গোণাপ- 

কুমারীর গর্ভে বলবস্তসিংহের পুত্র জন্মে নাই ধপিজাই তিনি ক্রমে তিনন্ত্রী গ্রহণ 
কবেন। তৎপরে পূিষাকে বিবাহ কবিরাছিলেন। “কিন্ত পৃণিমাকে বিবাহ করিবার 
সময় সেই) ভিনস্বীর মধ্যে যে কেহ জীবিত ছিলেন, তাছার কোনো প্রমাণ নাই | 
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“আমার পুণিমাঁকে ঘলবস্তসিংহ ধর্মপত্বী হ্রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে: 
রানীর পদ প্রদান করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধ সঙ্ঘরণ করিলাম । 
পৃণিমাকে দেখিবার নিষ্িত্ব আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। মনে করিলাম আমার 


পূিমা আমারে দেখিবামাত্র পূর্বের স্তায় দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলা, 
জড়াইয়া ধরিবে । 


“কিন্ত এ সংসারের ধন সম্পত্তি অনেক সময়ে হৃদয়কে পাষাণের তায় 
কঠিন করে । সৌভাগ্যের গর্য, বিলাস-প্রিয়তা, এ্র্ধাডিমান, প্রতৃত্বলিগ্ম। 
মানব হৃদয়কে সময়ে সময়ে ন্মেহ, দয়া, ভক্তি ও বিনয় পরিশুন্য করে । 

.বাজ। বলবন্ত্রসংহের আদেশান্ুসারে চারি-পাচজ্জন দামী আমাকে, 
অন্দরের মধো লইরা চপিঙ্প। শানী গোলাপকুমারী এবং পৃণিম। উভয়ের 
সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা উভয়েই আমার প্রতি যখোচিত পিতৃ" 
ভক্তি গ্রবর্শন করিলেন। কিন্তু আমার পৃণিমাকে আর আমার পৃণিমা বলিয়া 
বোধ হইল না। পৃণিমার হৃদয় যেন আবেগহীন হইয়াছে । তাহার হ্বায়াবেগ' 
উষ্ণত। পরিশৃন্ত হইয়া! পড়িয়াছে। সাদর সম্ভাষণে পুণিম! আমাকে যাহা-কিছু 
বলিলেন, সে সকল 'কথা৷ তীহায় ক হইতে বাহির হইতেছে' বলিয়া আমার 
মনে হইতে লাগিল । সে সকল হৃদয়ের কথা নহে। 

'পুধিমার মুখাবলোকন করিয়া আমি আশাহরূপ আনন্দ লাভ করিতে, 
পারিলাম না, বরং আমার মনে আরও কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লার্গিপ। আমি তখন 
মনে করিলাম, যে, এ সংসারে পৃণিমাই আমার একমাত্র জীবনের অবলম্বন 
ছিল। কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়াছে, ত]হার সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, তাহার, 
জন্ত আমার কোনে। চিন্তা করিতে হইবে না। অতএব আমি এখন সংসার পরি” 
ত্যাগ পূর্বক ভগবানের চরণ অবলম্বন করিব । এই গ্রকার স্থির করিয়া হরিস্ারে 
চলিয়া আমিলাম। এধানে নির্জনে বসিয়! সর্ধদাই ঈশ্বরের ধ্যানে নি 
থাকিতাম। তখন বৃক্ষতলই আমার একমাত্র আশ্রয় হইল। প্রায় ছুই- 
তিনবৎসর পর্যন্ত এইরুপে সর্বদাই নয়ন মুদ্রিত করিয়া! ঈশ্বর চিন্তার নিম্ন 
থাকিতাম। শরীর ধারণার্থ ছুই-একদিন পরে এক-একবার আহার করিতাম | 
কিন্ত দুই-তিনবৎস্ধের মধ্যেও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিগামে না। কোথায় 
যে সে অনন্ত ঈশ্বর বৃহিয়াছেন, কিন্ধপে যে তাহাকে লাভ করা ঘাঁর, 
তৎসহদ্ধেও. কিছু বুঝিয়! উঠিতে পারিলাম না । তখন আঁমার মনে নানা সঙ্গেহ 
উপস্থিত হইতে লাগিল । মনে কথিতে লাগলাম থে, হতো! সে অনন্ত মহান 
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সঈখ্বরকে লাভ করিবার প্রক্ুত পথ আমি অবলম্বন করিতে পাতি নাই । তখন 
আবার ধ্যান পরিত্যাগ করিয়! চিন্তা করিতে লাগিগাম। কখনোও নয়ন 
মুদ্রিত করিয়! চিন্তা করিতে বসিতাম, কখনোও নদীর পায়ে বসিয়। চিন্তা 
করিগাম। একদিন অকম্মাৎ একটি কৃষককে ক্ষেত্রে কার্য করিতে দেখিয়া, 
"আমার সেই ভগবত গীতার কর্মযোগের কথা স্মরণ হইল | সেইদিন হইতে 
কর্মযোগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিসাম॥ অত্যঙ্লকাল মধ্যেই আবার আপন- 
জীবনের বিবিধ ভ্রম এবং কুসংস্কার দেখিতে পাইলাম । ক্রমে আমার হ্থায়স্থিত 
'মোহাম্বকার দুর হইতে লাগিন। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম, 
এ সংসার মানুষের একমাত্র কার্ধক্ষেত্র। এ সংসারে কর্মযোগ ভিন্ন আর মুক্তির 
উপায় নাই। কর্ম-বিনা জান নিপ্রভ হইয়া পড়ে । কর্ম-বিহীন-হ্বদয় আবেগ- 
শুন্য হয়। মনুষ্য মাত্রেই ঈববরের সেনা । এ সংসাষে প্রত্যেককেই সৈনিক 
পুরুষ হইতে হইবে । ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবজিত হইয়া॥ আমরা! সকলেই 
বৃথা জীবন যাপন করিতেছি । 

“আমার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কিছুকাল পূর্ে কি পরে ঠিক স্মরণ নাই, 
তুমি এখানে আপিয়াছিণে । আমার ইচ্ছা! ছিল তোমাকে এখানে রাধি। 
কিন্তু ভূমি আমার কথা ন! শুনিয়া, তখন রোহিলখণ্ডে চণিয়৷ গেলে। আমি 
তদবধিই এধানে আছি! 

শ্রীনিবাস পঞ্ডিতের কথা সমাপ্ত হুইবামাত্র বাণেশ্বর “জজ্ঞাসা করিলেন॥-_- 
“আমার দুরবস্থা দেখিয়া, আপনার হৃদয়ের মোহাম্বকার কিরূপে দূর হইল, 
তাহা তো বলিধেন না ?' 

শ্রীনিবাস ঈমৎ হান্ত করিয়া বলিলেন,--তুমি আমার কথ বোধহয় বিশেষ 
প্রণিধানপূর্বক শ্রবণ কর নাই। সে কথা তো৷ আমি এখনই বলিয়াছি! শবপ্রাবেশে 
যখন তোমার এবং শত শত পগিতদিগের সেই ভ়ঙ্কর মুখাকুতি দেখিলাম, যখন 
'তোমাদিগকে হিংশ্র-জন্তর-ন্তায় জিগিষাঁপরব্শ হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে পরম্পরকে 
্তায়শান্ত্রের বাগ যুদ্ধ করিতে দেখিলাম) যখন তোমাধিগের মধ্যে কেবঙগ ঘ্বে। 
হিংসা, অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা! এবং কাপুরুষতা অবলোকন করিলাম, 
তখনই আমার মনে হইল যে, জনবিশেষের স্্ার্থপরত! সংসারের সকল কষ্ট 
এবং সকল যস্ত্রণার মূল | একমাত্র স্বার্থপরতাই তোমাকে এত কষ্ট, এত যন্না 
প্রধান করিতেছে। আমিও স্বার্থপরতা এবং কাপুক্ষতানিবন্ধন সীর উপদেশ 
শফ্নপূর্বক প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই নানা বিপদ ও যণ! সহ বরিতেছি। 
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. বাণেশ্বর । আমার কি স্বার্থপরতা ছিল? আমার উপরেই তো ছুবৃ-্ত ষীত্বপ 
অত্যাচার করিল । 
ভ্রীনিবাদ। তোমার দেশের অপর কোনো ত্রাপ্ধণের প্রতি যদি মীরণ এইকূপ 
অত্যাচার করিত তবে তুমি কি তাহার সাহাধা করিতে? 
বাণেশ্বর। তাহা করিতাম কি ন1 তাহ! কিন্প বপিব? আর আমার 
সাহাধ্য করিবার ক্ষমতাই বাকি ছিল? মীরণ দেশের নবাব | আমি তাহাক্ষ 
কি করিতে পাখি? 
শ্রীনিবাস । ক্ষমতা থাকিলেও তুমি কখনো! সাহাষ্য করিতে না। তোমার 
ক্ষমতা আছে বই.কি। এখনোও তোমার মন হুইতে স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা 
বিদুরিত হয় নাই। এখনোও তুমি ঘো স্বার্থপরায়ণ। নহিলে ফায়েজাবাদ 
হইতে সে রোহিলা রমণীঘ্বয়কে এফাকিনী কাশীতে পাইলে কেন? 
বাণেশ্বর। এইরূপ স্বার্থপরতা তো পৃথিবীর সকল লোকে মধ্যেই ব্হিয়াছে। 
শ্রীনিব(স। কষ্ট স্ত্রীও পৃথিবীর সকগ লোকেই ভোগ করিতেছে। 
বাণেশ্বর। তবে সংসারের প্রত্যেক লোক কি আপন স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল পরোপকার করিতে থাকিবে? 
শ্রীনিবাস। ইহার মধ্যে পরোপকাদ্ের কোনে কথা নাই | মানুষ ঈশ্বর 
হইতে যে প্রক্কতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রক্কতি রক্ষা করিতে পারিলেই সে 
স্থধী হইতে পারে । আর সেই প্রতি বিবন্ধিত হইলেই সে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ 
করে। শরীর সম্বদ্ধেও এই নিয়ম | মানষিক কার্ধকলাপ সন্বদ্ধেও এই নিয়ম। 
শরীর, শ্বাভাবিক প্ররুতিত্রষ্ট হইলেই রোগগ্রত্ত হয়। রোগই শারীরিক দুঃখ- 
কষ্টের একমাত্র কারণ। আর মনও শ্বাভাবিক ধর্ম কিংবা শ্বাভাবিক অবস্থা 
বিবঞ্জিত হুইবামাত্র কুকার্ধে রত হুয়। সেই কুকার্ধ এবং কর্তব্য লঙ্ঘনই 
মানুষের বিপদের মুন কারণ । 
বাণেশ্বর | মনের স্বাভাবিক অবস্থা কি? 
শ্রীনিবাস। স্বাভাবিক অবস্থায় মন হ্বদয়াবেগ ঘা! পরিচালিত হইয়। 
কর্বা সাধন করে। তখন কুটিনতা, ছেধ, হিংসা» স্বার্থপরতা! মনেয় সে 
গতিকে অবরোধ করে না। কর্তব্য সাধন করিলে সাগতি লাভ হইবে সে চিন্তা 
তধণ মনে প্রধেশ করে না। 
বাণেশ্বর । আপনার এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন]। 
 খ্রনিষাস | এ ফাটা বুঝিতে পারিলে না। তবে তোমার নিঙ্গের কার্য 
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এবং কথার দ্বারাই তোমাকে বুঝাইয়! দিতেছি | তুমি কি উদ্দেশে রোহিল- 
খণ্ড হইতে সেই বৃদ্ধা রোহিল! রমণীকে সঙ্গে করিয়া স্থানে স্থানে তাহার কন্ঠার 
অদ্বেষণার্থ ভ্রমণ করিয়াছিল? 

যাণেশ্বর | আমার কোনো উদ্দেশ্াই ছিল না। সেই রমণীর দুঃখ দেখিয়া 
মনে বড়ই কষ্ট হইল। তখন মনে করিলাম যে, যদি অ'মার প্রাণ বিসর্জন 
দিয়াও ইহার কন্যাকে আনিয়া দিতে পারি, তবে ইহার কষ্ট দূর হইবে । 

শ্রীনিবাস। তবে কেবল তাহার ছুঃখ দেখিনাই তোমার মনের মধ্যে 
এইরূপ একটি আবেগের সঞ্চার হইয়াছিল? 

বাণেশ্বর। হাতা বই কি? মনের মধ্যে এইন্সপ একটা আবেগের উদয় 
হইয়াছিল বলিয়াই' তাহাকে সঙ্গে করিয়। ফায়েজাবাদে চলিয়া! গেলাম । 

শ্রীনিবাস । তবে মনের সেই আবেগই কেবল তোমাকে এই কষ্টকর 
কার্ধে, এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাঁধনে, নিযুক্ত করিল। 

বাণেশ্বর । ই1-তাই তো--। 

শ্রীনিবাস। তবে সেই মনের সন্ভাবের নামই হৃদয়াবেগ । অগ্রস্পশ্চাৎ 
ভালো-মন্দ-হিতাহিত, কিছুই বিবেচন! না! করিয়া, মানুষ যখন কেবল এই প্রকাধ 
হৃদয়ের সন্ভাব দ্বার! পরিচালিত হইয়! কর্তব্য সাধন করে+ তখনই সে প্রকৃত 
কর্মবোগী । তখনই তাহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষিত হয়। আর 
প্রত্যেক কার্ধের পূর্বেই যাহাঁরা কেবল লীভাগাঁভ হিসাব করে, তাহারা 
্বার্থপরারণ, নীচাশয় এবং কাপুরুষ । চরমে তাহাদিগকে তোমার এবং আমার 
তায় দুবস্থাপন্ন হইতে হয়। 

বাণেশ্বর | ম.ুষ কি কখনে! লাভালাভ এবং হিতাহিতের হিসাব না করিয়া: 
কার্ধ করিতে পারে? 

প্রীনিবা। নিশ্চয়ই পারে। প্রকতিত্র্ই না হইলে নিশ্চন্থই পারিবে। 
তুমিও তো! তাহ। এ জীবনে একবার করিয়াছ। তুমি তো! লাভালাভ হিসাব 
করিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে ফায়েজাবাদ যাও নাই। 

বাশেশ্বর | এমন মাচ তো! সংসারে ০ যে জাভালাতের' রা 
না করিয়া কর্তব্য সাধন করে । 

শ্রীনিবাস । সংসারে এইক্ধপ মায্য আছে, কি লা, রন্রন 
জন আছে, বলিতে পারি না। কিন্ত পর্থমেখের প্রতি এবং পরমেশবরের 
্তায় বিচারের প্রতি দু বিশ্বাস থাকিলে, মাছয জনাগানেই আপন: হয়স্থিত 
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সন্ভাব হার] পরিচালিত হুইয়! ছুঃসাধ্য ব্যাপায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে । অগ্ঠিতে 
বাপ দিতে পারে, পর্বত উদ্নজ্ঘন করিতে পায়ে । যাহার ঈশ্বরেতে বিশ্বাস 
নাই, সে প্ররুত কর্দমযোগী হইতে পারে না। একত্প্রকার, না এক-প্রকার 
ফলের প্রত্যাশায় সে কর্তব্য-কর্ষ সাধন করে । সেই ধস গ্রতাশাই ক্রমে ঘোর 
্বার্থপরতায় পরিণত হয়। স্থার্থপরতাই মানুষেক্স বিনাশের কারণ । আমি 
্ার্থপরতার অনুযোধে আপন প্রজার্ধিগকে শক্র-হুত্তে পরিত্যাগ করিয়া, 
এ ছুরবস্থা ভোগ করিতেছি । তোমাদিগের বঙ্গদেশের সমুদয় লৌক কেধল আপন 
্্রী-পুত্র-রক্ষণই আত্মরক্ষার পথ মনে করিয়া দিন দিন বিপদগ্রস্ত হইতেছে । 

বাণেশ্বর । তবে আপনি বঙ্গদেশের গোকদিগকে কি করিতে বলেন? 
পূর্বে কয়েক দিন মীরণের অত্যাচার ছিল । এধন তে ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
লোক মীরণ অপেক্ষাও শতগুণে অত্যাচার করিতেছে । 

শ্রীনিবাস । সত্যেরপ্রতি, ঈশ্বরের ন্তায় ব্চাবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন 
করিরা, প্রত্যেক বাঙাপী যদি দেশব্যাপ্ত অত্যাচার নিবাদণার্থ চেষ্টা করে, 
তবে আর কাহাকেও এ অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতে হয় নাঁ। ঈশ্বরের গ্যার- 
বিচারের প্রতি বিশ্বাস দাই, এই জপ্ত বাঙালী কাপুরুষ । আর আত্মাভিধান 
এবং অহঙ্কার তাহাদিগের হ্ৃায়স্থিত সঙ্ভাব বিনাশ করিয়াছে বলিয়াই তাহারা 
ঘোর স্বার্থপর | এই স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষ তাই তাহাদের বিনাশের মৃণ কারণ! 

বাশেশ্বর । ঠাকুর, দেশস্থদ্ধ সমুদর লোকই যখন স্বার্থপরায়ণ এবং কাপুরুষ 
হুইয়া পড়িঘ়্াছে, তখন ছুই-এক$জন লোক স্বার্থপরতা পরিত্যাগ এবং 
কাপুরুষতা পরিহার করিলে কি উপকার হইবে? 

শ্রীনিবাস । তুমি বারম্বার উপকার অন্ুপকারের কথা তুঙ্গিতেছ কেন? 
লাভালাভ, উপকার অন্থপকারের কোনো কথাই ইহার মধ্যে নাই | যে ব্যক্ধি 
আপনার স্থায়স্থিত স্বার্থপরতা এবং কাপুক্ষবতা৷ পরিত্যাগ ক্িবে, সেই কেবল 
পশ্তত্ব পরিহার করিয়া মন্থত্যহ প্রাণ হইবে। দশজনে স্বার্থপরতা এবং 
কাপুর্ষতা পরিহার না করিপে, আমিও স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা৷ পরিহার 
করিব না, এইক্সপ যাহার মনের ভাব সে কখনো মনুত্তত্ব লাভ করিতে 
পারে না। | 

বাণেশ্বর । তবে সাক্ষাৎ যাকে আলিক্ষন কাকেই কি আপনি মনুস্বত্ 
লাভ কর! বলিতেছেন ? 

উনিবাস। কি হইল ইবন 
জযোধ্যা””১৬ | 


২৪ অযোধ্যার বেগম 


বাধেশ্বর। তা বই' কি, যখন দেশস্থদ্ধ লোক স্বার্থ-পরারণ এবং কাপুক্কষ, তখন 
প্রথমে যে ব্যক্তি কাপুরুষতা৷ পরিহার করিবে নিশ্চই তাহাকে মরিতে হইবে। 

প্রনিবস। মন্ুয্্ব লাভ করিবার নিমিত যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে 
হয় তাহাও ভালো । তুমি এবং আমি যে শেক ছুংখ এ জীবনে সহ 
করিতেছি, তাহাপেক্ষা কি মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয় নহে? 

বাণেশ্বর | এ ঠিক কখ। বগিয়াছেন। মৃত্যুই আমাদের পক্ষে ভালো! ছিল । 
কিন্ত আূৃষ্টে ছুঃখ থাকিলে মৃত্যুকেও লাভ কর! যার না। মরিবার নিমিত্ত 
তো গার ঝাপ দিয়াছিলাম। কিন্তু পাপী বগিয়া ভগবতী গঙ্গাও আমাকে 
গ্রহণ করিলেন না। বেরুচ এবং গোরক্পুরের লোকেন্সা বেশ করিতেছে । 
তাহারা এখন আর মৃত্যুকে ভয় করে ন1। স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া ঈস্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে । 

শ্রীনিবাস । বেরুচ এবং গোরকৃপুরে কি হইগাছে? 

বাণেশ্বর । যাহা হইরাছে তাহ। আর কি বলিব। ইংরাজের লোকের। 
খাঞ্জন! আদায় উপলক্ষে দেশস্বদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের উপর অত্যাচার করিতে আরম 
করিণে পর, দেশের স্ত্রী-পুরুষ একব্র হুইয়া অন্তরধারণ পূর্বক ইধরাজদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিতেছে । 

শ্রীনিবাপ। বেকুচ এবং গ্োরক্পুরের নিকটস্থ অন্তান্ত জেমার লোক 
আপিরা কি তাহা দিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছে? 

বাণেশ্বর | অংযাধ্য। এবং রে!হিলখণ্ডের অন্তর্গত প্রান সমুদ্র জেলার 
এইবূপ অগ্যাচার হইতেছে । কোনো জেসার লোকই স্থুখে নাই। তবে 
গোরক্পুর এবং বেরুচেই ঘোরতর অত্যাচার হইগ্রাছে। 

এই অগঙ্তাচারের কথ। শ্রবমাত্র শ্রীনিবাসের ছুই চক্ষু হইতে 
শ'বর অক বিদা্জত হইতে লাগি । তিনি সঙ্গসনয়নে বলিতে লাগিলেন. 
হ|বিধাত! আমার পিভা-পিতামহ অগ্রবিষ্ভায় বিশেষ পাধদশরী ছিলেন। 
অনাথ! এবং ছুর্বলকে রক্ষা করিবার নিমিত তাহারা অস্ত্ধারণ করিতেন। 
আমি কুনাঙ্গার, পিতার কুপুত্র* অন্রশিক্ষ] ন! করিয়াই ঈদৃশ স্বৃণিত, জীবন 
যাপন করিতেছি মান্য মাতেই ঈশ্বরের দেনা । এ সংলাে প্রত্োকেই 
সৈনিক"পুক্য হইতে হইবে। হার হার এ কৃতি বিবছিত হইয়াই 
বৃখা জীবন যাপন করিতেছি । . 
বাণেশবর আরীদিবালের এই আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া ধনে. 
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কিরূপে আমাদের দেশের লোক সৈনিক-পুরুষ হইবে? কি প্রকারে তাহারা 
অস্্রশিক্ষা করিবে? মীরজাকর বের স্থবাদায হইবার পর আর হিন্দুদিগকে 
ইসনিক-্দল-ভূক্ত করেন না। তীহার বিশ্বাসী কেবল ছুই-একজন 
মৃসলমানকেই সৈনিক পূরুষের পদ প্রধান করিতেছেন। মেদিনীপুরের রাজ! 
বামরামসিংহ বিজ্রোহী হইপে পর এই নিয়ম করিয়াছেন । 

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরের এই কথ! শ্রবণমাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া বলিতে 
লাগিপেন,-স'নরপিশাচ, কামাসক্ত, লম্পট মীরজ্বাফরের কথা মৃখেও আনিও 
না। যেরাজা প্রজাদিগকে নিয়ন্ত্ব করিয়া, আপন রাছজপদ রক্ষা করিতে ইচ্ছা 
করে সে রাজা নহে, সে দহ্থা। রাজা সর্বদাই প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনে 
চেষ্টা করিবেন, প্রজাগণ যাহাতে মন্ুম্তত্ব লাভ করিতে পারে ভাহাই করিবেন। 
কিন্তু বঙ্গের দহ্থ্য-কামাস্ত-নম্পট মীরজাফর--গ্রজাদিগের হত্য পদ কর্তন 
করিয়! তাহাদের উপর প্রত্বত্ব করিতে চাছেন। বঙ্গবাসিগণ যদি মানুষ হইত, 
তবে এ নরপিশাচ মীরজাফরকে তৎক্ষণাৎ সিংহাসনচাত করিতে চেষ্টা করিত । 
রাজা কে? রাজ। গ্রঙ্জার ভৃত্য । গ্রদ্গাগণ যাহাকে স্বেচ্ছাপূর্বক রাজা বলিয়া 
স্বীকার করিবেন সেই প্রকূত রজা1। প্রজাগণের রাজভক্তির উপর যাহার 
সিংহাসন সংস্থাপিত নহে সে কিরাজা? সেষে দহ্থা। মীরজাফরকে তুমি 
রাঁজ। বগিলে কেন? মীরজাফর সত্য সতাই দক্ছা। তাহার সে অপবিত্র নাম 
মুখে আনিলেও হৃদয় কলুষিত হয়।, 

বাধেশ্বর | মহ₹.শয়, ঈশ্বরের চঙ্গে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে এবং রাজধর্মীল্সারে 
ঘীরজ!ফর দহ্থ্য হইতে পারে । কিন্তু মীরজাফরের বিরুদ্ধে যদি কেহ অস্ 
ধরণ করে, তবে তো! তাহাকে রাজদ্রোহী বণিয়। দণ্ডদীয় হইতে হুইবে। 
এইতো সেদিন আমি হচক্ষে দেখিয়া আসিরাম, গোরকৃপুরের দেড়শত 
গোককে কর্ণের হানে খাজনা আদার করিবার নিমিত্ত কয়েদ রাখিয়া বিবিধ 
মনা এবং শারীরিক কষ্ট প্রদান করিতেছিগ । পেই সকল কয়েদীর গ-পুতর 
'অস্থ হাতে করিয্বা, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ কর্নেল হানের মালকাছারিতে 
পৌছাইবামাত্র কর্মেগ হযানের হুকুমান্থসারে তাহার. লোকেরা প্রা বিশ 
করেদীর মাথা কাটি তাহাদের স্বী-পুরদিগে লন্দুখে, সেই ছিন্ন মন্যক 
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নিক্ষেপ করিল । লক্ষৌ। নবাব-দরবার়ে এই সংবাদ পৌছিলে পর ইংরাজ 
(রূসিডেপ্ট এবং নবাব আঁসফউদ্দৌলার বিচারে সাব্াত্য হইল যে, রাজবিজ্রোহীর 
প্রাণদণ্ড করিলে কোনো অপরাথ হয় না। স্থৃতরাং কর্নেল হানে আঠারজন 
লোককে খুন করিয়াও দোষী সাবাস্ত হইল না। 
বাণেশ্বরের মুখে এই বিশজন লোকের প্রাণ সংহারের কথা শ্রবপমাত্র 

শ্রীনিবাস আকন্মাৎ মুছিত হইয়া ভূমিতপে পড়িয়া গেলেন । শ্রীনিবাসের হৃদয় 
বাল্যকাল হইতে দয়া-মায়া এবং ন্ষেহে পরিপুর্ণ। ত্াহায় চরিত্র অতি 
নির্মল । তিনি ধনীর সন্তান হইলেও কামাসক্ত ছিলেন না'। একজন শিষ্য 
তখন গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীনিবাসের মস্তকে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল । 
কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া বগিতে লাগিলেন»-হার হায় 
অর্থের লোভে মান্তুষের উপর মানুষ এত অত্যাচারও করে |: 

এই বলিয়াই তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন । কিছুকাল পরে তিনি বন্ধাঞ্জলি 
হইয়া করপুটে বলিয়া উঠিলেন,_-“ভগবন্‌ অনাথের নাথ এদেশীয় লোকের 
পাপের ভোগ কি এখনোও শেষ হয় নাই। আহ্গ চল্লিশ বংসর পর্যন্ত এই 
অত্যাচারানগ গ্রজলিত হইয়াছে।” 

ইহার পর শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর একত্রে আহারাদি করিয়া পরামর্শ 
করিলেন যে, তীহার! উভরেই একত্র হইরা অধোধ্যা গমন করিবেন । বাণেশ্বর 
যোগসাধনে জীবন যাপন করিবেন বলিয়া এখানে আসিঘ়াছেন। কিন্ত 
শ্রীনিবাদ তাহাকে বুঝাইরা বণিলেন যে, চিত্তস্তদ্ধি না হইলে, কোনো যোগই 
সংসিদ্ধ হইবে না। কর্মযোগ ডিন জান পরিপক্ক হম ন| | কর্মশৃগ্য জান মানব 
মনে কেবল অভিমান এবং অহঙ্কারন্বরূপ রোগ উংপান করে । অভিমান 
এবং অহঙ্কার হইতে স্বার্থপরতা সমূৎ্পন্ন হন। স্বার্থপরত। হইতে কাপুরুষতাই 
মান্গষকে পশ্ত-জীবন প্রদান করে। 

বাথেশবর মুখে "অপার সংসারে প্রত্ুর চত্বণ সার" বলিতেছেন? কিন্তু এখনোও 
সময়ে সমরে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভ আশ! তাহার অন্তরে উদয় হয়। তিনি 
প্রথমত; অধোধ্যার যাইতে অসম্মত হইলেন। তখন শ্রীনিবাস পণ্ডিত ভাঁহাকে 
বুঝাইয়া বলিলেন,-_-“হয়তো এবার অধোধ্যায় গেলে তোমার গুজে সঙ্গেও 
সাক্ষাৎ হইতে পারে ।” 

বাণেশ্বর বলিলেন,--'দে আশা আর আমার নাই। আমার পুত্র এখনোও 
জীবিত থাকিলে হাফে্-নন্দিনীর প্রেমপাশেই জাবন্ধ হইয়! রহ্ষাছেন'! “কিন্ত 
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অযোধ্যাবাসী লোকের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, হাফেজ-নব্ধিনী 
পামে কখনে। কোনো স্ত্রীলোক অধোধ্যায় ছিল না । 

শ্রীনিবাস বলিলেন,__ততুমি নিতান্ত নির্বোধ । হাফেজ-নদ্দিনী নামে কোনো 
স্ত্রীলোক অযোধায় থাকিবার একেবারেই সম্ভব নাই । ফায়েজাবাদের সেই 
সিপাহী তোমার নিকট বোধহয় যথার্থ কথা বলিয়াছে। ফায়েছাবাদের 
নবাবের কন্ত!কে হয়ত তোমার পুত্র হাফেজ-নদ্দিনী নামে অভিহিত করিয়া" 
ছিলেন। আপন প্রণয়িনীকে একটা নূতন নাম প্রদান করিয়াছিলেন। 
ফায়েজাবাদের নবাব হাফেজ রহমত খাঁর সঙ্গে আমার পিতা-পিতামহের আলাপ- 
পরিচয় ছিল। আমার বোধহয় হাফেজ রহমত খার বন্যার প্রণয়পাশেই 
তোমার পুত্র আবদ্ধ হইয়াছেন । অযোধ্যায় ভ্রমণকালে “ফায়েজাবাদের নবাব- 
কন্া কোথায় আঙেন” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার 
পুত্রের অস্ুসন্ধানে কতকার্ধ হইতে । তৃমি আবার আমার সঙ্গে একত্রে 
অযোধ্যায় চল। সেখানে তোমার পুত্রেরও অল্সসম্ধান করিব ; আর 
অযোধ্যাবাদী সেই মিপীড়িতদিগকে যদি কোনো প্রকারে আমরা সাহাযা 
করিতে পারি তবে তাহায় চেষ্টা দেখিব । 

বাখেশ্বর বলিলেন,-আমর! কিরপে সাহাধ্য করিব? আমাদের কি আর 
অন্ত্রধান্গণ করিষার ক্ষমতা আছে । আপনি বার্থ কথাই বলিয়াছেন, যাহার 
'অস্ত্রধারণ করিবার ক্গমত। নাই সে মান্থষই নহে । অশীতি-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ হাফেজ 
রহমত খা ঠিক্‌ কুরুত্রেষ্ঠ ভীম্মদেবের স্তায় রোহিলাধুদ্ধে শরশধ্যায় শয়ন করিলেন । 
আমি তাহার বীরত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। ৰ 

শ্রীনিবাস বাপেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া! রহিলেন। ছুঃখভাবাক্রাস্ত 
হ্বদবে মনে মনে ভাবিতে লাঁগিলেন,-'হাঁর৮এ জ্বীবন বৃথ। যাপন করিলাম । 
হাফেজ রহমত খ! আশিশ্বৎসরশবঃসের সময় সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ 
করিয়াছে । আর আমি যৌবনকালে দাবিংশতি বৎসর বয়সের সময় নাদের 
শাহার আক্রমণের কথা শুনিয়াই রাজা ছাড়িয়া পণায়ন করিলাম । ধিক এ 
জীবনে + ধিক এ জীবনে | এখনে! আমার আশি বৎসর বয়স হয় নাই । প্রায় 
চৌষট্রি বৎসর হইয়াছে । যদি সহজে অন্ত্রশিক্গীর স্থবিধা খাকিত, তবে না 
হর এই বৃদ্ধ বয়সে অন্রশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতাম। তিন বৎসর অন্তরশিক্ষা 
করিয়া এ অত্যাচার নিপীড়িতদিগের সাহাধ্যার্থে একবার অস্তরধারণ পূর্বক 
ষানবজীবন সার্থক করিতাম 1, | 
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মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বাণেশ্বরকে বলিজেন,-চল একবার 
অযোধ্যায় যাই। অন্ততঃ একজন রোগীকে এক বিদ্দু জল, ক্ষুধার্তকে ছুইটি 
অব প্রদান করিয়াও তাহাদের সাহায্য করিতে পারিব।, 

বাণেশ্বরের পুত্র-দর্শন-আশা! মনোমধ্যে আবার পুনরুদ্দীপ্ত হইল। তিনি 
অযোধ্যায় যাইতে সম্মত হইলেন। শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর একত্র হইয়া 
অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন । 


ব্রিংশত্ম অধ্যায় 
কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত 


কুটিলতা এবং কপটাচবণ সর্বদাই মানুষকে কুপথে পরিচালন করে। 
অন্তরস্থিত কুটিসতা-নিবন্ধন মানুষের হিতাহিত এবং স্তায়-অগ্তায়-বিচারশক্তি 
একেবারে বিনষ্ট হয়। কুটিল মন সর্ধদাই অগ্ভের বাবহার এবং আচরণের 
মধ্যে একটা-না-একটা ছুরভিসদ্ধি অনুসন্ধান কষে, সৃতরাঁং কুটিলের অনেক 
সময়েই বন্ধুকে শক্র এবং শক্রকে বন্ধু বলিয়! মনে হয় । 

হদয়-স্থিত কুটিলত! নিবন্ধন বেনারসের রাজা! চেৎসিংহ শ্বীয় বিযাতা 
মহারানী গোলাপকুমারীকে এবং জ্যোষ্ঠতাত পুত্র মনিয়ারসিংহকে এখনো শক্র 
বলিয়া মনে করেন । গোলাপকুমারী কোনে! সংপরামর্শ প্রদান কদিলেও 
তিনি তাহাকে শত্রু মনে করিয়া, তাহার কোনে! উপদেশাছ্সারে কার্ধ করেন না । 

পাঠকগণের শ্মরণ থাকিতে পরে, যে নবাব স্থজাউদ্দে'লার স্বৃত্যুর পর 
১৭৭৫ খ্রীঃ অন্ধের মে মাসে ইঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যখন নবাব 
আসফউদ্দোলায় নৃতন সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তখন চেৎসিংহের রাজ্য অযোধার 
স্থবেদারি হইতে পৃথক করা হয়, এবং বেনারস গাজিপুর জৌনপুর প্রভৃতি 
প্রদেশ স্থৃবে-বাংলার অন্তভূক্ত কর! হয়। 

এই সময়ে দিল্লীর বাধশাহের কোনো ক্ষমতা ছিল না । স্থতরাং সুবে-বাধলা 
স্কবে-আউদ্‌ কেবল নাম মাত্রেই স্থবে। দেশের প্রকৃত অবস্থাসসীরে খন 
ঈন্ট ইব্রা কোম্পানিই ত্বে-বাংলার হ্াধীন ঘাজা। আত অযোধ্যা 
উজজীরই স্থবে-অযোধ্যার রাজ।। 

চেখসিংহের বাঁজা ছবে-আউদ হইতে বিচ্ছি্ করি, সুযেস্যাধলার 
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অন্ততুক্ত করিবার প্রস্তাব হইলে পর, বানী গোলাপকুমাত্ী চেংদিংহকে এ 
প্রস্তাবে সন্বত হইতে নিষেধ করিয়া পাইলেন । রানী বিশেষ করিম 
চেংসিংহকে বুষাইবা। বশিয়াছেন যে, বেনারসের বান্ধগগণ দি্ীর বাদশাহকে 
কর"প্রদান*পূর্বক চিরকাল রাঙ্জা-ভোগ করিতেছেন । অযোধ্যায় উঞ্জিবের 
সঙ্গে বেনারসের রাজার পূর্বে কোনো সম্বন্ধ ছিলনা । এখন অযোধ্যা 
উজ্জির কেবগ দিল্লীর বাদস|হের প্রতিনিধি স্বরূপ বাদশাহের প্রাপ্য ক 
আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উদ্ছির নিজে বাদশাহের অধীনত 
স্বীকার না করিলেও, বেনারসের রাঙ্জাকে মনে ক্গিতে হইবে যে বাদশাছের 
প্রাপ্য কর উদ্জিক়ের মারফতে আদার হইতেছে । উদ্জিরের কোনো! ক্ষমতা 
নাই যে তিনি এরাজ্য কোনো স্থববাদারের হাতে অর্পণ করেন । 

কিন্ত চেংসিংহ রানী গোলাপত্কমারীর পরামর্শ শ্রবগ করিঞপেন না। তিনি 
মনে করিলেন, যে রানী গোলাপকুমারী তাহার শক্র। তীছার মনে আরও 
এক ছুরভিসন্ধির উদয় হুইপ | কুটিল.এবং নিস্তেজ মনে এইরূপ ভাবেরই 
উদর হয । তিনি মনে মনে আশ! করিতে লাগিলেন যে, এই বন্দোবস্ত দ্বারা 
ভবিষ্যতে তিনি স্বাধীন রাজা হইতে পারেন। ইংরাঞজের! বিদেশীর জোক । 
বাণিজ্য করিতে এদেশে আসিয়াছে । হয় তো কয়েক বৎসর পথেই ইহা 
চলিয়। যাইবে । এ দিকে দির্লীর বাদশাহও ক্ষমত।শৃন্ত হইয়া পড়িযাছেন। 
কেবল এক অধোধ্যার উজিরই তাহার উপর গ্রতৃত্ব করিয়াছেন । স্থতবাং 
উজ্জিরের অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই তিনি একেবারে দ্বাধীন খাছ 
হইয়া পড়িবেন | ূ 

এই প্রকার বৃধ! আশার প্রতারিত হইর। চেংসিংহ দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য 
কর স্থবে-বাংলার দেওয়ান ঈন্ট ই্ডিনা কোম্পানিকে দিতে সম্মত হইলেন । 

চেৎসিংহের সঙ্গে কি প্রকার বন্দোবস্ত হইবে, সেই বিষ লইয়া কপিকাতা 
কৌদ্গিলে বাদান্ুযাদ হইতে লাগিল । কপিকাতা কৌন্সিলে সর্বস্দ্ধ 
পীচঙ্ছন মেশ্বর । তন্মধ্যে গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেন হেট্টিংস: সভাগতি। 
জেনেরল ক্লেবারিং, কর্নেল মন্সন্, রিচার্ড বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস” 
এই চারিজন কৌল্িলের মেস্বর । 

কৌ্গিলের প্রথম প্রন্তাধ হইপ, চেৎসিংহের নিকট হইতে কোনো কর 
গ্রহণ কর! হইবে কি না? 

এই প্রস্তাবে রিচার্ড বাঁরগুন্েল সাহেব খলিলেন/: চেৎমিংছের নিকট হইতে 
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কোনো। কর গ্রহণ করা উচিত নহে। চেৎসিংহের রাজ্য আমাদের রাজ্যের 
সংলগ্ন । তাঁহাকে মিত্ররাঙ্জ। মনে করিয়া সর্বদাই ভীহার সঙ্গে বন্ধুত্বভাব 
সংরক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহার উপর কোনে কর ধার্ধ করিলে তিনি কর 
প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ব আমািগের কোনো 
শত্রুর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন ।, 

কিন্তু গবর্নর জেনেরল এবং কৌন্সিলের অন্ত তিনজন মেম্বার বারওয়েল 
সাহেবের সঙ্গে মতৈকা হইল না | অধিকাংশের মতানুসায়ে স্থিরীকুত 
হইল। যে চেৎসিংহের নিকট হইতে উজীদ্র যে পরিমাণ কর গ্রহণ করিতেন, 
তদপেক্ষা তিনলঙ্গ টাক! ন্যান কর ধার্য করা হইবে । অধিকাংশের মতাহুসারে 
বাইশ লক্ষ ছয়য্ঠী হাজার একশত আশি টাকা কর ধার্য করা হইল । 

কিন্তু উজজীরের আমলে নামেই কেধল পঁচিশ লক্ষ টাকা কর ধাধ ছিল। 
চেৎসিংহকে বাধিক পাচ-ছয় লক্ষের অধিক কর দিতে হইত ন1। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব । নৃতন সন্ধিপত্রে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা থাকিবে ষে 
চেংসিংহ আপন রাজ্যে সম্পুর্ণ স্বাধীনতা৷ সহকারে ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন । 
তাহার এই কর প্রদান ভিন্ন অন্ত কোনো বিষয়ে ইংরাজ গবর্নমেণ্টের অধীনত 
স্বীকার করিতে হইবে না। এই নির্ধারিত করের অতিরিক্ত একটি পয়সাও 
তাহার নিকট দাবি করণ যাইবে না। 


এই প্রস্তাবে ফ্রান্সিস বলিলেন ( £৫5 ) হা। 

গবনধ জেনেরল । (০৪) হা। 

বামওয়েল । (৩5) হা। 

জেনেরল ক্রেবারিং বলিলেন।_“চেতসিংহ নিয়মিতরূপে কর আদায় করিলেই 
সম্পূণ স্বাধীন থাকিবেন।” কনেল মন্সন এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ 
পূর্বক বলিলেন,--ইহাতে কোম্পাঁঘির কোনে। লাড নাই । ইহাতে কোম্পানির 
অধিকার একপ্রকার ধর্ব করা৷ হুইবে।; 

অধিকাংশের মতানুসাঝে স্থিরীকৃত হইল, চেৎসিংহ পূর্ণ হ্বাধীনতা৷ সহকারে 
স্বরাজ্যে আপন ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন। ইংরাজ্রদিগকে কেবল তার 
নিদিষ্ট কর দিতে হইবে। ইংরাজেরা কোনো! কারণেই ভবিস্ততে কখনে 
তাহার কর বৃদ্ধি করিতে পাঙধিবেন না কিংবা তাঁহার উপর অন্য কোনা প্রকার 
দাবি-দাওয়া করিতে পারিবেন না। 

এই সকল ' প্রস্তাব স্থিয়ীকত হইলে পর চেৎসিধছ ইংরাজদিগকে কর প্রান 
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করিবেন বলিয়া! এক কবুলনামা! লিখির1 দিলেন | উস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
পক্ষে ইংরাজের1 অঙ্গীকার করিলেন যে চেৎসিংহের উপর তীহাঘা ভবিস্ততে 
'্আর কোনে! দাবি করিতে পারিবেন না) চেৎসিধহের দেয় কর বখনে! বুদ্ধি 
করিতে পারিবেন না৷ 

১৭৭৫১ ১৭৭৬, ১৭৭৭--এই' তিন সনের দেয় কর চেৎসিংহ নিয়মিতকপে প্রদান 
করিলেন। ১৭৭৮ সনে ইংরাজদিগের সঙ্গে ফরাশিদের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। 
'এই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্নর দেনেরল ওয়াবেন হেস্টিংস চেৎসিংহের নিকট 
নিয়মিত কর ভিম্ন বাধিক আর পাচলক্ষ টাক! অতিরিক্ত দাবি করিলেন। 
পৃর্বোষ্নিখিত সদ্ধি অ্গসারে ইংরাঁজদিগের এই প্রকার টাকা দাধি করিবার 
কোনে ক্ষমতা ছিল না। কৌন্সিলের যেস্বার জেনেরল ক্লেবাদিং এবং মধ্জনের 
মৃত্যু হইয়াছে । ফ্রাঙ্গিল সাহেব এবং হুইলাঁর সাহ্ের গভর্নর জেনেরলের এই 
অন্তায় দাবিতে সম্মতি প্রদান করিজেন না। কিন্তু এখন ওয়ারেন হেগ্টিংসের 
মতাহুসারেই কৌন্সিলের সকল কার্ধ নিরধাহ হইতেছে। ওয়ায়েন হেপ্টিংস 
এবং বারওয়েল সাহব এক পক্ষ । হুইলার এবং ফ্রাহ্সিস অপর পক্ষ । সমানে 
সমানে মতভেদ স্থলে সভাপতির মতানুসারেই কাধ হয়। হেন্টিংসের মতই 
প্রবল হইল। চেৎসিহের উপর অতিরিক্ত পাচনক্ষ টাকার দাবি হইল। 

চেৎসিংহ টাকা দিতে প্রথমতঃ আপত্তি করিজেন। কিন্তু পরে ইংরাজ 
বিগের ভয়ে অগত্যা কেবল এই বৎসরের নিমিত্ব পাচলক্ষ টাকা দিতে সম্মত 
হইলেন ; এবং অবিলম্বে পাচলক্ষ টাক। ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন । 

কিন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস যে চেংসিছের সর্ধনাশ করিবার চেষ্টা! করিতেছেন ; 
তাহা এখন পর্বস্তও চেৎসিংহ বুঝিতে পারেন নাই। ওরানেম হেন্টিংসের 
পদত্যাগের ইত্যফা-পত্র লইগা ধখন কলিকাতায গোলযোগ হইয়াছিল, যখন ওয়ারেন 
হেট্টিংসকে পদচ্যুত করিয়া ছ্েনেরল ক্লেবারিং গবর্নয়ের পদ গ্রহণ করিতে 
উদ্যত হইয়াছ্িলেন, তখন চেৎসিংহের পক্ষ হইতে একজন লোক 'জেনেরল 
ক্লেবারিং-এর সাহাধ্যার্থ মুশিদাবাদ পর্যন্ত প্রেরিত হুইয়াছিলেন। এই কথা 
ক্রমে ওয়ারেন হেট্টিংসের কর্ণগোচর হইল। ওয়ারেন হোর্টিংস চেংসিযছের 
সর্বনাশ কপিবেন বপিয়া, সেই সময় হইতে কৃতসন্বয়্ হইয়াছেন । কিন্ত 
১৭৭৮ সনের পুর্বে তাহার এই ছুরভিসদ্ি' সংসাধনের স্থযোগ উপস্থিত হইল ন1। 

এদিকে ১৭৭৮ সনে চেৎসিংহ অতিরিক্ত পাচলক্ষ টাকা প্রধান করিয। 
অনে মনে আশা করিলেন যে, ইংরাজের1 আয তাহার নিকট কোনে অভিরিক 


২৫০ - অযোধ্যার বেগম 


কর চাহিবে ন1। কিন্তু ১৭৭৯ সনেও ওয়ারেন হেস্টিংস বাধিক অতিদিক্ত 
গাঁচলক্ষ টাক! চাহিলেন। 

চেৎসিংহের রাজ্যের মোট বাজন্ব চষ্লিশ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে প্রায় 
তেইশ লক্ষ টাকা ঈন্ট ইত্ডি। কোম্পানিকে কর দিতে হর, ্থৃতরাং এই 
অতিরিক্ত পাচলক্ষ টাকা তাহার আর দিবার সাধা নাই। তিনি অত্যন্ত 
বিনীত ভাবে হেস্টিংদের নিকট লিখিলেন থে তীহার এই অতিরিক্ত টাক! 
প্রদান করিবার সাধ্য একেবারেই নাই। হেট্টিংদ তাহার উপর কোপাবিষ্ট 
হইয়া পিধিলেন যে এ টাক। অবশ্ঠ তাহাকে দিতে হইবে। 

কাপুরুষ চেখসিংহ গৃহের মণিমূক্তা বিক্রয় করিয়া ১৭৭৯ সনের বাবত 
আবার পাচলক্ষ টাকা দিলেন । 

১৭৮০ সনে আবার চেৎসিংহের উপর পাচলক্ষ টাকার দাবি হইল। চেৎসিংহ 
কাতরে হেট্টিংসকে আপন দুরবস্থার কথ। জানাইলেন | কিন্তু হেস্টিংস আবিচ্বে 
তাহাকে টাকা দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইগেন। চেতসিংহ অনন্যোপায় হুইয়া। 
এই অতিরিক্ত দাবি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত হেপ্টিংদকে ছুই লক্ষ 
টাকা উৎকোচ দিতে সম্মত হইলেন। হে্টিংস প্রথমতঃ উৎকোচ লইতে 
অসম্মত হইর।, কেবল কোম্পানির প্রাপ্য পাঁচলক্গ টাকার দাবি করিলেন । 
তখন চেৎসিংহ পিখিয়। পাঠাইলেন যে কিছু সময় প্রদান না করিলে টাঁক। 
সংগ্রহের উপায় নাই। হেস্টিংদ কৌন্দিশের পুস্তকে গিথিলেন যে চেৎসিংহ 
ইচ্ছ। করিলে ,অনাগনামে টাকা দিতে পারে । অনতিবিণন্থে আমার পদচ্যুত 
হইরার সম্ভবনা! আছে। কৌন্সিলের অপর ছুইজন মে্বর এই টাকা লইতে সম্মত 
নহে। এই সকল বিষর জাত হইয়াই চেংসিংহ টাক। দিতে বিলম্ব করিতেছে । 
অতএব টাক! দিতে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত চেৎসিংহের আর অতিরিক্ত এক 
লক্ষ টাকা জরিমানা করা হউক | বেনারসের রেসিডেন্ট অবিলম্বে চেৎসিংহের 
নিকট হইতে এই টাকা আদায় করিবেন 

নির্বোধ কাপুরুষ চেৎসিং অতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। আপনার স্ত্রী 
এবং জননীর গাত্রাভরণ বিক্ুয় করিয়া ১৭৮০ সনের জতিরিক্ত পাঁচপক্ষ রা 
এবং জরিমানার এক লক্ষ সমুদয়ই পরিশোধ করিছেন । | 

কিন্তু হেন্টিংসের স্যায় স্বার্থপর এবং ধর্ম ধর্ম-জ্ঞান-শূন্ত লোক সংদাঁবে তি 
অগ্পই পরিলক্ষিত হয়। ঘক্যবৃত্তি অবগন্থী ওয়েন ছেন্টিংস চেৎসিহের কেবল 
অর্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। চেঁংসিহের উপর আবার ছুই. সহজ 
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অশ্বারোহী' প্রদানের হুকুম জারি হইল | কৌন্সিলের অন্যতম মেস্বর 
ফ্রান্সিস এবং হুইলার সাহেব এইরূপ অন্যায় দাবি অনুমোদন কত্িপেন না। 
কিন্তু হেল্টিংস এবং তীহার সহচর বারওযেলের মতানুসায়ে এই দাবিও স্বায়- 
সঙ্গত বলিয়া সাব্যস্ত হইল । 

চেংসিহের তেরশত যাত্র অশ্বায়োহী সেনা ছিল। তাহাদিগের এক 
একদল সৈম্তকে রাজন্থ আদায় উপনক্ষে রাজ্যের ভিন্ত ভিন্ব স্থানে রাখিতে 
হইত। চেৎসিংহ অগত্যা হেপ্টিংসের মনোরঞ্নার্থ এক হাজার সৈম্বা সংগ্রহ 
করিয়া বাধিলেন। 

এই সময় কোম্পানির ধনাগার প্রায় শৃন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনতি- 
বিলম্বে এককোটি টাকা সংগ্রহ করিতে ন! পারিলে রাজা রক্ষার উপাই নাই । 
হোট্টিংদ চেংদিংহের ভীকুত। দর্শনে তাহার উপর আরও অত্যাচার করিতে 
উৎসাহিত হইলেন, এবং তাহার ধনাগার লুঠন করিবার দুয়ভিসন্ধি 
করিলেন *। 

১৭৮১ শ্রী; অন্ধের আগস্ট মাসের গ্রারভে অর্থসংগ্রহার্থ ওয়ারেণ হেট্টিংস স্বয়ং 
উত্তর-পশ্চিমাঞচলে যাত্রা! করিলেন । অর্থ সংগ্রহার্থ তিনি আপনি মনে মনে, 
ঘে সকল ছুরভিসন্ধি করিয়াছেন, তাহা কৌদ্গিলের অন্ানা মেশ্বারদিগের 
নিকট বাক্ত করিগ্েন না । কিন্তু উব্বর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানকাগে তিনি 
কোৌন্সিলের পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে এক|কী সকন কার্ধ করিযার মিমিত অগ্যান্ক 
মেশ্বারের অনুমতি চাহিলেন। মেস্বারগণ তীহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন । 

১৪ই আগন্টের পূর্বেই তিনি বেনারমের প্রান্তে আলিয়া পৌছিগেন। 
চেখসিংহ হোপ্টিংসের আগমন-বার্ডা শ্রবণে সদৈনো আপন বাজোন প্রান্ত-প্রদেশে 
যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন | কিন্তু অর্থগূরন, নীচাখয় হের্টিংস 
চেৎসিংহকে সাদর সম্ভাষণ পর্যন্ত করিলেন না | এদিকে চেৎসিহ দীনতা 
প্রদর্শনার্থ আপন উক্কীয হেট্টিসের ক্রোড়ে রাখি বলিতে লাগিলেন--.” 

'আমার যদি কোনে! অপরাধ হইয়! থাকে, আমাকে রক্ষা কন । আধার 
এ ঝাজো এবং ধন সম্পত্তি সকলই আমি আপনার হাঁতে সমর্পণ কগ্গিতেছি।” 

হীনবুদ্ধি চেৎসিংহ এখনোও বুঝিতে পারে নাই বে, ইংরাজ হায় দয়। সায়া 


শস্পষ্পী ৯০ রাহা 
শু 


* হেরটিংস আত্মসমর্থনার্থ যে সিনিট লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজ 
মুখে ক্বীকার করিরাছেন--1 9৪৪ 1580155৫100 পে (008 8018 টিকা 
রা 91165186160 08৫ 1০010198055 01510৩88, 
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পরিশূন্ত | ইহার্দিগের নিকট বিনয় এবং সৌজন্য প্রদর্শন করিলে ইহার 
শত-গুনে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। একমাত্র পাঁশব বলই' ইহাদ্দিগকে 
অন্তায়াচরণ হইতে বিরত রাখিতে পারে | 

চেতসিংহ নিরাশ-প্রায় হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । এদিকে হেস্টিংস 
তৎপর দিবস প্রাতে বেনাসে পে ছাইয়! মাধবদাসের উদ্ভানে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । 

চেৎসিংহ আবার হেপ্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাহার 
অনুমতি চাহিয়। পাঠাইলেন। কিন্তু হেন্টিংস সাক্ষাৎ করিতে আদিতে তাহাকে 
অনুমতি দিলেন না । চেৎসিংহ এখন বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই হেগ্টিংদ তীহার 
রাজ্য নষ্ট করিতে কৃতসন্বপ্প হইয়াছেন । স্থতরাং বিশ লক্ষ টাকা ইংরাজদিগকে 
দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এপর্যন্ত হেস্টিংস চেৎসিংহের কোনো কথার 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন না | কিন্তু এখন টাক! প্রদানের প্রস্তাব শ্রবণে 
বলিয়া! পাঁগাইলেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলে চেৎসিংহের 
সকল অপরাধ মার্জনা! করা হইবে । রাজ্যের কতকাংশ বিক্রয় ন। করিয়া আর 
'চেখসিংহের পাশ পক্ষ টাক] দিবার সাঁধা নাই। স্থতারাং তিনি নিক্ষপাম্ 
হইয়া নির্বাক রহিলেন। 

পরদিবস হেপ্টিংসের আদেশান্ুসারে বেনারসের রেসিডেপ্ট চেৎসিংহে 
নিকট যাইয়া তীহাে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিবেন। কিন্তু চেংসিংহের 
আর টাক1 দিবার সাধ্য নাই । ভয় প্রদর্শনে কোনো ফল হইল না। হেস্টিংস 
তৎ্পর দিবস চেৎসিধহইকে তাহাব বারাণসীর বাড়িতে কারারুদ্ধ করিয়া 
ধাখিবার নিমিত্ত মার্কহাম সাহেবকে কয়েকজন সৈম্তসহ প্রেরণ করিলেন । 
মার্কহ্যাম সাহেব চেথসিধহের নিজের ভৃত্য এবং সিপাহী'দিগকে তাড়াইয়া 
দিয়া তাহাকে কয়েদ করিলেন । 

পাঠক ও পাঠিকা চেৎসিংহের এই ছুরবস্থার কথা শুনিয়াও মনে করিবেন 
থে বেনারসের মহারাজ চেৎসিংহ এতাদৃশ ভীরুত প্রার্শন করিলেন কেন? 
তিনি মনে করিলে তৎক্ষণাৎ হে্টিংসের শিরশ্ছোন করিতে পাঁত্িতেন । এ 
'অপমান কেবল কুটিলতার প্রীয়শ্চিত। কুটিল"্হদয় চেৎসিংহহ সর্বদাই যনে 
করেন যে ইধ্রাজদিগের সাহায্য না পাইলে হয় তো রানী গোলাপকুমারী 
কিছ! মনিয়ার সিংহ তীহাকে পিংহাসনচযুত করিবেন। কিন্তু ধিক চেংসিংহের 
রাজ্যপদ, ধিক্‌ তীহার জীবদ। চেৎসিংহ একবার চিন্তা করিল না এই যে 
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নীচাশনর' বিদেশীয় বণিকের হত্তে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা আপন বিম্বাতা, 
কিন্বা জ্যেষ্ঠতাত পু মনিয়ারসিংহ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়াও শ্রেধঃ | 

চেংসিংহ আপন ্বদযস্থিত কুটিসতা। নিবন্ধন রানী খগোলাপকুমারী এবং 
মনিয়ার়সিংহকে শক্ত রলিয়া মনে করিতেন । এ সংসারে কুটিনতার প্রায়শ্চিত্ত 
এই প্রকারেই হয। আজ চেখসিংহের কুটিপতাব প্রায়শ্চিত হইল । 


একত্রিংশত্তম অধায় 
কাপুরুষতা 
হ্বদয়স্থিত কুটিসত! এবং স্বার্থপরতাই কাপুরুষতা উৎপাদন করে। বীধোচিত 
হৃদয়ে কুটিনতা এবং স্বার্থপরতা প্রবেশ করিতে পারে না) সুতরাং বীষের 
সবদয়ে কাপুরুষত। বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না) আজ হৃদয়স্থিত কুটিলতা৷ 
নিবষ্ধন চেখসিংহ কারাকদ্ধ হইলেন । কিন্তু কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত এখনে 


সম্যক্রূপে হু নাই । 

বেনাপ্সের অধিপতি চেৎসিংহ সর্বছন-দ্বণিত ফিরিজীদিগের কর্তৃক 
কারাকুদ্ধ হইয়াছেন এই কথা সর্ধত্র প্রচার হুইবামাত্র, ঘরে ঘরে হাহাকার 
শব্দ সমুখিত হইল। মনিয়ারসিংহ তাহার উদ্ধাধার্থ রামনগরে সৈম্ সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন । 

মহারাজ বলবন্তসিংহের প্রতি প্রঙ্জাসাধারণের অতান্ত ভক্তিল্শ্রদ্ধা ছিল। 
বলবন্তসিংছের খাজত্বকালে প্রজ্জাগণ পরম স্থখে কাল যাপন করিত *। 


* বলবন্ত সিংহের রাজত্বকালে গ্রজাগণ যে পরম নুধে ছিল তাহা কাথ্েন 
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সাহেব সিলেক্ট কমিটির নিকট আপন জবানবন্দীতে বলেন--11)5 09০%1555 ০£ 
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কিন্তু আমাদের হবদেশীর একজন বাতীলী লিখিরাছেন যে বলবস্ত সিংহের সময় 
প্রজাগণ বড় কষ্টে ছিল। এই বাঙালী বাবু উত্তর-পশ্চিষাঞ্চলে অবস্থান 
ককষেন। তিনি হিন্দি ভাষাতে ইতিহাস লিখিতে আরম কদিয়াছিলেদ $ 
কিন্তু জ্হার  পিখিত পুস্তক কেহ পাঠ কপ না! বলিয়াই ইতিহাস 
লিখিবার উদ্ভম পরিত্যাগ করিতে হইল। ; পাঠিকদিগের . জাতার্থে এই 


২৫৪ অযোধ্যার বেগম 


চেংপিংহও প্রজাদিগের উপর কখনো কোনে! অত্যাচার করিতেন না। 
স্থৃতরাঁং প্রজাগণ চেৎসিংহের নিমিত অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিল । . 

লোক পরম্পরায় রানী গোলাপকুমারী শুনিলেন যে চেৎসিংহকে ইত্রাজেরা 
কারারুদ্ধ করিয়। বাধিয়াছে। চেৎনিংহের ভূত্যগণও তাহার নিকট 
যাইতে পারে না। গোগাপকুষারী এখনোও চেৎসিংহকে আপন গর্ভজাত 
সন্তানের শ্বায় দেহ করেন। চেংসিংহ কি অবস্থায় আছেন, তাহা জানিয়া 
আসিবার নিমিত্ত একজন তৃত্যকে চেৎসিংহের বারাণসীর প্রাসাদে প্রেষণ 
করিলেন |: ভূত্য ছুই প্রহরের কিছুকাপ পরে গৃছে প্রত্যাবর্তন করিয়া বঙ্গিল 
যে, ইং়াজদিগের সৈম্ভ তাহাকে রাজবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। 
সে চেখসিংহকে দেখিতে পার নাই । 

এই সময় মহাবীরসিংহ গোরক্পুর হইতে কাশীতে গরত্যাবরডন করিয়াছেন । 
ভৃত্য রাজবাটিতে প্রবেশ করিতে পারে নাই শ্নিয়া মহাবীর রানীকে 
বশিলেন”_-'ম! আপনি আজ্ঞা করিপে আমি যাইয়া মহারাজের তত্ব লইয়া 
অ(সিতে পারি।, 

রানী বলিলেন,_“বাছ! তুমি বড় কলহপ্রিয়। সহজে লোকের সঙ্গে তোমার 
বিবাদ হয়। কিন্ত সাবধান কাহারও পে বিবাদ করিবে না। রাজপুত্রকে কি 
অবস্থায় রাখিয়াছে, কেবল তাহাই দেখিয়া চলিম়্। আসিবে ।” 

মহাবীর বিশেষ উৎসাহ সহকারে চেপিংহের প্রাসাদে চদসিলেন | রাজ- 
বাড়ির সমুদয় সিপাহি, পাহাবাওয়াল। এবং ভূত্য বাহির বাড়ি বসিয়া অশ্রু 
বিসর্ধঘন করিতেছে । রামনগর হইতে রাজার অনেকানেক কর্মচারী এবং 
দিপাহী আসিঘা বিড়াল কুকুরের হ্যা বাহিরে ধাড়াইন্া আছে। রাজধাঁড়ির 


বাঁঙালীবাবুর লেখনীপ্রন্থৃত কথা কয়েকটা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। 
আবুতালিব পোরন্ত ভাযান্ব পিখিত তীহার অযোধ্যার ইতিহাস) কর্নেল হ্বানেকে 
প্বন্ত প্রশংসা করিয়াছেন । পাঠক দেখিবেন যে এই বাঙালী বাবুও একজন 
হিন্দু আবুতামিব। বাঙালীবারু বলেন,-িস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানিকে. অধিকার 
হোনে কে পহিণে বনারস কী জো অবস্থা থী উপে বর্তমান অবস্থা কে সাথ 
সিলাকর দেখনেসে ব্রিটিম অধিকারী সে ইন্‌ক। কাহাতক উপকার হয়া হৈ 
প্রত্াক্গ বোধ হোতা ছৈ। রাজা বগবন্তসিংহ আউর বাঙ্থা চে কী 
আমদারিমে বনারল মে কুছ জাইন ব! কন জারী  থাঁ। . . 

(“কিন্তু অনেফানেক 'আইন-কাঁছুন ছারা যে দেশের সারার রা ্্ 
স্তাহা৷ বাঙালীবাবু খুখিতে পারেন ন|) | 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৫ 


ত্বারে একজন ইংরাঞ্গ কাণ্তনি এবং তিন-চারিজন গোয়া, চাবি-পাচজন 
সিপাহী বন্দুক হাতে করিয়া দ্বাপগ ধক্ষা কমিতেছে। 

মহাবীর হারে আসিয়া কাধ্ধেনে় নিকট বগিলেন”--“আমি বাড়ির মধ্যে 
যাইব । আধার বিশেষ প্রয়োছন আছে |, 

কাণ্চেন সগর্ধে বলিয়া উঠিল,-বাড়ির মধ্যে যাইবার হুকুম নাই। 
"চলিয়া যাও 1 

মহাবীর | মহারাজ চেংসিংহ কেমন আছেন, তাহাই কেবল দেখিয়া 
যাইব । আমার আর কোনে উদ্দেশ নাই। 

কাণ্তেন। তুমি চলিয়া! যাও। ভিতরে যাইতে পাঁরিবে না। 

মহাবীর | রানীমার হুকুম আমাকে অবশ্য পালন করিতে হইবে। পথ 
ছাড়িয়া দেও। 

মহাবীর এই কথ! বলিবামাত্র কাপ্তেন সক্তোধে যহাবীরকে এক 
চপেটাধাত করিল । 

চপেটাঘাত প্রাপ্িমাত্র মহাবীর,--'শাল। ফিরিজী, এই বলিয়াই কাণ্ধেনের 
হাতের বন্দুকটি দক্ষিণ হত্য বার! কাঁডিয়া লইরা, বাম হন্ত দ্বারা তাহার খাড় 
ধরিয়া টানিয় বারের বাহির করিল। অগ্ত একজন সিপাহী তখন অগ্রসর 
হইয়া মহাবীরকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িগ। কিন্তু লক্ষ্যত্র্ট হইয়া খুলি 
মহাবীবের গাত্র স্পর্শ করিপ না| মহাবীর তখন ভাডাতাড়ি নিজের হাতে 
ধন্দুক সিপাহির কপানে জ্কাগাইরা তাহাকে এক গুলিতেই ধয়াশানী করিলেন। 
এদিকে তিন পদ্দাঘাতে কাণ্চেনের যস্তক একেবারে চূর্ণ কপ্সিলৈন । 

এই বিধাদ দেখিয়া চহু্দিক হইতে লোক দৌড়াইরা আিতে লাগিল। 
সকলের মুখেই “মার ভালে! শাঁগ। ফিরিঙ্গী লোককো--“মার ভালো শালা 
ফিরিঙ্গী লোককো, এই শব শুন! যাইতে লাগিল। ক্রমে ছুই-তিনশত লোক 
একত্র হইয়া, যে কয়েকজন ইংরাজ সৈল্ত সেখানে ছিল, তাহাদের লকপেরই 
প্রাণ সহায় করিল। একজন ইংরাজ সৈম্যও প্রা লইয়! পলায়ন করিতে 
সমর্থ হইল নী। ছ্েসিডেন্ট হোর্টিংসের নিকট এই গৌলযোগের সংবাদ 
পাঠাইলেন। কিন্তু রেলিডেন্টের পত্র প্রাপ্তির পূর্বেই হেন্টিংদ লোক 
পরম্পরায় গুদিলেন ষে চেংসিংহকে তাহার, গ্রজাগণ কারামূ্ত.করিয়াছে,খসমুদ় 
ইংরাঙ্গ, সৈনোর প্রাণ বিসাশ করিয়াছে, এবং লাস টি 
ইসস দাধধদাসের বাগানে আসিতেছে । : ' 
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হেস্টিংস বারাসসীতে এখনো মাধবদাসের উদ্ভানে অবস্থান করেন । 
সৈগ্কগন তাহাকে ধৃত করিতে আসিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ বেনারস' 
হইতে পলায়ন করিবার নিষিত্ত আপন শর্দীররক্গক বলভদ্রসিংহ জমাদায়কে 
হম্তী এবং অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ করিগেন। 

এদিকে বেল! প্রায় অবদান হইরাছে। তাহার আহারের সময় উপস্থিত, 
আহীর্ঘড্রবা সমূদযই প্রস্তত। সেলামৎ আপি খানসামা টেবিলের উপর' 
কাপড় বিছাইতেছে । রেসফং আলি খানলাম। গরম কাবাব এবং মুরগীর 
রোস্ট হন্তে করিয়া টেবিলের নিকট দীড়াইয়া ষহিয়াছে | হেট্টিংস পায়জাম! 
পরিত্যাগ পূর্বক সায়ংকালিক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন | কামিজটি 
মাত্র পরিধান করিয়াছেন, পেপ্টালুনের বোতাম লাগাইতেছেন, এখন পর্স্ত 
কোট পরিধান করেন নাই । এই সময় বলভদ্রসিংহ জমাদার বাহির হইতে 
চীৎকার করিয়া বলিলঁ_ 

হাতিকা পর হাওদা, ঘোড়েক। পর জীন। 
জনদি আও জলদি আও ওয়ারেন হোর্টিং |, 

বগভদ্রসিংহ বাহির হইতে এই কথা বলিবামাত্র হেট্টিংদ মনে করিলেন 
যে» হরতে। চেখসিংহের সৈম্তগণ তাহার অবস্থ(নের নিকটে আসিয়! পৌছিয়াছে । 
তাহার আর কোট পরিধান করিবার সময় হইল না। পরিধানে 
কেবল এক কামিজ এবং পেপ্টালুন। পারে মোজা কি বুট কিছুই নাই। 
কেবল বামপদে একখানি গ্লিপার (চটি জুতা)। ওারেন হেন্টিংস উত্বাস্বাসে 
গৃহের বাহির হইয়া অশ্বারোহুন কর্িগেন । “বল বড়ো--হাটী- মাল 
কাণ্ট,বাবু*_-এই বলিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে চুনারের কেন্পার দিকে ধাবিত হইলেন। 

"বলবড়ো-_হাটা--মাল--কাণ্ট.বাঁবু”_এই কথার অর্থ বোধহয় পাঠকগণ 
সহজে বুঝিতে পারিবেন না। 

'বলভদ্র তুমি এবং কান্তবাবু মালামাল লঙ্গে করিয়৷ এই হম্তী আরোহণ 
যাইবে, এই কথাই হের্টিংলের বলিবার অভিপ্রায় ছিল | কিন্ত এত কথা 
বলিবার অবকাশ নাই। স্থতরাং 'বণবদ্রো-হাটী-_মাল কান্ট.ফাবু" 4৮৮ 
চলিয়া গেলেন। 

স্রোমৎ আলি এবং রেসফৎ আলি ধানসাম। অবাক হইয়া চি 
বছিলি। মুহৃতে'র মধে অল হোর্টিংস হৃির বহিভূ'ত হইবেন । সলভরলিংহ 
কাস্তপোক্ছারের অন্বেধণে রেসিডেন্সিতে চ্দিয়া গেগ। 'সেলামৎ ক্দালি এব 
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রেস্ফৎ আলি টেবিলের উপর কাবাব এবং. রোস্ট রাখিয়া, চেয়ারে হিয়া 
আজ আহার্ধ দ্রব্যের যথোচিত সহ্্যবহার করিতে লাগিল । 

এদিকে বলভদ্্রসিংই জমাদার মাধব দাঁসের উদ্চান হইতে রেসিভেছ্গিতে * 
আসিয়া কান্তপোর্ারের অনুসন্ধান কগিতে লাগিল। রেসিডেঙ্গির লোকেনা 
বলিল, _-কাস্তবাবুকে রাজা! চেৎসিংহ ভাকাইন্লা লইয়। গিত্বাছেন। ফাস্তবাবু 
রামনগর শিয়াছেন । 

কাপুরুষ চেৎসিংহ কারামুক্ত হইবার পর গঙ্গা পার হইয়া, রামনগর চলিয়া 
গেলেন । . মনিয়া়সিংহ তাহার উদ্ধাপনার্থ সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছেন বগিয়া, 
তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন | এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে রেপিডেন্টের 
নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ গোলযোগ তীহার ইচ্ছান্ুসাঁরে হয় নাই। 
তিনি এ গৌলযোগের বিন্দুবিসর্গও জানেন না! তিনি এখন আপনাকে বন্দী- 
্বরূপ মনে করেন । রেসিডেন্ট চেৎসিহের কথার কোনো! প্রত্যুত্তর করিলেন 
না। তখন চেৎসিংহ রেসিডেন্সি হইতে কান্তপোদ্দারকে ডাকাইয়া আনিলেন। 
কান্তের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিশ্েন,-“আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হোেট্টিংস 
মাহেবকে বগিয়া-কহিয়া আমাকে উদ্ধার কক্ষন ।, 

কীস্তপোদ্দারের দ্বভাব-প্ররতি চেৎসিংহের অবিদিত ছিল না। জলপানির 
বাবত কিছু হাতে না পড়িলে কান্ত কোনে! বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেন না। 
কিন্তু চেখসিংহের নগদ টাকা! ঘরে নাই । আপন স্ত্রীর গাত্রীভরণ হইতে ছুইটি, 
বহুমুল্য মুক্তা! 1 আনিয়া নন্গর শ্বর্ষপ কান্তের হত্তে প্রদান করিলেন। হায় 
কি কাপুক্রষত। | বেনারসের মহারাজ আঙ্গ কাত্তপোদ্দারকে উতৎকোচ প্রদান 
করিতেছেন। চেৎসিংহের এই কাপুরুষত! দেিয়। মনিয়ারসিংহ' তাহার 
সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কাস্তকে ডাকাইয়া আনিবার পূর্বে 
মনিয়ারসিংহ হেষ্টিংসকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত চেৎসিংহকে পরামর্শ দিয়া 
ছিলেন । কিন্তু চেৎসিংহ তাহার কথা শুনিলেন না|: 

কান্তপো্দার চেখসিংহের নিকট হইতে এই বহুমূল্য মুক্তা লাভ করিয়া 
যার-পর-নাই সন্ধষ্ট হইল ।--আমার চেষ্টা কোনে! আটি হইবে না এই 


* ইতরা জের রেসিডেন্ট সাহেব যে বাড়িতে থাকেন তাহাকে রেসিছেল্সি বলে। 
1কাস্তপোদ্দার বেনাবস হইতে ঘে সকল মুক্তা ও হীরক 'আঁমিয়াছিল 
তৎসমূয় মহারাজ কফনাখের আত্মহত্যার পর উন্ট ইতিরা কোম্পানি কর্তৃক 
ক্রোক'হইরাছিল। মহারানী শ্বদর্ময়ী বিলাত আপ্পীলে কমায় জ্রলাঁড 
এরি কাকার . 
আযোধ্যা-১৭ : ... . | 
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বগিয়! বিদায় গ্রহণ পূর্বক দ্বায়ে আসিবামাত্র বলভদ্রসিংহের সঙ্গে তীহার 
সাক্ষাৎ হইল। র 

বলভদ্র বলিল,--“পো্দার' তোমাকে শীঘ্র শীঙ্জ সাহেবেন্স মালামাল সহ চুনাদে 
যাইতে হইবে । সাহেব কেবল এক কামিজ আর এক পেন্টালুন পরিয়া চলিয়া 
গিয়াছেন। আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়া! গিয়াছেন ।, 

কাস্তপোদ্দার ব্সভদ্রের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন*--এ কি 
বিপদ? এখন এখানে থাকিয়া এক-এক বার চেৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেই 
কিছু লাভ হইবে । এই সময় চুনারে যাইতে হইলে তো সর্বনাশ । এখন 
যদি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হয় তাহাতেই বা আমার ভয় রি। আমি 
মুদ্িপোদ্ধার গোক। যুদ্ধের নাম শুনিলে পূর্বদিনই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিন 
ক্রোশ দূরে যাইয়া পালাইয়া থাকিব । সে কামানের ছুরুম দুরুম শব আমার 
কানেও প্রবেশ করিবে ন1।, 

প্রকাস্ত্ে কান্ত বণিলেন,_-বলভদ্র, আজ আর এ অন্ধকার রাত্রে কোথায় 
যাইব। আমরা বিদেশী লোক, বাস্তা-ঘাট চিনি না। যাহ! হয় কাল পরামর্শ 
করিয়া স্থির করিব।+ 

বলভদ্র। তুমি তো আচ্ছা! আদমি। সাহেব আহার না করিয়া এক 
কামিঙ্জ এক পেপ্টালুন পরিয়া চলিয়। গিয়াছেন। তুমি কাল পরামর্শ করিবে? 
এখনই চল। 

কাস্ত। বাছা, বলভঙ্র এ বিপদের সময় এত চটা-চটি কর! উচিত নহে। 
বুড়া মান্য | কোনো বিষয়েই অগ্র-পশ্চাৎ না দেখিয়া কাজ করি নাঁ। তোমার 
আর কোনো ভয় নাই। কান্তপোদ্দার জীবিত থাকিতে সাছ্বের কে কি 
করিতে পারে? কাল আমি চলিয়া! যাইব। | 

বলভদ্ব। সাহেবের সঙ্গে একখানি বই কাপড় নাই। তুমি এখনই চল, 
আর বিলম্ব করা যায় না। 

কাস্ত। বাছা, তুমিও হিন্দুর সন্তান আমিও হিন্ু। এই' তীর্ঘস্থানে 
'আদিয়াছি) এখানে তিনরাত্রি বাস না করিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইব । 
সাহেব লোকের তৌ আর পৃজা-আহিক নাই | এক কাপড়ে দশ দিন চলিবে । 
কাপড় ছাড়িয়া গেটা হইয়া সাহেব লোক ত্বান কবরে । আমি কাল আর”একবার 
গরাগ্জান করিয়া, না হয় প্রত্যুষে ছুইটা ভাঁভে-ভাভ খাইরা চলিয়া: যাইখ। 

বগভদ্ব। তুমি মহ্ধার লোৌক। কানও 'জাবার ভাতে-ভাত। যে মনিবের 
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লবণ খাহিতেছ, ভীহার আহার হুইল না। তুমি আবার কাঁলও ভাতে-ভাত? 

কাস্ত। বাছা স্থির হও তোমার ভয় নাই। সাহেবের কোনে! কষ্টে 
কথ! শুনিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। সাহেবের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহার 
চেষ্টা আমি কাল করিব । 

বলভদ্রসিংহ দেখিল ধে কান্তপোদ্দার একান্তই রাত্রে যাইতে সম্মত 
হইপনা। সে তখন মাধবদাসের বাগানে প্রত্যাবর্তন করি, সেলামং 
আপি এবং রেসফৎ আলিকে বণিল যে, তোমরা ছুজন এই হাতিতে চড়িয়া 
সাহেবের কাপড় এবং খাঁন! সঙ্গে করিয়া! চলিয়া যাও । সাহেব রাস্তার অবস্ত 
বিশ্রাম করিবেন । পথে কোনে। আড্ডার দেখা হইলে সাহেবকে বলিয়া-ক হিয়া 
খাওয়াইবে। মনিবের যাহাতে কষ্ট না হর তাহাই ক্গিবে | আমি 
কান্তপোদ্ধা়কে সঙ্গে করিয়া! কাল চলিয়! যাইব | 

যে আহার্ধ দ্রব্য প্রস্তত হইরাছিল, তাহা সেলামৎ আলি এবং প্নেসফৎ 
আলির উদরস্থ হইয়াছে । তাহার। এখন ছুঙ্ধনে সঙ্গ নয়নে দীর্ঘনিশ্বাল 
পরিত্যাগপূর্বক বলিল/--'সোঁবান আল্লা? জমাদার সাহেব, আমাদের কি 
সেই অন্ান্য খানসামার ন্াঁ মনে করেন । আপন মনিবের জন্ভ এ জান 
দিতে পারি। আজ সমন্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ভালো খানা তৈয়ারি করিয়া" 
ছিলাম | সাহেব যখন খানা না খাইয়া চলিয়া! গেলেন, তখন দেলটান্ব 
যধ্যে বড় ক্ষোভ হইল। এ খানা কি আর সামনে রাধিরা দেখতে ইচ্ছা 
হয়। পাতকুরার মধ্যে তখনই সব ফেলিণ দিয়াছি । আপনি তবে আর 
ছুইট1 টাক! দিন । এখনই একঘণ্টার মধ্যে ছুইটা মুরগীর কোস্ট তৈয়ার 
₹ইবে। তাই সঙ্গে করিয়া চপ্রিয়! যাইব। | 

বলভদ্রসিংহ একজন রাঞজরপুত সিপাহী । প্রতৃভদ্কি ইহাদের জাতীয় 
স্বভাব । ষেগামৎ আণি এবং রেসফৎ আলির সকল কথাই সে বুঝিতে 
পারিল। কিন্ত এখন আর কি করিবে । সন্ধ্যাকালে হেন্টিংস অস্বাক্কোহণে 
চলিয়া! গির়্াছেন। এখন রাত্রি প্রায় ছুই প্রহর হইয়াছে । এখন খানা প্রত্তত 
করিমা চলিস্বা যাইতে হইলে হেন্টিংদের সঙ্গে সা্গাৎ হইবার সম্ভাবন! নাই । 
স্থতরাং পরদিন ঘকালে একত্রে যাইবে বলিয়াই স্থির করিব |. | 

এধিকে.ওয়ায়েন হের্চিংম এক কামিজ আয এক পেপ্টালুন পরিধান কিবা 
বানুবেগে অস্ পৃষ্ঠে ধাবিত হইয়াছেন। হার কোট এবং বুট পরিধান করিবার 
কৃঝোগ ছিলনা । কিন্তু হাতের কাছে টুপি ছিল। .সেই হ্যাট মাথায় দিয়া 


২৬৪ অযোধ্যার বেগ 


রটনা নারির 
তদবস্থাপর হের্টিংসকে গ্রাম্য লোকের! দেখিয়া বিলাঁতি ভূত বলিয়া! চীৎকার 
করিয়! উঠিতে লাগিল । 

একজন হীনবৃদ্ধি কৃষক ক্ষেত্র হইতে এক বোঝা! খড় মাথায় করিয়া আপন 
গৃহাভিমূখে চলিয়াছে। সে আপন পশ্চাতে অশ্বের পদ্মশব শুনিয়া পশ্চাতের 
দিকে চাহিবামাত্র হের্টিংসকে দেখিতে পাইল। জবস্থাপক্ন হেপ্টিংসকে দেখিবাঁ- 
মাত্র মাথায় বোঝা ভূমিতলে ফেলিয়া, “বাবারে ভূত ভূত” এইরূপ চীৎকার 
করিতে করিতে আপন গৃহে পৌছিয়াই মৃছ্ছিত হইয়া পড়িল | তাহার স্ত্রী, 
পুত্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা একঘণ্টার মধ্যেও তাহাকে আর চেতন কনত্িতে পারিল 
না। তখন গ্রাম্য ওঝাকে ভাকিয়া আনিল । ওঝা! অনেক মন্ত্রপাঠ করিয়। 
তাহাকে জাগ্রত করিল । 

ওঝা! ব্রাপ্ষণ ছিল। বেনাবসঃ মৃজাপুর, কানপুর প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের 
ব্রা্ষণকে মহারাজ বলে। কৃষকের স্ত্রী ওবাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ সত্য 
সত্যই কি ইহাকে ভূতে পাইয়াছিল 1, 

ওঝা বলিল, বাছা”-ভূৃত ওকখা আর মুখে আঁনিবে না । একটা বিলাঁতি 
ভূত। আজ আমাদের মহারাজ চেৎপিংহ যুদ্ধ করিয়া একশত ফিরিজীয় মাথা 
কাটিয়াছেন। ফিরিলী কাশীতে মপ্দিলে তো আর সেখানে থাকিতে পারে না। 
হিন্ছু মরিপে শিব হয়। ফিরিজগী কাশীতে মরিলে তৎক্ষণাৎ তৃত হইয়া মন্ধার 
দিকে চলিয়া যায়। আজ কাধ তোমক্লা সকলেই ঘরের দরজ। বন্ধ কিয়া 
ঘরেক্স মধ্যে বসিয়া থাক । একশত ভূত মক্কার দিকে ছুটিয়াছে।” 

গ্রামের মধ্যে ওঝার এই কথ সর্বত্র প্রচার হইবামীত্র তিনদিনের মধ্যে 
গ্াম্যশ্কষক ঘরের বাহির হইল না। অশ্বের পাশ শুনিলেই সকলে ঘরে 
দরদ! বন্ধাকরিত। তিনদিন একক্রমে সমুদয় কৃষকের কাজ-কর্ম বন্ধ রহিল | 

হেন্টিংস আসি! চুনায়ে পৌছিলেন। এদিকে ছুইদিনের মধ্যেও কাস্ত 
পোদ্দার-মালামাল সহ পৌছিল না। হেস্টিংদ মহা বিপদে পড়িলেন [ তাঁহার 
সঙ্গে ছুই হাজার টাক! মাত্র' ছিল । তাহাও কাস্তপোন্দারের নিকট রহিয়াছে & 
চুদারে ইংরাজদিগের যে সকল লৌক ছিল, তাঁহাঁদিগেক্স এর-একজদকে পরদহ 
স্থানে স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 'অযোধ্যার রেসিত্রেন্ট * মিডলটন 


৯ ইহার কেক বর বে িক্ো সাহেবকে পাত কা ছোট 
আবার মিউলটনকে অযোধ্যার রেদিডেস্টের পদে নিযুদ্ক করিযাছেন। 


দ্বিতীয় খও ২৬৯ 


সাহেবকে, গোরক্পুরে কর্নেল হানেকে, কানপুকে মরগ্যানকে লসৈন্তে অবিলন্বে 
বেনারসে আসিতে পত্র লিখিলেন। এফায হোেল্টিংসের এই অধিষৃয়্কাকিতা 
নিবন্ধন ঈস্ট ইত্ডয়া কোম্পানির রাজত্ব নিশ্চণই বিনষ্ট হইত। কিন্তু একমাত্র 
চেতসিংহের কাপুরুষতাই কোম্পানির বাত চিরস্থায়ী করিল। 


ছাত্রিংশত্বম অধ্যায় 
কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত 

বারাণসীর এই গোলযোগ উপলক্ষে ঈপ্ট ই্ডিয়া কোম্পানির বাজত্ব একে” 
বাবে সমূলে উৎসঙ্ন হুইবার উপক্রম হইল। অযোধ্যার প্রত্যেক জেলার 
প্রজাগণ ইংরাছ্জ কলেক্টরদিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া ইতরাজদিগকে 
দেশবহিষ্কত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মৃত্াকা খা 
প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই তাহারা নেতা এবং পরিচালক শৃন্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। নেতাবিহীনে কোনে কার্ধে অগ্রসর হইতে পারে না। কান 
অঞ্চলে সমুদয় গ্রজ! চেৎসিংহের অপমানের কথ শুনিয়া স্থানে স্থানে দলবদ্ধ 
হুইতেছে। এতভিয্ন ইংরাজরদিগের আপন অধিকারের মধ্যে বেহার অঞ্চলের 
সমুদয় প্রজা! চেৎসিংহের সাহায্য কৰিবে বলিয়া গলে দলে বেনারসে আমিতেছে। 
ওয়ারেন হেস্টিংদ উৎকোচের প্রলোভন পদ্দিতা।গ করিতে অনমর্থ 
হইয়া, সিতাব রায়ের পুত্র কল্যাপসিহের নিকট বেহাঘ় প্রদেশ ইচ্ছার! দিয়া 
ছিলেন । কল্যাণসিছের অত্যাচারে বেহার অঞ্চলের প্রজাগণও বিপ্রোহী হইয়া 
উনিয়াছে। নেতা পাঁইলেই তাহারা সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এঘিকে 
বঙ্দেশেও রংপুর দিনানরপুর এবং পুণিযাক্স বিভ্রোহানল জলিয়। উঠিয়াছে। 

ইত্বাজ ইতিহাস লেখকগণ বলেন থে ওয়ারেন হের্টিসই ভারতবর্ষে 
ইত্রাজ রাজস্ব সংস্থাপন করিয়াছেন । কিন্ত এট তাহাদের স্প্টভ্রঘ । বরং 
ওয়ারেন হেট্টিংসের দক্থাবৃতি নিবন্ধন সময়ে সময়ে ইতযাহ্রাদত্ব সমূলে খিনই 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল 

বান্নাপসীর গোলযোগের পর চতুগিক হইতে এই প্রকান্ধ যু্ধাধিদিগকে 
বারাণসীতে সমবেত হইতে দেখিয়া! মহাধীন্সিংহ ঘলে মনে অত্যন্ত আনন্মিত 
হুইলেন।' অন্যুন পনের হাজার লোক ক্রয়ে একঘিত হইল | ইহায় মধ্যে 
অধিক ,শই বেহায় অঞ্চগযাসী ছিল । মাবীযদিং মনে করিলেন যে এইবার 
পূর্বপুরুষের জগ সংশোধন কিরেন । 


৬ অযোধ্যরি. বেগম 


মহাবীঘ ইহাদিগকে নঙ্ষে করিয়া লইযা চেৎসিংহ্র নিকট যাঁইলে, তিনি 
ইংাজদিগের ' সন্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন । তিনি এখনো 
রেসিভেপ্টের নিকট যাইয়া! দিন দিন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। এখনে 
বলিতেছেন,-+আমার রাজত্ব ধন, সম্পতি--সকলই আপনাদের হস্তে সমর্পণ 
করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষম! করুন 1, 

বেসিডেন্ট চেৎসিহের প্রস্তাব ও কাতপোক্তি শ্রবণ করিয়! হানা, কিছুই 
বলিতে পারিলেন না। হেগ্টিংস সন্ধি করিবেন, কি যুদ্ধ করিবেন, তৎসন্বস্থে 
তিনি কিছুই জানিতেন না। 

চেৎসিংহ মনে মনে আঁশ! করিতে লাগিলেন, যে কাস্তপোদ্ধারকে তিনি 
অনেক মর্শি-মৃক্ত। প্রদান করিয়াছেন, কান্তপোদ্দার এখন চুনারে গিয়াছে। সে 
নিশ্চয়ই হেট্টিংদকে বশীভূত করিতে পারিবে । 

চেখ্লিংহকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক দর্শনে বেহার এবং গোরকৃপুদ্ের 
লোকেরা ভগ্নোৎ্সাহ হইয়! শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল । কিন্ত 
মহাবীর তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকদিগকে নান! প্রকার কথা” 
বার্তায় আশ্বম্ত করিয়া৷ বারাণসীতে রাখিলেন। হীনবুদ্ধি চেৎসিংহ এখনো 
যদি কাপুরুষতা৷ পরিত্যাগ পূর্বক মনিয়ারসিংহের পরামর্শীনুসারে হেক্সিংদকে 
কারারুদ্ধ করে, তবে আপন রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু চিত্র 
কাপুরুষতা-নিবন্ধন এ শুভ বুদ্ধি তাহার মনে উদয় হইল ন|। 

মহাবীরের মাতা চীদকুমারী আপন পুত্রকে এই যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী 
মনে করিয়া» অত্যন্ত ভীত হইয়া! গড়িলেন । তিমি অহ্ণিশ পুত্রকে এই উগ্চম 
হইতে বিরত বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

পূর্বেই উদ্লিখিত হইয়াছে, চাদকুমায়ী বাভীলী মহিলাদিগের .সংসর্গে 
জীবন যাপন করিয়াছেন । তাহার প্রত্যেক কার্ধে ও আচরণে বাঙালী রমণীর 
গ্বভীব ও গ্রক্ৃতি পরিলক্ষিত হয়। সংসর্গদোষের গা গুরুতর দোষ আর 
কিছুই নাই। সংসর্গদোষ লোকের মজ্জাগত হুইয়া পড়ে। অরণ্যে বাস 
করাও ভালে।, তত্রাচ যেন কেহ কুসংসর্গে বাস না করে। বাতালীশরমদী-স্থভাব- 
ভীত! চীবকুমারীর যজ্জাগত ঘোষ হইয়! পড়িয়াছিল। তিনি কার্দিতে 
কাদিতে পুত্রকে বলিতে লাখিলেন; “বাছা তু্জি বিনা আমার এ সংসারে 
আর কেহই নাই । আঁধি এ প্রাণ থাকিতে স্কোমাকে যুদ্ধে যাইতে দিব না'& 
আমার বুকে ছুরি যারিয়া আগে আমাকে বধ বর তা পর-তুমি যুদ্ধে যাই + 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৬৩ 


হাতে একখান! ছুরি লইয়! আবার বলিলেন,-বাছা! তুমি যৃদ্ধে গেলে এই' 
চুত্ি বুকে বিদ্ধ করিয়া আমি আত্মহত্যা করিব। এযুদ্ধে গেলে তোমার 
মাতৃহত্যার পাপ হইবে ।, 

মহাবীর জননীর এই সকল আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন,_“মা, তোমার বাবা আসিলেও আমাকে এ যুদ্ধ হইতে বিরত দবাখিতে 
পারিবেন না। এইযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেই আমার মাতামহ 
এবং পিতার স্বর্গলাভ হইবে | আমি কি সাধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হ্ইয়াছি? 
এ যুদ্ধ নহে-তোমার পিতার পিও প্রদান ।, 

টাদকুমারী। বাছা, আমি শতবার গয়ায় যাইক্সা পিও দিব । তাহাতেই 
আমার পিতার স্বর্গসাভ হইবে । তোমার এ যুদ্ধে যাইয়া কাজ নাই। 

মহাবীর | তোমার পিত। এবং আমার পিতার কুকার্ধ নিবন্ধন দেশ-নুদ্ধ 
লৌক অত্যাঁচারানলে দগ্ধ হইতেছে । স্থদ্ধ গায় পিগড দান করিলে 
ইহাদের পাপক্ষয় হইবে না । আমার এই শরীরের দ্বারাই ইহাদের পিও 
দান করিতে হইবে। 

টাদকুমারী কীপিয়া উঠিয়া বলিলেন, -“বাছ! ও পক্তপাতের কথা আমার 
শুণিলেও ভয় হয়। চিকিৎসক যখন কাহাকেও অস্ত করে তখন আমি সেখানে 
থাকিতে পারি না । তুই বাছা এ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর । অমর, ছত্রসিংহ 
কেহই এখন এখানে নাই । তাহারা কেহ এখানে থাকিলেও আমার এত . 
ভয় হইত ন!। যুদ্ধের সময় অমর উপস্থিত থাকিলে সে আপন প্রাণ দিয়াও 
তোর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিত।” 

মহাঁবীর। (হাসিতে হাদিতে) তোমার ঝাতার প্রতি তোমার ফি অগা 
স্নেহ! ভ্রাতার প্রাণ নষ্ট হইয়াও যদি পুত্রটির প্রাণ থাকে, তবে লে তোমার 
স্থুখের বিষয়। জর প্রতিদিন মুখে বল যে, ভাইকে তু গ্রাণাগেক্ষা ভালোবাস। 

টাদকুষারী পুত্রের কথ। স্তনিয়া কিছুকাল নির্বাক রহিলেন। অনেক্গণ 
পরে বলিলেন,-বাছা একান্তিই যদি তোর যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে 
সকলের পিছে থাকিস। তোর পিতা তোর মাতাঁসহ সর্ববাঁই' সৈচের 
অগ্রে অগ্রে থাকিতেন। জা এই বিপদ হইযাছে। আমার 
সর্বনাশ হইয়াছে 1 

মহাবীর মাতার কথায় আর কোনো! প্রত্যুতর কন্ধিলেন না। কিন্তু তিনি 

মলে মনে জানিতেন যে, সংগ্রামক্ষেত্রে " প্রবেশ কারিলেই তাহাকে পিনিযাশ- 
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ধূল” (89110: ১০৫) ভূক হইতে হইবে । সংগ্রামকালে যে একদল সৈন্য 
সম্মুথে থাকে, তাহাদিগকেই “নিবাঁশ-দল” বলা! যায়। মহাবীর এবং অমরসিংহ 
গোরক্পুরে যে করেকবাপ্ যুদ্ধ করিয়াছেন, সে কয়েকবারই অন্তান্ত 
সৈম্তািগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত হ্বয়ং তাহার। অগ্রে যাইয়া “নিরাশ-দল” 
ভুক্ত হইতেন। মহাবীর মনে করিলেন যে মাতার নিকট এই সব কথা বলিল 
তিনি আরও শোকার্ড হুইয়! পড়িযেন। স্থাতরাং আপন জনদীর নিকট সে 
সকল কথা! কিছু ব্যক্ত করিলেন না। 

এদিকে চেৎসিংহকে একেবারে সংগ্রামবিমূখ দেখিয়া মহাবীর গোরক্পুর 
এবং বেহারের যে করেকজন লোককে বারাণনীতে বাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও 
বিদায় দিলেন। বিদেশ হইতে যে পনের হাজার টৈনিক-পুরুষ 
বারাণপীতে আসিয়। একত্র হইয়াছিল, তাহারা একে একে সকলেই নিরাশ 
হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়। গেল। 

চেৎসিংহ আপন পরিবারস্থ স্্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া লতিপপুরের ছুর্গে 
যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামনগরের ছুর্গ বক্ষণাবেক্গণার্থ 
গজবাঁজসিংকে রামনগরের প্রাসাদে রাখিয়া গেলেন। চেৎসিংহকে এখনে। 
ইত্রাঙ্জদিগের সঙ্গে সন্ধি করিবার নিমিত সচেষ্ট দেখিয়া» মনিয়ারসিংহ আপন 
গৃছ্থে যাইয়া মনোছুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । এই'অময়ে মণিয়ার- 
সিংহেয়ও কোনো ছুরভিসক্ষি ছিল না । বলবস্তসিধহের মান-সন্ত্রম-রক্ষা করাই 
তীহার একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল। 
দশ-পনেরদিন পরে, হেট্টিংসেষ ছুরবস্থার কথা নার লিগ 
কর্নেল মরগ্যান তখন কানপুরে ছিলেন। ভিনি লোক-পরম্পদায় হেস্টিংসের 
বিপদের কথা শুনিয়া, আপন রেজিমেপ্টসহ তৎক্ষণাৎ চুনারে যাত্রা করিলেন । 
এদিকে মৃবজাপুর হইতে কর্নেল পপহাম আসিয়া পৌছিলেন। কর্নেল স্থানে 
তিনের পত্র পাইয়াও বিল্ঘ করিতে লাগিল। এবার বোধহয়, কর্ণেল 
হাটেকেও স্থীয কৃকার্ধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হাইবে। 

ক হইতে ছুই-তিন রেজিমেন্ট সৈন্ত একত্র হইবামার হোর্টিংস 
চেখসিংছের ৬ ুর্ আক্রমণ করিবার আদেশ করিলেন । তখন চেতসিেকে 
একান্ত বাধা হইয়া যুদ্ধ ক্িতে হইল। কিন্ত বিদেশ হইতে যাহারা যুদ্ধ 
করিতে আনিয়াছিল, হারা সকলেই আগন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । 
চেখসিংহের নিচের, ৩ অনসংখ্যক -সৈল্ত ছিল, তাহাদিগকে লনা 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৬৫ 
করেকদিন মহথাবীরসিংহ ইংয়াজ সৈন্তের সঙ্গে বৃদ্ধ করিলেন । এত এত অল্পসংখ্যক 
সৈস্য লইয়া যহাবীসিংহ একটি ছুর্গও ইংরাজাদিগের হত্য হইতে রক্ষা কদিতে 
সমর্থ হইলেন না । ইংবাজরিগের প্রায় সাত-আট হাজার সৈন্ত রহিয়াছে । 
মহাবীরের সঙ্গে একহাজ্জার সৈম্তও নাই । বিশেষতঃ যে অল্পসংধ্যক পৈশ্ 
আছেঃ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জন্মের মধ্যে কখনোও সংগ্রামক্ষেত্র দর্শন 
করে নাই। কামানের পথ্ধ শুনিলে ইহারা পলায়ন করিতে উদ্যত হইভ। 
ইহাদিগকে লইয়! সময়ে সময়ে মহাবীরকে ঘোর বিপদেত্ব মধো পাড়িতে 
ইইয়াছিল। 

ইংরাজ-সৈস্ ক্রমে রামনগর, লতিপপুর এবং পতিতার দুর্গ দখল করিল। 
তখন চেতসিংহ অনন্তেপায় হুইয়! সপরিবারে পলায়ন-পূর্বক বিজয়ঘবের ছুর্গে 
চলিয়া গেলেন। বিষ্নয়ঘরের ছূর্গেই তাহার যতকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত ছিল। 
ইংরাজ-সৈম্য বিজয়ঘরের ছুর্গ আক্রমণ 'করিবার পূর্বরাত্রে চেৎসিংহ আপন 
স্ত্রী এবং জননীকে ছুর্গমধ্যে রাখিয়া, একাকী কিছু ধন-সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া 
'পলায়ন পূর্বক রেওয়! চলিয়া গেলেন ৷ চেৎসিংহ স্থুজনসিংহ উভয়ে পলায়ন 
করিলে পর, সৈম্তগণও পলায়ন করিল | কেবলমাত্র পাহারাওয়ালাগণ এবং 
মহাবীরসিংহ বিজয়ঘরে রহিলেন। -ইতরাজ-সৈন্ঠ দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্ধত 
হইলে পর, চেৎসিংহের মাতা পূিমা (পান্ন।) কর্নেল পপহ্যামের নিকট বলিয়া 
পাঠাইলেন যে, চেৎসিংহ পলায়ন করিয়াছেন । তাহারা কমেকজন স্বীলোক 
মাত্র ছুর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন । এই ছুর্গে চেৎসিংহের আর কোনো! ধন" 
সম্পত্তি নাই । 

পপহ্যাম হেপ্টিংসের নিকট পৃণিমার কথিত বিষয় গিখিয়া পাঠাইলেন ও 
হেন্টিংস গ্রততরে গিখিলেন যে স্বীলোকদিগ্টকে ছুর্গ ছাড়িয়া যাইতে বলিবে। 

তাহারা ছুর্গ হইতে কোনো জ্বিনিস-পত্র লইয়া যাইতে পারিবে না। 
পপহ্যাম সাহেব আবার হে্টিংসের নিকট লিখিলেন স্ত্রীলোকগণ যদি 
ছুর্গ হইতে যাইবার সময় রস্ত্রের নিচে গোপনে কোনো মর্ণিমুক্তা লইয়া! যায়, 
তবে তাহা! নিবারপ করিবার কোনো! উপায় নাই] প্রত্যুততরে হের্টিংদ 
লিধিলেন,--বিজয়ঘরের দুর্গে যে সকল ষণিমুভ। রহিয়াছে তাহা সৈধিগের 
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গ্রাপ্য। সৈম্তগণ যদি ইচ্ছ! পূর্বক তাহার্দিগকে মণিমুক্তা অপহরণের স্থযোগ 
প্রদান করে, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই । তাহাদেরই ক্ষতি । পরীক্ষা ন| 
করিয়া স্ত্রীলৌকদিগকে দুর্গের বাহির হইতে দিলে তাহার] নিশ্চয়ই মণিমুক্তা 
চুরি করিবে * 1 

সৈন্যগণ হের্টিংসের এই হুকুম জ্ঞাত হইল । এদিকে মহাবীরসিংহও এই পত্র 
পৌছিবার একদিন পূর্েই কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পপহ্যাম সাহেব 
চেখনিংহের মাতা এবং স্ত্রীকে তাহাদের সঙ্গিনী দানী ও অন্থাগ্ত স্ত্রীলোকসহ 
দুর্গ ত্যাগ করিতে হুকুম দিলেন | কিন্তু দাস-দাসী সহ চেৎসিংহের মাতা এবং 
্্ী ছুর্গের ঘারে আসিবামাত্র কি লোমহর্ষণ কাঁগুই সমুপস্থিত হইল। 

অর্থলোভে শড় শত ইংরাজ। চেতসিংহের মাতা, স্ত্রী, এবং সঙ্গিনী দাসী দিগের 
গাত্রাভরণ হরণ করিবার নিমিত্ব তাহাদিগকে আসিয়া আক্রমণ করিল। 
চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন । কেহ তাহাদের 
হত্য ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, কেহ তীহাদের পদদ্বয় ধরিয়া টানিতে 
লাগিল । কেহ পরিধেয় বন্ত্রখানি টানিয়া লইয়া! গেল। কেহ কণ্ঠের হার খুলিবাসস 
নিমিত্ত কঠিন হস্তে এই পরম সন্স্তা রমণীছ্বয়ের গলদেশ চাপিয়া ধরিল। 

রাজপরিবারস্থ পরম সন্রাত্তা এই রমণীদ্বয়ের তৎকালে যেরূপ কষ্ট, যন্ত্রণা, 
অত্যাচার এবং অপমান সহা করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী 
অগ্রসর হয় না। দেশের এ কলঙ্ক যেন ইতিহাসে উল্লিধিত হয় না। ভাবী 
বংশাবলীর কর্ণে যেন এ কলঙ্কের কথ! প্রবেশ করে না । এ জাতীয়-কলঙ্ক 
চিরকাপের নিমিত্ত বিশ্বতি-সাগরে নিমগ্ন হইলেই ভালো & | 

ছিন্-বন্ত্র-পরিহিতা শারীরিক যন্ত্রণা-নিপীড়িতা, প্রায় চলৎ- 

শততিহীনা রাজ! চেখসিংহের মাতা এবং স্ত্রী সঙ্গের দাঁস-দাসী সহ বিজ্যয়ঘরের 
হুর্গ হইতে বারাণসীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন । এখানে রাজ। 
চেৎসিংছের অনেকগুলি প্রস্তর এবং ইষ্টক নিথিত গৃহ ছিল | তাহারই একখানি 
গৃহে ইহার! অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
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মহারানী গোঙগাপকুমারী, পুপিমা এবং চেৎসিংহের স্ত্রীকে প্রথমতঃ আপন 
বাড়িতে লইয়। যাইবার প্রস্তাব করিলেন । কিন্তু লজ্জা এবং অপমানে তীহার। 
আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও মুখ দেখাইতে সম্মতা হইলেন না। আত্মহতাব" 
পথাবলম্বন পূর্বক এ কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ ক্ধিতে কৃতসম্কল্প হইলেন । 


রানী গোলাপরুমারী শ্বয়ং তীহাদিগের নিকটে যাইতে উদ্ভত হইলেন। 
কিন্তু পূর্ণিমা এ জীবনে আর কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না বলিয়া প্রতিজা 
করিলেন। তিনি আপন গৃহ্বার বন্ধ করিয়া ক্রমাগত তিন-টারিদিন অনশনে 
দিনাতিপাত করিলেন । এই ঘোর বিপদরাশি, এই লোক-লজ্জা-ভয়, 
তীহার হায় ক্রমে বিগলিত করিল। সংসারের পদ-প্রতৃত্বের অনিতাতা 
এবং অসারতা ক্রমে ক্রমে তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন । ফিরিঙ্গীর স্পর্শ-- 
্বরূপ-কলগ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত তৃষানলে দেহ ত্যাগ করিবেন 
বলিয়৷ স্থির করিলেন। কিন্তু পিতাত্র কথ শ্বতিস্পথা-রূঢ় হইবাযাত্র, মনে. 
করিলেন একবার পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া তুযানলে গ্রাণ-বিদর্জন করিবেন । 
বাল্যকালের সকল কথা, সকল অবস্থা! ক্রমে স্বৃতি-পথ'-দঢ হইতে গাগিল। ধারে 
ধীরে সেই বালাশ্বতি অন্তরের মধ্যে সমুদদিত হুইয়া পৃিমাকে আবার সেই 
পিতৃ-ক্রোড়স্থিতা বালিকা করিয়া! তুগিল। পুণিম! বাজপদ, অর্থ-সম্পত্তি,, 
পদ-প্রভৃত্ব সকলই বিস্বৃত হইলেন। বিলাসপ্রিয়তা, ধনগর্ব এবং পর-গ্রতৃতব-সন্ভৃত 
অজ্ঞানতার তমঃরাশি এ পর্বস্ত পুণিমার অন্তরস্থিত অপরিমেয় পিতৃভক্তি এবং 
ধর্মভাব সমাচ্ছন্ন কৃরিয়াছিগ। কিন্তু আজ বিপচন্্রাপোকে লে তমঃরাশি 
বিদুরিত হইল। তিনি পিতৃচরর্ণ দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অহ্নিশ 
পিতৃচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন । পিতৃমুখ-দর্শন-আশাই কেবল কিছুকালের 
নিষিত্ত তীহাকে জীবন বিসর্জনের পথ হইতে বিরত রাধিল। 


 চেৎসিংহের সহ্ধগিণীও শোকাকুল হবদয়ে দিনাতিপাত করিতে লাঞ্গিলেন। 

কিন্তু এ বুথ! শোক হবার! শরীয় শোষণ করিলে কোনো লাভ নাই | এ সমূদ়ই 
চেৎসিংহের কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত । এ সংসায়ে প্রত্যেক কাপুরুষকেই 
চেংসিংহের স্ঠায় প্রায়শ্চিত করিতে হইবে । এই পাপ, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা 
পরিপূর্ণ সংসারে কাঁপুরষের স্ত্রী এবং জননীকে প্বস্ব চিরকাল এই: 
প্রকার অপমান, হস্তরণা ও অত্যাচার দহ করিতে হইয়াছে, এবং ভবিস্তাতেও, 
চিরকাল কাপুরুষের হী ও জননীকে এইরাগ বিপধগ্রন্ত হইডে হইবে। 


রয়্ত্িশত্বম অধ্যায় 
ষড়যন্ত্র 


“চেৎসিংহ ও স্থৃজনসিংহের পলায়নের পর বারাণসী বাজ্য ইত্রাজদিগের 
হত্তগত হুইপ। কিন্তু বারাণসীর গ্রন্থাবর্গ বিদেশীয় রাজার অধীনতা স্বীকার 
করিতে বড় ইচ্ছুক নহে। বিশেষতঃ বলবস্তসিংহের পরিবারের প্রতি তাহাদের 
বিশেষ ভক্তি-শ্র্ধা রহিয়াছে । মহাঁবীরের উত্তেজনায় আবার সংগ্রাম 
হইবার উপক্রম হইল । 


ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, চেখসিংহের কাপুরুষতা 
নিবন্ধনই এবার আত্মরক্ষা এবং কোম্পানির রাজারক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
ক্থৃতরাং তিনি অনতিবিল্ধে রাজোর স্থানে স্থানে ঘোষণাপত্র ঘারা প্রচার 
করিগ্লেন যে,--বারাণসী রাজ্য কখনো ইতরাজ-রাজ্য-তুক্ত কর! হইবে না। 
ইংরাজদিগের পরমোপকারী বন্ধু মহারাজ বলবস্তসিংহের বংশোস্ভবৰ কোনো! একজন 
উপযুক্ত রাজপুত্রকে সিংহাসন প্রদত্ত হইবে + 

প্রজা্দিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবান্স উদ্দেস্তে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র দ্বার! 
সর্ঘসাধারণকে জ্ঞাত করা হইল যে,_“বারাণসী এবং অন্তান্ত স্থানের যে সকল 
লোক চেৎসিংহের পক্ষ হইয়া ইতরাজধিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে 
আর কোনো প্রকার দণ্ড প্রদান করা যাইবে না| শ্বয়ং চেৎসিংহ এবং সথজনসিংহ 
ভিন্ন অন্তান্ক সকলের অপরাধ মার্জনা করা হইল। তাহারা নিধিক্নে 
পূর্বের ন্যায় এই রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিবে ।, 

রাঁনী তাহার দৌহিত্রকে সিংহাসন প্রধান করিতে সন্মতা হইলেন। ব্রিহত 
নিবাসী ঘানীর জামাতা ছুর্ধিজয়সিংহের তিনবৎসর ব্যস্ক পুত্র মহীপনায়ারণসিংহ 
বারাণসীত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু ব্াজ্য-শীসন ও রক্ষণের 
প্রায় সমুদয় ক্ষমতা! হের্টিংস ইতয়াজ রেসিডেপ্টেত্ হাতে রাঁখিলেন। ছুবিজয়সিংহ 
আপন পুঞ্রের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হইলেন। 

কোম্পানির ধনাগার শৃন্ত হইয়া পড়িরাছিল বলিয়াই, হেট্টিংস ঢেৎলিংহের 
লমৃদয় ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিতে কৃতসন্ব হইরাছিলেন। তিনি কলিকাতা 
'অবস্থান কালে মনে কন্ধিতেন, চেংস্থিহের ধরাগীকে অনেক টাক, যকত 
মাছে । কোনো! একটা (অবৈধ উপার অবলধন পূর্বক চেখগরিংহ্র ' ধনাগাক 
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লুঠন করিতে পারিলেই কোম্পানির বান্ধ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন । কিন্তু 
তাহার সে আশা বৃথা হইল । চেৎসিংহের ধনাগারে' সর্ধনদ্ধ বিশশভ্রিশ লক্ষ 
টাকার অধিক পাইলেন না। ইহার কতকাংশ সৈন্তদিগের পুরস্কার স্বরূপ 
দিতে হইল | আর বক্রী টাক! যুদ্ধের ব্যয় বহনে নিঃশেধিত হইল। হেন্টিংস 
এবার ঘোঁর বিপদে পড়িলেন। অর্থ সঞ্চমার্থ এখন কি উপায় অবলম্বন করিবেন. 
তাহাই ডাবিতে লাগিলেন । অবশেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির. 
করিলেন যে, অযোধ্যার বউবেগম এবং মতীবেগমের ধনাগার লুষ্ঠন করিবেন। 

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৭৭৫ সালের ১৫ই অক্টোবরের 
একরারনাম। ঘাধা ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বউবেগমের ধনাগার এবং জাধগির 
র্ষার্থ নবাবের প্রতি্ভূ হইয়াছেন । ইহার পর ১৭৭৭ সালে অনেক পত্রাঁ 
পত্রির পর মতীবেগমকেও ইস্ট ইতিয়া কোম্পানি এবং নবাব আসফউদ্দৌলা 
একত্র হইননা তদ্্রপ একরারনামা * লিখিয়া দিছেন | বেগমেরা আপন 
আপন তহবিল হইতে নবাবেন্ন দেও টাকা ইংলাজদিগকে পরিশোধ করিয়া 
ছিঙ্গেন বলিয়াই, ইংরাঁজেরা তখন বেগমদিগের সজে এইরূপ সন্ধি সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই ছুইখানি একরারনাম1 কিন্বা সদ্ধিপত্র অনুসারে বেগমদিগের 
ধন-সম্পত্তি রক্ষার ভার ইংরাজগিগের হস্তে ন্তপ্ত হইয়াছে । স্থৃতরাং ঘোর 
বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক এই সদ্ধিপত্র ভঙ্গ না করিলে, আর বেগমদিগের ধন-. 
সম্পত্তি অপহরণ করিবার উপায় নাই। 

কিন্ত লর্ড ক্লাইব এবং ওয়ারেন হেপ্টিংস প্রভৃতি ঈস্ট ইত্ডিয়ি। কোম্পানিক্' 
কর্মচারিগণ কি কোনে। প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন ?' 
জগতের এমন কি কুকার্য আছে, যাহা হইতে ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানিকস. 
ত্ৎকালের গবন্নর ও অন্তান্ত কর্মচারিগণ বিরত খাঁকিতেন ? 

হেপ্টিংদ বেগমদিগের সঙ্গে পূর্বকূত সন্ধি ভঙ্গ করিবার ছলনা অন্থেষণ করিতে 
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লাগিলেন | বেগমের! অন্দরবাসিনী সন্ান্তা ঘমদী | কোনো লোকের সঙ্গে 
তাহাদের কোনে! কথা-বার্ডা হয় না, দেখ! সাক্ষাৎ হয় না। ইহাদের বিরুদ্ধে 
কোনো সম্ভবপর মিথ্যা অভিযোগ প্রস্তুত কর! বড় সহজ ব্যাপার নহে । কিন্ত 
“কোনো কার্ধই ওয়ারেন হেন্টিংসের অসাধ্য ছিপ না। হেপ্টিংস মনে মনে স্থির 
করিলেন যে, বেগমের! চেতনিংহকে ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ 
প্রদান করিয়াছেন, চেৎসিংহকে সৈগ্ঘ প্রদান পূর্বক সাহায্য করিয়াছেন, 
এইরূপ ছলন! করিয়া তাহাদিগের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিতে হইবে । এইরূপ 
ছলন! ভিন্ন সন্ধি ভঙ্গের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 

এই ছুরভিসদ্ধি সংসাধনার্থ হে্টিংদ নবাব আসফউদ্দৌলাকে চুনারে আনয়ন 
রুরিবার কৌশল করিতে লাঁগিলেন। তিনি চুনারে পৌছিলে পর আসফ- 
উদ্দৌল] তথায় যাইয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়। পত্র লিখিলেন। 
'হেপ্টিংদ তাহার পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠা ইলেন--“আপনার এখানে 
আসিবার কোনে প্রয়োজন নাই । আপনি কোম্পানির প্রাপ্য টাকা অবিলঘ্ে 
পরিশোধ করিতে চেষ্টা করুন ।, 

আসফউদ্দৌলার টাক। পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। স্থতরাং এইরূপ 
পত্র গ্রাপ্তিমাত্র হেট্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করা তিনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয়া মনে কিলেন। এদিকে রেসিডেন্ট মিডপটন্‌ সাহেব বিশেষ চতুরতা 
সহকারে গে/পনে বন্ধত্বভাব প্রকাশ পূর্বক আসফউদ্দৌোলাকে হেপ্টিংসের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে পরামর্শ দিলেন । আসফউদ্দৌলা মনে করিলেন যে রেসিডেণ্ট 
নিঃস্বার্থ বন্ধুতার অন্্রোধেই কেবল ত্বাহাকে এই সৎপরামর্শ প্রদান 
করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজর্দিগের প্াজনৈতিক-কৌশল যে কি ভয়ানক 
গ্রবঞ্চনা-মূলক-ব্যবহার, তাহা কি আর আসফউদ্দৌলার সভায় নির্বোধ লোক 
বুঝিবেন? আস্ফউদ্দেপা হেট্টিংদকে উৎকোচ প্রদানার্থ দশলক্ষ টাকা সঙ্গে 
করিয়। চুনারে, আমিলেন | পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর হে্টিংম বলিলেন, 
আপনাকে আমি এখানে আদিতে নিষেধ করিয়াছি। আপনার এখানে 
আমিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সৈন্তের ব্যয় নির্বাহার্থ 
আপনার নিকট যে টাকা বাঁকি পড়িয়াছে, তাহা অধিলম্থে দিতে হইবে ।১ 

নিস্তেম্গ আসফউদ্দেঁল। বলিতে লাগিলেন, “আপনি আমার শব পিতার 
পরম বন্ধু আমি আপনাকে পিতৃ-ভুল্য মনে কধি। জামার রাজ্য, রক্ষার 
ভার আপনার হস্তে প্রধান করিয়াছি। আপনাধিগের সঙ্গে আমার যে সন্ধি 
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আছে অনুসান্ছে আমার ইচ্ছাচ্চসারে আপনাদের কেবল একদল সৈশ্ত আমার 
রাজ্যে যাধিতে হইবে) তাহার ব্যয় মাপিক ছুই লক্ষ যাট হাজার টাকা আমায় 
দিতে হইবে । কিন্তু আর-একদল অতিরিক্ত সৈন্য যে তিন বৎসর পর্যন্ত আমার 
রাজ্যে রাখিয়াছেন, তাহার ব্য আমি কোনো! গ্রকারেই বহন করিতে পারি না। 
বিশেষতঃ আপনাদের সৈন্য আমার রাজ্যে এখন রাখিবারও কোনে! প্রয়োজন 
সাই। দেগীয় অন্ত কোনে রাজার সে আমাঘ বিবাদ নাই। আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া এই অতিরিক্ত সৈল্তের (1:572201819 0308845 ) ব্যয়ভার বহন হইতে 
আমাঁকে অব্যাহতি প্রদান করুন |, 

আসফউদ্দৌলা এই কথ! বলিয়াই প্রকারাস্তরে হোট্টিংকে দশলক্ষ টাক 
উৎকোচ প্রদান করিবাঘ্ প্রস্তাব করিলেন। আসফউদ্দৌলা মনে মনে আশ! 
করিয়াছেন যে, হেগ্টিংদ দশলক্ষ টাকা উৎকোচ পাইলে নিশ্চয়ই কোর্ট অব 
'ডিরেক্টরের নিকট এই অতিরিক্ত সৈম্ভদল অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিতে 
লিধিবেন । 

পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে এই অতিরিজ সৈম্ভদল (71620201815 73108506 ) 
অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সামগ্িক ব্রিগেড, সম্্ষীয় দুই-একটি কথ! এই স্থানে উল্লেখ 
করিতেছি । অযোধ্যার নবাৰ ইংরাজ্জ-সৈন্ত চিরকাপ গদেশে রাধিবেন বলিয়। 
কোনো গ্রতিজ্ঞ। করেন নাই | রোহিলা যুদ্ধের সময় ইংরাজগণ স্থজাউদ্দৌলাকে 
একদল সৈলন প্রদান করিয়া সাহাধ্য করিয়াছিলেন । সেই দৈম্তদল স্থদ্ধাউদ্দৌলা 
যত দিন স্বেচ্ছাপূর্ক আপন রাজ্যে রাখিবেন, তত দিন তাহাকে 
তাহার ব্যক়নির্বাহার্থ মাদিক ছুইলক্ষ দশহাজার টাক দিতে হইবে; এই 
প্রকার সন্ধি হইয়াছিগ। স্থজার মৃত্যুর পর ইতরাজগণ অন্তায়পূর্বক আপন 
সৈম্ত অযোধ্যায় রাধিয়া দিলেন । অযোধ্যা নবাবের এধন আর ইতরাজ- 
সৈম্ত ত্বদেশে রাখিবার কোনো প্রয়োজন নাই । কিস্ক ইংবাজের! তাহার কথায় 
কর্ণপাত করেন না। সৈন্তের বার নবারের নিকট হইতে আদায় .করিবার 
ছুরভিসত্ধি করিয়া অযোধ্যা আপনাদের সৈম্ত রাখিয়াছেন এবং এখন মেই 
সৈন্তের ব্যায় নির্বাহার্থ মাসিক দুইলক্ষ বাট হাজার টাকা ধার্য করিয়াছেন । 
আসফউদ্দৌলার পিংহাসনারোহণের পর তিনি ইংরাছদিগকে তাহাদের সৈন্য 
কযোধ্য। . হইতে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্ত 
ইংরাজেরা বলেন যে এখনোও অযোধ্যা সৈশ্ত রাধিবার বিলঙ্গণ প্রয়োজন 
্হিয়াছে। নবাব নিজের হিতাহিত বুঝিতে পারেন না। তজ্জতই সৈন্ত 
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আনিতে অন্থত্বোধ করিতেছেন । * নবাবকে বাধ্য করিয়। ইংযাজেরা' 

এই প্রকারে 'আঁপন সৈগ্ভ অযোধ্যায় রাধিলেন। অত্য্নকাল মধোই মবা্ধ 
এই সৈন্ছোর ব্য্ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়| পড়িলেন | তখন ইতরাজের! 
তাহাকে সিজের সৈগ্বোর সংখ্যা হীস করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা 
বলিলেন যে, তীছার নিজের সৈন্য বিশেষ কার্ধদক্ষ নহে। তাহাদিগকে 
পদচ্যুত করা উচিত। ইংরাজদিগের অহ্থরোধে ব্যায় সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত 
আর্সফউদ্দেখলা আপন লৈগ্নের সংখ্যা হাস করিলেন । তাহার নিজের অনেক 
দৈনিক কর্মচারিদিগকে পদচ্যুত হইতে হইল। 

ইংরাঁজগণ চিরকালই এদেশীয় লোকের উপকারার্থ এত গ্রী্মগ্রধান 
দেশে অবস্থান করিতেছেন । এদেশীয় লোকের উপকার করাই তাহাদিগের 
একমাত্র উদ্দেশ্ত । আফউদ্দৌলার যে সকল সৈসিক কর্মচারী বরখাস্ত হইল, 
তাহারা অনাহারে কষ্ট ন1 পায়, তজ্জন্ত ইংরাজেরা তাহাদিগকে আপন. 
দৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিলেন । ্রন্ধর্মীবলম্বী লোকেরা পর্বোপকারই 
ইহাদ্দিগের একমাত্র ব্রত বলিয়া! মনে করেন। স্থৃতরাং এই পদচ্যত সৈন্তদিগের 
অন্নের সংস্থান করিয়া! দিলেন । কিন্তু ইহাতে ইংরাজ-সৈন্যের সংখ্যা বুদ্ধি 
হইল। তখন তীহারা এই সকল পদচ্যুত সৈন্যদ্বারা একটা ব্রিগেড প্রত্তত 
করিয়া, নবাবের সাহায্যার্থ এই নৃতন সৈগ্যঘল সামগ্রিক সৈগ্যধলস্যরূপ নবাবের 
বাজারক্ষার্থ অযোধ্যায় বাঁখিয়। দিলেন । এই সৈম্বের ব্যয় আবার নবাবকেই' 
বহন করিতে হইল। 

পাঠক, এই প্রকার কৌশলকেই বিদেশীর-রাজনৈতিক-কৌশল বলা যায়।, 
ইংরাজের। নবাঁবকে তীহার নিজের সৈন্য পদচ্যুত করিতে বগিলেন। সেই 
পদচযুত দৈনিক-পুরুষগণ ইংরাজদিগের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজেরা 
সেই সৈদ্ভের ব্যয়-নির্বাহথের-ভার আবার নবাবের হত্তেই প্রদান করিলেন ।. 
কেবল ব্য়-নির্ধাহ্রস্ভার নহে, নবাবকে ইংরাজদিগকে কিছু লাভ প্রধান 
পূর্বক সেই সৈস্ভের ভাড়! দিতে হইল। আজ আঁসফউন্দৌলা৷ সেই অতিরিক্ত 
সৈশ্কঘলের বায়-নির্বাহ্রভার হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত 
হেট্টিংসের চরণ ধরিয়। ক্রন্দন করিতেছেন । 

প্রথমতঃ হোর্টিংফ আসফউদ্দৌলার কথান়্ একেবারেই বর্ণপাত কলে 
না। কিন্তু এখন তাহাকে একটু হাতের মধ্যে আনিতে ন! পাঁরিলে ধেগমধিগের 
বর্থাপহরণের ক্থবিধা। হইবে না। ঝুতয়াং হোঁটিংদ' এই আঅভিরিজ- 
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সৈশ্ভদগ্গ অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর কতিবেন বলিয়া সম্থক হইলেন । বং 
বেগমদিগের ধমাগায় লুগন করিয়া! ফোম্পাদিগ' টাকা পরিশোধার্থ আল” 
উদ্দেলাকে পরানর্শ প্রধান করিলেন । আসফ্উদ্দে'ল। তাহার জননীর এবং 
পিভামছীর ধনাগার লুঈন করিপ্তে প্রথমতঃ সম্থ ত হইলেন ন।। কিন্তু হেট 
বলিলেন থে তাছার মাতা এং পিভাম্ধী খখন চেৎপিংছের সাহাদ্য করিবাছেন 
তখন ইংরাজের! তাহাধিগের সঙ্গে সন্ধি প্রতিপাধন করিতে বাধা মহন । 
বেগমদিগের ধনাগাঁ ভিনি লুপ ন। করিলে তীছাদিগের সম্পত্তি জুষঃঠনার্থ 
ইংরাজ লৈচ্ প্রেরিত হইবে । 

হেপ্টিংস বারস্বার ভর প্রদর্থন কগিণে পয, নিস্তেজ আসফউদ্দৌলার আর 
ফোর্টিং সের কথার প্রতিমার করিতে সাহস হইল না। তিনি মৌলাবলন্বন কিবা 
রহিম । 'মৌনং সম্মতি গঙ্গপম্ঠ স্থির করিয়া হেপ্টিংল তৎক্ষণাৎ এক মতন 
সন্ধিপত্রে নবাবকে দন্তখভ করাইথেন। আছ ইংয়া গবনমেণ্টের সঙ্গে বাধ 
আসফউদ্দৌপার এক নতুন সন্ধি সংস্থাপিত হইপ। এই সন্ধিপ্রই চুমাররে 
সন্ধিপরর নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। ১৭৯১ খীঃ অবের ১*শে সেপ্টেম্বর 
চুনারের সদ্ধিপত্র দত্তধত হইগ *। 

চুনারের সগ্ধিপত্র দা] ওয়ারেন হের্টিংস অতিরিক্ত দৈব অযোধ্য! হইতে 
স্থানস্কয় করিতে সম্মত হুপেন এলং নবাবকে দেশের সমুদয় জারগিরধারের 
জ/য়শিখ খাদ করিতে অঙ্থমতি প্রদান কছিদেন।  এইকপ অন্মতি প্রমান 
করিবার উ.দপ্ত আর কিছুই নছে। ইংরাজেরা বেগমদিখের ভায়গির ঘধার্থ 
জামিন হইয়াছিগেন। এখন আর ইংশঙ গবরেষ্ট জামিন রহিগেন না। 
নবাক প্রকারান্তরে তাহার পিতাষহী ও মাতার জানগির খাস করিতে অরূমধি 
দিগেন। আছ বেগমের সর্বনাণ করিবার খডবন্ত হইপ। 
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চত্রুক্সিশত্তন অধ্যায় 
প্রমাণ সংগ্রহ 


অন্তর অনিষ্ট করিবাদ নিমিত্ত যাহার] চক্রান্ত করে, ফড়ঘন্ত্র করে, তাহাদের 
যন সর্ধদাই অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে । এ সংসারে ধূর্ত, শঠ এবং প্রবঞ্চক 
কখনে! শান্টি ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। 

'যোধ্যার বেগমন্বয়েব অর্থাপহরণ করিবার ছুরভিসন্থি হেগ্টিংসেব অন্থনে 
বিধিধ ধিপদাশঙ্কা আনয়ন করিল । হেস্টিংদ মনে মনে ভাবিতে জাগিলেন-- 
বেগমদ্বয় থে চেৎসিংহকে সাহাব্য কনিতেছেন তাহার কোনে! প্রমাণ নাই। 
বিশেষতঃ চেৎসিংহ প্রাণান্তেও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই । 
চেৎসিংছ্র প্রঙ্গীগণ তার অসন্মতিতত তাকে কারামূজ করিয়াছিলেন | 
কারামুক্ত হইবার পর পনের দিবসের মধ্যেও চেংনিংত ইত্রাক্গধিগের বিরুদ্ধে 
হস্থধারণ করেণ নাই ইধ্রাঙ্জ সৈম্ত তাহার এক-একটি দুর্গ আক্রমণ করিবা- 
মাত্র তিনি পলায়নপূর্বক অন্য ছুর্গে চলিয়া গিয়াহেন । এইরূপ অবস্থায় যখন 
ঢেৎসিংক নিজেই কোনে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভইপেন শা, তখন তাহার সাভাধ্যকারী 
শপিগ্লা অপরকে কিন্ধপে দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে? 

এই প্রশ্ন হে্টিংসের মনে উদয় হইবামাত্র তিনি স্বীর ছুরভিসদ্ধি পবিত্যাগ 
করিখৈন কি না, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্ত ঈস্ট ইয়া 
কোম্পানির ধনাগারে টাকা নাই । বিলাত ভইতে ডিরেক্টরের। টাক। প্রেরণ 
করিতে ল্রিখিয়াছেন। তিনি দক্থ্যবৃত্তি অধণথ্থন পূর্বক সহজে টাক। সংগ্রহ 
করিতে পারেন বণিয়াই, ডিনেই্টরেরা তাহার সকল অপরাধ মাঞ্জনা করেন। 
এমতাবস্থা টাকা সংগ্রহ ভিন্ন আপন পদ রক্ষার উপায় নাই। হ্বতরাং 
এ ছুরভিসর্ষি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। 

কিন্তু বেগমদিগের বিরুদ্ধে এই ঘিথ্যা এঁভিবোগ লাব্যত্ত করিবার পূর্বে 
কোনো প্রমাণ গ্রহণ করা হইল না। ভবিষ্যতে ঘি এই বিষয় লইয়। বিলাতে 
কোনো আন্দোলন হয় তবে উহাকে অত্যন্ত বিপদগ্রন্ত হইতে হইবে | 

এই চিন্তা হেস্টিংদের মনে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। হেট্টিংস 
মনে করিলেন যে আপন প্রিয়বন্ধু এবং তীহার সকল কুকার্ধের সহচর স্থপ্রিন 
কোর্টের প্রধান জঙ্ ইলা ইঞ্জা ইম্পির সহিত পরামর্প না করিয়া এই প্রেকার 
খরাতর কাধে হস্তক্ষেপ করিবেন না । তিনি ততক্ষপাৎ ইম্পিকে উত্তর” 
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পশ্চিমঞ্চিলে আসিতে অন্ভুরোধ করিশেন | ইপা ইজ! ইন্পি স্বাস্থা রক্ষার 
দ্শণায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ম।সিলেন।*** 

ইস্পি ব্যবহারশান্থ্বে বিশেষ পারদর্শী । ডিনি আইন বাধসামী শোক । 
জনসাধারণের অর্থাপঞ্চরণার্থ কলঙ্কিত না হইয়া! দন্াবতি অপশস্থনার্থই 
বোধহয আইনের সি হইয়াছে । এই ছুইটি উদ্দেশ্তা আইনেক সাহায্য জিন 
ঈথনোও সংসিদ্ধ হয পা ভাতে মুসলম!নদিগের সময আইন-কানুন বিশেষ রূপে 
প্রচগিত ছিশ পা তীহার। রাজস্ব আদায় উপপক্ষে গ্রজান শাড়ি লুট 
কপিতেশ 5 স্তরাং শোকে ভীহাদিগকে দন্থা বলিয! অভিকিত করিত। বিস্ত 
এখন মা" (ঞাকী পরওথাণা আঁইনাগ্রস।রে জারি হর | এই পনওয়ণ। জানি 
উপশক্ষে গ্রঙ্গাব গৃঙ্ছেব সর্বন্থ লু) করিশেও (কি শিল্প] বকিত5 পারে মা। এ 
মাইনসঙ্গ ঠ কাঘ। আইনের ন্যায় ঈদৃশ মঙান্ব মিনি ধারণ কবেন। তীহার 
স্তাব সৌভাগ্যশাশী এ »ংসাবে কেছই পাই । ভিশি চুরি কবিশেও চোর 
নকেশ ১ ডাকাতি কবিশেও দন্থ্য নহেণ | তীার বাণস।ণ পলিচ্ছ॥ তার সকল 
.ঞ টাকিয়া বাখে। তিনি সর্বদাই ভদ্রশাক। 

আহ ্টিংণ তণন্ভে।পায় ভইয। ছাইন ব্যবসায়ী ইম্পির শরণাগ 5 হইগেন। 
স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক (*গনদ্গেণ অপরাধের প্রমাণ সংগহারথ পক্ষে 
চলিবা! গেশেন। বেগমথয ফ।বেজাবাদে অবস্থান করিতেছেন । সেখানে অনসন্ধান 
ক্বিতে আরম্ভ করিলে, পাছে অভিতোগ মিথ্যা সাবাস্ত ঠ৫, স্কানাস্বরে 
থাই৭| প্রমাণ সংগ্রহ ক্বাই উচিত (বাধ তই । 

কিন্তু এ মকদদমাধ চডান্থ নিশ্পতি গ্রমাণ গ্র্ণের পৃবই তইয়াছে। 
৮শাবের চন্ধিপত্রহ্থারা ভেন্টিংদ নবাব্কে পগমধিগের জাধাগর খাস করিতে 
মচমতি দিয়াছেন । বেগমদিগের অপবাধ সাপাস্ত করি । পূর্বেই চেট্টিংস 
তীঙিগের সহিত সপ্থি ভঙ্গ করিযাচছেশ | তবে এখন কোন মাইন অন্থলারে 
ইম্পি প্রমাণ গ্রহণ করিতেছেন? এই প্রশ্নেণ উত্তরে আমরা পাঠকদিগকে 
এইযার খলিতে পারি, গে আইন জগ্রসারে মহারাজ নদদকুমারের ফাসি 
হইয়াছিল, এবারও ইম্পি সেই আইনে” আশ্রধ লইমাছেদ । লেই 
আইনাঙ্গুসাপ্সেই কার্য করিতেছেন। 

ইন্পি হেট্টিংদের অচয়োধে লক্ষে নগরে পৌছিপে পব, রেসিডেন্ট' মিউপটন 
সাহেব বেখষদিগের অপরাধ সাব্ত্ত করিবার নিমিত বিস্তর শ্বেতাঙ্গ 
সাদী আনিয়! উপস্থিত করিব্নে । কিন্কু বেগষেরা ইহার বিস্ুবিসর্গও 


২৭৬ অযোধ্যা বেগম 


জানেন না। প্রথম সা্ধী কাণ্তেন গর্ভন। গোরক্পুরের প্রজাগণ ইহার প্রোশ 
বিনাশ করিতে উদ্ভত হইলে পর স্গ্দয়া বউবেগম আপনার গোক গ্রেরগ' 
করিয়া ইঞ্ঠার প্রাপরক্ষা করিয়াছিলেন । প্রার বংসরেক হইল ইনি বউবেগমের 
নিকট আপন কনের কুতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক লিণিয়া ছিজেন। 
“মা আপনার কুপাতেই "মামার জীবন রক্ষা হইয়াছে । আপনি সাহাধ্য না 
করিলে নিশ্চয়ই আমাফে এ্রজাগণ হতা। করিত ।৮ কি্তরুতজ তার নেশা 
আর কতর্দিন থাকিবে । উৎক ত্রাণ্তী কিনব! রাজসাঁহীর উত্রষ্ট গীজ্বার 
নেসাই পীচঘণ্টার আরধিক থাকে ন' | গর্ডনের সে কৃতজ্ঞতার নেশা চলিয়া! 
গিয়াছে । তিনি বউবেগমের বিরুদ্ধে আঙ্গ অয়াণবদনে মিথ্যা সাঙ্গা-প্রদান 
করিলেন । ইম্পির নিকট বলিলেন, জোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন যে, বেগমের 
চেতদিংহের সাহায্যাথ সৈশ্ত প্রেরণ করিয়াছিস্েন। কিন্তু কোন্‌ লোকের 
নিকট শুনিয়াছেন। তাহ। বলিবার সাধ্য নাই । দ্বিতীয় সাক্ষী কর্নেল হানে 
পলিলেন, তিনিও কেবল লোক পরম্পরায় গুনিয়াছেন যে, বেগম গোরক্পুর 
এবং বেরুচের লোকগ্গিকে বিদ্রোহী হইতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। 
গোরক্পুর এবং বেরুচের প্রজ্জাগণ ইহারই অত্যাচারে বিদ্রোহী কইয়াছিল। 
কিন্ত ইনি লোক পরম্পরার শুনিজেন, বেগম তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে 
উৎসাহ দিয়াছেন । প্রঙ্জার সর্বনাশ করিয়া নবাবের প্রাপ্য রাঙ্গন্থ নয় লক্ষ- 
টাকা বাদে, ছুই বংলরের মধ্যে ইনি ত্রিশশক্ষ টাক, সঞ্চয় করিয়াছেন। 
ইহাতেও প্রজাগণ অস্ত্রধারণ করিকে ন।? 

এইকূপে অনেক লাক্ষীর জব।নবন্দী হইন্র। কিন্তকোনো লাক্ষীই বেগমকে 
কিছ তাহার কোনো কর্মচারীকে কোনো অপরাধের কার্ধ করিতে দেখেন 
নাই। ইম্পি ইহাদের জবানলম্দী শুনিয়া বড় হতাশ্বা হইঙ্গেন। তিনি 
ইহাদের সাক্ষ্য আর নিজ্গহত্তে লিধিলেন ন৷ | গ্রতোক সাক্ষীকে আপন আপন 
কথা লিপিবদ্ধ করিয়া! আফিডেবিট প্রদান করিতে বলিকেন। এই সকল 
'আফিডেনিট সংগ্রহ করিয়া স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান অঙ্জ ইলা ইজ! ইম্পি আপন, 
প্রিয়বন্ধু ওয়ারেন হেট্টিংসের এই বিপদকাঁলে যারপর নাই উপকার করিলেন। 

এই অধ্যার সমাপ্ত করিধার পূর্বে কর্নেল স্থানের বিষয এই উপয্লালে 
আর যাহ! কিছু বপিবার আছে, তাহ! এই স্থানেই উল্লেখ করিতেছি । এ 
পিশাচ মৃতি বারজ্ার পাঠক, বিশেষতঃ কোমজ-হুদ্যা। পাঠিকারিগের দে 
উপস্থিত করিতে ইচ্ছ। ছয় না। 


দ্বিতীয় থ্। ২৭৭ 


কর্ণেল স্থানে ইল। ইছ। ইশ্পির মাসতাঞ ভাতা । এই জন্তই হেট্টিংদ এ 
পর্যন্ত ইহাকে পমচ্যুত করেন নাই। ইহার বিরুদ্ধে বারস্বার স্বয়ং নবাব 
'আপফউদ্দৌল। এবং তাভার মন্্ী ্ায়দরবেগ খা! হেন্টিংসের নিকট 'অনেকানেক 
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন | কিছ্তু হেন্টিংস তীকাদের কথায় 
কখনো কর্ণপাত করেন নাই । এবার করেল স্থানের দুরদৃষ্টবশতঃ হোর্টটিঘসের 
আজ্ঞাপালনে ক্রট হইন। চুন।র হইতে ছেল্টিংদ কনেগ ভ্ানেকে লশৈগ্তে 
তাহার সাচায্যার্থ বারাণপীতে আমিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্ত কনেল স্থানে 
আনেক বিলম্ব কিয়। চুন|বে আসিয়। পৌছিদ । সমর স্তর নরহত্যাপেক্ষাও 
স্থানের এই ক্রটীই গুরুতর অপরাধ বলিয়। সারান্ত হইল । হেস্সিংস কনেশ 
হ্বানের দাঙ্গ্য প্রদাশের পর তীাঙাকে পরখান্ত করিলেন | হ্যানের বিক্ছে 
পৃবে নবাধ যে সকপ মভিখোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহারও বিচাধ 
হইবে নঙ্গিয জন্ব উঠিগ । কিন্ত এই জনরব সম্পূর্ণ অমূলক । কর্নেল হানে 
এই' জনরব সহ্য মনে করিয়া কপিকাতা পৌছিগই উদবদ্ধনে প্রাত্যাগ করিপ। 

কাহারও অপযুত্যু ধইলে খান্ব।সারে তাহার শ্রাদ্ধেন কোনে। বিধান দেখিতে 
পাওয়া] যায় ন। | কৃতিরাং কোনে। ইংাজ ইতিহাস লেখকই কর্নেল ছ্ানের 
শ্রান্ধ করিতে সাল করিলেন না । তাহারা সকলেই কর্নেল ছানেকে ন়পিশাচ 
বপিয়া! অভিভিত করিপেন । কিন্তু ভাগতবষে ধিখিধ প্রকার লোক এবং 
বিবিধ প্রকারের শান্ত রহিষ।ছে। পূর্বেই উদ্নিধিত হইয়াছে বে বঙ্গদেশের 
রা দেবীদিংহ সদৃশ অযোধ্যানিবামী আবুহাপিব কনেল হানের আমিস্টাপ্ট 
ছিলেন। কাণ্তেন রিচার্সনের মত গ্রণান্তর এবং অযৌধ্যার মন্ত্রীর পদ 
লাভের প্রত্যাশায়, আবুতানিন কন্দেল হানের মন্ত্র পা করিগেন। তীহায়, 
,প্গাফিলিকা। কৈফিয়ত" নাম। পুত্তকে * কদেল হানেকে যথেষ্ট প্রশালা করিয়া 
(তিনি শান্্াহলার়ে ভীহার যখোচিত শ্রান্ধ করিলেন। আবুভালিঘ পিগু 
প্রধান ন! করিনে আর কর্ণেল ছছানের কখনোও শ্রান্ধ হইত ন।। ভারতের [হবু 
এবং মুললমানগণ ঝোধছ্য় কেবল শ্রীদ্ধাধি ক্রিয়া সম্পা্ানার্থ জনন এছণ 
করিয়াছেন । এক-একজন গ্রেতাঙ্গ পুরুষের স্বদেশ প্রত্যাবর্ঘন কালে, দেখের 
প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসগমাদগখকে প্রায়ই টাউনছলে সমবেত হইয়া 
তাহাদের শ্রাছ্ের মন্ত্র পাঠ করিতে দেখ। যায়। 


* আবুভাদিব্লে এই পার পুস্তক এটাওয়ার মা্ধিক্েট ছুই সাহেব 
ইংরাছিতে অনুবাদ করিয়াছেন। 


পঞ্চ ব্রিংশত্তম অধায 
'পিতাপুত্র 


অল্লকষ্ট কি ভ্মানক ভরবস্তা। অক্নকষ্টে পড়ি মাতম সর্বদাই মনুষ্য 
বিবর্দিত হয়| দাপিদ্র্য এবং অক্লকষ্ট মানুষের সমুদয় সদৃগুদকে বিনাশ করে 
হুদয়কে দয়া, মায়া, ক্সেচগপ্শিন্ত ববে ? এবং অন্বরাজ্মীকে কঠিন করে | 

এ সংসারে এই অন্নক্ট এবং দারিদ্রা কি মায়ের অপণিভার্স এবং অথগুনীয় 
ছঙাগা? যদি তাহা হয়, ভবে কে অন্বীকার করিতে পারে থে ঈদৃশ 
নরকতুপ্য, এই প্রকার ছুঃখ-যস্্রব-পরিপূর্ণ সংলাবের অষ্ট। নিতান্তই নষ্ট | 
মান্নষ কেবগ আপন আপন অন্ত্রস্থিত কাপুরুষত1 নিবন্ধনই এইরূপ ন্রষ্টাকেও 
দয়ামর বিয়া অভাহত কণে। কিন্তু এ অল্পক্ট কিরূপে সমুভূত হইয়াছে? এ 
ঘোর অক্লকষ্ট কি ঈশ্ববের নিধন ? না মানুষের স্বীয় গ্বীয কর্মফল । 

ইতরাঙ্গদিগের অত্যাচার এবং অর্থগৃপত| নিবন্ধন রোহিলখণ্ড এবং অযোধ্যার 
অধিবাপিগণ এখন যানব প্ররুতি নিবন্ধিত হুইয়া পড়িয়াছে। অক্গকন্ এবং 
দারিদ্র্য তাহাদিগের হৃদয় মাধাশৃন্য করিয়াছে । জননী কোডস্থিত শিশুকে 
বিক্রয় করিয়। উদরগুতির উপায় কলিতেছে, সন্তান চলৎশক্তি্বীন বৃদ্ধ পিতা 
মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আাবান্বেষণে স্থানান্তুবে চলিয়া যাইতেছে । শামী, 
স্রীকে পরিতাগ পিতেছে ? স্ত্রী, ম্বামীকে পরিত্যাগ করিতেছে । এ দিকে 
দেশের মধ্যে যে সকল লোকের শরীবে অপেক্ষাকৃত অধিকতব বল আছ্ছে, 
তাহা?! ঘস্থাবৃাত্তি অবলগ্ধন পূর্বক ক ম্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কি পথিক, কি 
তীর্ঘযাপী সমুদয় লৌকের অর্থ অপঙ্করণ করিতেছে । অযোধ্যা এবং রোহিঙ্খণ্ড 
ভূত প্রেতের আবাস শ্বরূপ শ্শানভূমি হইম পাঁডগ্াছে। ছুই জন পথিক 
'অতাস্ভ আক্ষেপ করিতে করিতে মনোছুঃখে এই শ্মশানস্বরূপ স্থবিস্তীর্ঘ প্রদেশের 
অধ্যস্তিত দিগন্তর ব্যাপ্ত রাজপথ দিয়া সম্ধ্যাীর বেশে পশ্চিম হইতে 
ক্রমেই পূর্বদিকে চলিয়াছেন। উষ্থার। বেখিলি হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক- 
'দিনের মধো লক্ষ পৌছিলেন। পরে জক্ৌ হইতে আজ প্রত্যাষে ফায়েকবাদে 
আসিয়াছেন। 

ফায়েজাবাদে নবাব বাড়ির দক্ষিণ সিংহঙারের বাহিরেই চকবাজার | এই 
চক্বাজারের একখানি ধোকানের নিকট গাড়াইয়া এই সঙ্গ্যাসীঘঘয়ের ষধেচ 


দ্বিতীয় খণ্ড ই 


অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকার ব্য্তি, সুতার টকাসীকে' বগিতেছেম-চল ঠাকুর, 
আগে তোমাকে জামি সেই ভর গৃহে হইয়া যাইয়া, "আমার বাছা হ্ালিপি 
দ্ধোইব। বাছার অক্ষর কি ুন্মবর ৷ 

দ্বিতীয় সঙ্ন্যানী বলিলেন”-“সে কি বাংলা অন্গর 1 

প্রথম। হাঁ স্পষ্ট বাংলা অন্ধর। আট বৎসরের বালকও তাহা পাঠ 
করিতে পাঁরে। 

দ্বিতীয় । আমি যে একেবারেই বাংল! অক্ষর চিনি না। দেবনাগর 
হইলেও পাঠ করিতে পারিতাম। 

প্রথম । আমি তোমাকে পাঠ করিয়। শুনাইব। তুমি চল? আর এখানে 
বিলম্ব করিলে কি হইবে 1? সে বৎসর এখানে বহুসংখযক লেকান দেখিয়। গিয়াছি। 
কিন্ত এবাঞ্জার যে একেবারে জনশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

ছিতীয়। সে ভগ্ন গৃহ এখান হইতে কতদূদ? 

প্রথম। প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে। একক্রোশ অপেঙ্গাও দুর হইবে । বে 
স্থানের নিকট দিয়া সরযূনদী দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই নিকট । 

দ্বিতীয়। পথ পধটনে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেখানে তো আর 
কোনো বাঙ্জার নাই । এখানে স্বান আহার সমাপন করিয়া, অপরা্থে সেখানে 
যাইব । সেহ্ন্তাক্ষর দেখিক্না (হো কিছু নির্ণয় কলিতে পারিব না। বরং এখানে 
কিছুকাল থাকিয়া, ফরাকাবাদের নবাবকন্ত! এখানে কোখাও আছেন কি-না, 
কিন্বা কখনো এখানে ছিলেন কি-না ; তাহা! লোকের নিকট বিজ্ঞাসা 
করিতে পারিব। 

আহারান্তে প্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর ফারেজাধাদের সেই ডঃ গৃহাভিমূখে 
চলিগ্সেন। ভগ্ন গৃহের পশ্চিম বারান্দার গ্রাচীরে বাণেশ্বর স্বীর পুবের ভম্দিপি 
দেখিয়া গিয়াছেন। গৃহের নিকটে পৌঁছিরা, তিনি গৃহের পশ্চািক 
দির শ্রীনিবাসকে সেই গৃহের পশ্চিম বারান্দার লইয়া! গেখেন। ইই।র] 
উভয়েই বারান্দার ছাড়াইয়া হস্তপিপি দেখিতে লাগিপেন। গৃছে প্রবেশকাণে 
ইহারা মনে করিয়াছিলেন ০, তথা? অন্ত কোনো লোক নাই। ফিন্ধু বারান্দার, 
ধাড়াইয়া হত্তলিপি দর্শন করিবার সনয় ইহাদের বোধ হইল ণেন পর ছুই জন. 

লোক: গৃহের প্রকোষ্ঠান্তর়ে বসিয়া পরম্পরে কথা বপিতেছে। তাহাধিগের 

পরস্পরের কথাবার্তী ইহারা স্পষ্ট বুকিতে পাকিরেন..না। শবিছুকার পে 
সাহাদিগের মধো একজন বিশেষ উত্তেজিত হইয়) বজিক৮ ৭... ৭ 
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ধান কি ফলনের বখ| ! কাষীর রানী চেংসিংছের মা এবং স্ত্রীর উপর 
এরইধপ ঝাত্যাচার করিয়াছে! আমি নিশ্চয়ই তোমাহক বরিতেছি। এই সমঃ 
কাঈীতে থাকিলে নরপিশীচ হেট্টিংনৈর মাথা কাটিয়। ফেলিতাম | 

£চেংলিংহের মা এবং স্ত্রীর উপর এইবপ অত্যাচার করিয়াছে?--এই কথা 
স্রীনিধাসের কর্ণে প্রবেশ করিবাদা তিনি চমকিয়। উতঠিঙ্গেন। বক্তা যে 
প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথ। বপিতেছিলেন তিনি সেই গ্রকোষ্ঠ মধ্যে গ্রবেশ করিলেন । 
কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিয়াই দেখেন বে তীান পূর্ব পরিচিত নেহালসিংহের 
পুত্র অমরসিংহ অপর একটি বুদ্ধ লোবফে সন্দোধন করির। কথ! 
বলিতেছেন। শ্রীনিবাগ কঙ্গিকাতাব কষেক দিন নেভালসিংছেন 'ভণনে 
অবস্থান করিদাছিলেন। এই সমযেই অনরপিংষ্কের সঙ্গে তা।ব পরিচৰ 
হইয়াছিল । শ্রীনিবাস জানিতেন অথরসিংহ নেছাণসিংছের পুত্র। বল্সারেক 
যুদ্ধের সমঘধেও ইহাদিগের পরষ্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হইযাছিল। নষ্মারের যুদ্ধের পর 
ফৌগবৎনর অতিবাহিত হইয়াছে । যোল বৎসর পরে অমরসিংহ এবং শ্রীনিবাস 
ইচ্থাদিগের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু উভয়ে উভযে মুখারতি 
বিশ্বত হইতে পারেন নাই । ভক্তি ও খ্বেহের চমৎকার শান্ত । প্রীনিবাসের 
প্রতি অধরঘিংহ্যে অতান্ত ভক্তি। বুতরাং ত্রীনিবাসের মুখারুতি তাহার 
হয়ে দুক্রিত হইয়া রহিয়ছে। আধার,শ্রীনিধাস৪ নেহাললিংহের ভবনে 
অবান্থানকালে অযরসিংহ্ধ সৌজন্য এণং শাস্বাগলীগন পর্ণনে তাহাকে পুত্রেণ 
প্রায় প্লেছ করিতেন। অমরসিং৯ অকথ্মাৎ শ্রীমিবাসকে দেখিয়াই আশ্চধ 
হইলেন। বাণে্বর শ্রীনিবাসের পশ্চাতে দীড়াইয়া রছিয়াছেন। অমরসিংছ 
এধনোও ভীাকে দেখিতে পাঁন মাই। তিনিও আমরদিখকের মুখাকতি 
ম্পূর্ণন্থলে দেখিতে পাইলেন ন1। 

অমরসিং্থ ভ্রীনিবাসকে দেখিবাধাত্র উীহ।র পদতলে পড়িয়া প্রপাম 
করিলেদ। শ্রীনিবাস ন্ষেছে তাহাকে আলিজনপৃথ+ 'িজ্ঞাস। করিজেনত- 
“বাছা তুমি কৌখ! হইতে এখানে আপিলে ? 

অমরাসংহ বলিলেন/-খুরদেব। আপনি আমার সমুদয় ছুরবস্থার কথা 
জানেন না। করিকাতায় অবস্থানকালে আপনি আমাকে *নেফালসিংহের 
পুত্র বগিধাই জানিতেন। কিন্তু নেহাজসিংহ আমায় পিত। ছিগেন না $ ভিনি 
আমা জীননদাতী এবং অন্বপফ্ট ছিত্মে। জয়ার পিতার সহ হইনাছে 
বলিয়। পূর্বে আয়ার বিশ্বাস ছিলি। কিন্ত এন জানি 'পারিলাছি, গিনি 
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ব্ীবিত আছেন । ছনটাক্রমে তিনি এই গৃছে 'আলয়া জানার হত লিপি বেখিতে 
পাইদেন। ভম্তলিপি দর্শন করিযাই তিনি স্থালে স্থানে আমার রি 
মণ করিতেছেন ।" 

হমরদিংহ এই পর্যন্ত ললিবামাত্র শ্রীনিবাসের পশ্চাৎ হইতে খৃণেশ্বর 
"অগ্রসর হইগ্বা। অমতসিংচের গণ জচ।ইয় ধরিয়া বলিলেন।+এই বে মাম 
ধা্--এই ঘধে আমার ভুধন-স্আমি আমার বাাকে এতঙ্গণ 15.নতে 
পারি নাই--" 

অমরসিছ অ্চয হুইনা বাণেশ্ববের মুখের দিকে চ।হ্যামাতর 'এ পন 
পিতাকে চিনিতে পারিলেন। জন পিতার পদতলে পড়িয়া আনন্দাক্র বিপর্জন 
করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল পরবে উচ্চ,সিত হ্বায়াবেগ সম্বরণ পূর্ধক, অমরলিধহ পি ঠাকে 
সন্বোধন কির বপিলেন।”" 

“আমি মুসপমানি কন্তা বিবাহ করিয়াছি বপিয়া আপনার মনে এনখক 
সন্দেহ হইয়।ছে | গিতৃ-মাহ শোকানলে যাহার হায় সদা দগ্ধ হইডেছুল, 
তাহার কি আবার বিব।হ করিতে ইচ্ছা] হয়? করককাবাদের নবাবের কণ্তাকে 
আসি হাকেঞ-নদ্দিনী বণিতাণ | 'ভাহার কি নাম ছিল, ভাহ। কখনো এ'মি 
জানিতে পারি নাই। সেই পিতৃ-মাত-হীন নখাবস্কন্তাকে কাষাসক্ত সম্পট 
'আত্ধোধ্যার ভূতপুধ ছুরাঢার নবাব হজাউদ্দৌলার অত্যাচার হইতে রঙ্গ! করিব 
বলিয়া, মনে মনন প্রতিজ্ঞা করিরাছিলাম | তাহাকে উদ্ধার করিধায় নিঘিক 
“আমি এবং আমার সঙ্গী এই বুদ্ধ দিপাহী, এই গৃহে আসিয়া গোপনে অবস্থান 
করিতে লাগিলাম | ইনি তখন গীঙজগ। খাইতেন | এখন সে অতভ্যাল পরিত্যাগ 
করিযাছেন। ইহার গীঁঞ্জার কন্ধি ভুইতে দমে সময়ে এক-একটি অঙ্গার হাতে 
লইয়া আমি এই প্রাচীরে শ্লোক নিধিতাম। যখনই হাফেজ-নদ্দিরীর বিষ 
ভাঁবিতে ভাবিতে হন অত্যন্ত শোঁকাকুল হুইয়। পড়িত,। তখনই এই প্রকার 
ক্সোক পিথিয়। ঘল্রকে আইশ্বত্ত করিতাঁম |" 

ইহার পর অনরনিংহ। হাকেছশনন্দিনীর সঙ্গে লাক্ষাতের প্রথম . দিব 
এইতে শবৃত্যু দিবদ পর্যন্ত যে নকল ঘটনা! হইয়াছিল, তৎসমুবর জীনিবাস পরত 
এবং 'ঠাহাক পিভার নিকট বিবৃত করিপেন। চিষ্তাখিল ভীনিবাদ পরিত 

প্ররদিংছের সম্যর কথা আহণ.করিয়। বশির] লাগিলেন এ সংসারে 
কার্মকলাপের যথ্যেও ঈীবের কআগুনীর - নিয়ম এবং অস্ত কৌশল পরিলক্ষিত 
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কর। আন্তয়স্থিত সদিচ্ছ1 এবং হাদয়ের ভাব, ফানস্-বাজগির মধ্যস্থিত দীপের 
চ্ঠান কার্য করিয়া, মানষকে উধ্বে” এবং হ্বর্গের দিকে সমুখিত করে । আবার 
দেই দীপটি নির্ধ ৭ হইলে ফানস্টি যদ্রেপ ভূমিতলে পিয়া যায়, মাহুষের হৃদয় 
মেই প্রকার সদিচ্ছ! এবং স্ভাব পরিশুন্ত হইলে, ক্রমেই তাহার অধঃপতন হয়» 
ক্রমেই সে বিপদ হইতে বিপদান্ধরে নিমগ্ন হইতে থাকে। 

পাছা, এই 'নাথা নবাব-কগ্য'কে উদ্ধার করিবার সদিচ্ছাই ভোম!কে 
পিতা, মাতা, স্বী এবং ভগ্রীর সহ পুনগিলনেব স্থটোগ প্রদান করিয়াছে । মলে 
কর এই সদিচ্ছাএই সভীব যদি তোমা? হদধে সমুদিত না হইত, তবে এ 
জনে তুমি কখনোও পিতা-মাতার চরণদর্শনে সমর্থ হইতে না। 

*পরমেশ্বপ এ সংপাঁবেব প্রতোক মনুস্যকেই আপনার ইচ্ছানুসারে কাদ 
করিতে স্বাধীনভা প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু সমগ্র মানবমগুণীর কার্ধসমহিব 
মধো তাহার এক অপুর্ব কৌশল রহিরাছে। সেই অপূর্ব কৌশলই- 
একটি অথপ্রনীর নিবম। সে নিয়ম বাণ আমরা সকলেই আবদ্ধ হইয়া রহিরাছি । 
সেই অথগ্রনীয় নিধমই আমাদিগের জ্বীবনের সমূদয় কার্ধকলাপ 
পবিচাঙ্গন করিতেছে । এই অধগুনীণ নিংম-দক্বদ্ধীয় জ'নই প্ররুত শান্ত্রজান | 
এই জ্ঞানের অভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন কেখল অভিমান উৎপাদন করে, এই 
জ্ঞনের অভাবে সংসাহের ধনপ্মান, পদ্দ-প্রতৃ্ব বিংষর স্থায় কার্য করিয়া» 
তদধিকারীর হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন করে । এই শ্রেষ্জ'ন লাভ হইলেই মান্য 
আপন'-আপনি ঈশ্বপের নিকট বদ্ধাপণি হইয়া ঘলিয়া উঠে 

“কি হবে সেজ্ঞানে, যাতে তোমাকে না পাই 
কিহবে সে ধনে, যা'তে তোমাকে হারাই" 

্রাণিবাস পঞ্চিতের বাক্যাবসানে অযরসিংহ বলিজেন” গুরুদেব, আমাদের, 
এখন আর এখানে বিলঙ্বকরা শ্রেএবোধ হইতেছে না। লোবপরম্পরায় 
শুনিতে পাইপাম। কাগীতে মহারাদ চেংসিংহের সঙ্গে ইংবাজদিগের 
যুদ্ধ হইণ! গিয়াছে। ইতরাজ-টৈদ্যগণ অত্যান্ত জঘন্য চরিত্রের লোক ) তাহারা, 
নাঁক চেৎপিংহের জননী এবং স্ত্রীর উপর পধন্তও অত্যাচার করিয়াছে। 
রোহিলখপ্রেদ স্্রীগোকদিগের উপর ইংরাজ-০্ত ঘেপ অত্যাচার করিয়াছিল, 
কাশীতে তত্রপ নিষ্রাচরণ করিয়া থাকিলে, আমাদের পষিবারদিগের 
ধে কি অবস্থা ঘরটিগাছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় কীপিরা উঠে। আব আাপনাক 
নিকট কইতে এখন বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। 


দ্বিতীয় খণ্ড ০৪ 


' শ্রীনিবাস পণ্ডিত এখন সর্বদাই অন্কের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে জারক্ 
রবে নিষ্গের সখ ভুংখের বিষয় বিশ্বৃত হইয়া পড়েন | চেৎসিংছের জননীর 
উপর ইংরাঙ্ছের! অত্যাচার করিয়াছে শুনিয়াই, তিনি গৃহের এই গ্রকোঠের 
অধো প্রবেশ করিয়াছিলেন । কিন্তু অমরসিংহের কথা শ্রনিতে আরস্ত করিলে প্রঃ. 
তিনি সে বথা বিশ্বাত হই পড়িলেন। ঠেতসিংহের জননী পৃথিমা, 
শ্রীনিবাসের কন্তা। আপন কন্টার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে শুনিয়া, তিনি ' 
প্রথমতঃ চমকির] উঠিরাছিলেন | কিন্তু ন্তান্য কথায় তাহ। বিশ্বৃত হইলেন । 
এখন অমরসিংহ সেই কথ। আ!বার বগিবামাত্র তিনি বটিয়া উঠিলেন-- 

বাছা, আমি তোমাদিগের সঙ্গে কাশীতে যাইব । চেৎহিংহের জননী 
আমারই কন্তা। এ সংসারে মানুষ সর্বতাগী হইলেও বোধহয় সম্থানশ্বে্' 
বিবর্জিত হইতে পারে না। আমার পূণিমার বিগদেল সংবাদ তাহার দিকেই 
আমাৰ চিত্তাকর্ষণ করিতেছে ।? 

ইহারা চারিজন তৎঙণাং ছে ন্পুরের রাস্ত। দিয়া কাধীতে রওয়ানা হইলেন । 
কিন্ত বাণেশ্ববের সঙ্গে ছত্রসিংহ প্রান্তায়কি তংপূর্বে একবারও বাকাপাপ 
করেন নাই। বানেশ্ববের সংসর্গ ছত্রসিংহের নিকট অভ্যস্থ বিরক্তিষ্ছনক 
বোধ হইতে লাগিল। 

ছত্রসিংচ ইতিপূর্বে প্রায় দুই বৎসর কাল অধ্রসিংহের সঙ্গে একত্র হই] 
বাণেশ্বরের অগ্নসদ্ধান করিতেছিসেন। অনুসন্ধানের সমর তিনি কতবার 
অমরসিংকে বগিয়াছেন,-'তোগার পিতাকে দেখিতে পাইলে আমার চস্ষু 
সফল হইবে 1১ কিন্কু এখন বাশেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি 
একবারও তাহার সঙ্গে বাকালাপ করেন নাই । ৃ 

অমরমিংহ ছৃত্রমিংছের বর্তমান আচরণের কিছুই মর্যভেদ করিত রথ 
হইলেন ন|। বাস্তার একদিন গোপনে অমরসিংহ ছত্রসিংহকে জিজ্ঞাসা করিখেন+ 

“দাদা, তৃমি আহার পিতার সঙ্গে তো একবারও কথা বছিলে না? তোমার, 
যে এই করেকদিন হইতে কি হইয়াছে, আমি (কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি না) 

ছত্রসিংহ অমরসিংহের প্রশ্বোরয়ে প্রথমত: কিছুই বলিগেন না। কিছু 
'অমরসিংহ বারশ্বার অনুরোধ করিগে পর, তিনি বলিতে, গাগিহেন ৮ 

. তোমার পিতাকে দেখিবামাত্র ইহার প্রতি আমার বড় স্বর ডাব উপস্থি, 
হই । আমার মনে হইতে. লাগিল যে ইহাকে. গার কোথাও বেখিয়া 
থাকিব। আনক চিন্তা: করিতে. করিতে আমার স্বরণ হুইচাছে।. বক্সাবেরর 


বট ভাযোধ্যার বেগন 


'ুদ্ধগ্গেত্রে ইহাকে দেখিয়াছিলামি। ইহার ম্ধাকৃতি আঁমায় বিলক্ষণ প্বরণ 
আছে । ইহীর ভাখ নি! প্রকৃতির লোক বোধহয় এ সংসারে আর কোথাও 
দেধি নাই। আমি আর সে সকল বখা তোমার নিকট বলিতে চাহি না 1? 

অমরপিংহ বপিধেন,--'আঘার পিতার ম্বদয় অতন্ত কোমল । আমার পিতার 
মুখারৃতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম হগাছে ।ঃ 

চত্রদিংচ বলিণেন,-আমার কখনোও ভুল হয় নাই । তোমার প্তাকে 
জিজ্ঞাসা কর, বন্মারের যুদ্ধের পর কোনে। স্বতগ্রার লোক সংগ্রামন্ষেত্রে পড়িযা 
ইহার নিকট একটু জণ চহিণাছিগ কিনা? বজ্মারের যুদ্ধে ধধন আমি 
আহত হইয়া যুগক্ষেত্রে পড়িয়াছিদাম। তখন ইষ্ঠাকে দেখিতে পাইয়া আমিও 
ইহার নিকট একটু জএ চাহিয্নাছিলাম | এ ব্রাপ্ষণ এত নিষ্ঠুর যে, আমাকে 
একটা দুর্বাক্য বিয়া গেধ। ইছান চপিয়া যাইবার পাচ মিনিট 
পদ্নে তুমি সংগ্রামঙ্গেএে আনিধ। আমাকে ক্রোডে করিয়া তীবুতে পইয়! গেলে । 

অময়লিংহ এই কথা শ্রনিয়া আশ্চ্ হইলেন; সতা সত্যই তাহার পিতা 
এইদপ নিষরচরণ করিধাছিলেন কি শা, "ঠাছা জানিবার , নিমিত্ত পিতাকে 
জিজাসা করিখ্ন।- 

বাবা, আপনি বকা।রের ঘুদ্ধের সময় কি সেখানে ছিলেন ? 

বাণেশ্বর বপিগেন,্পহাশআমি তখন বল্সারে ছিলাম ।: 

অমরর্সিহ। 'কোনো মৃতপ্রার ধরাশায়ী সিপাহী কি তপন আপনার মিকট 
একটু জল চাহিয়াছিল? . 

বাণেশ্বর | £? ঢাহিযাছিল বটে। কিন্তু তখন এই পৃথিবী যাছাতে লোবশুন্ত 
“। তাহাই আমার একমাত্র কামনা ছিল। আমি তাহাকে বলিষীছিলাম।-- 
“তোর মৃত্যু হইগে ভাগোঁ-মমি ভোকে জণ দিব না 

অমরসিংহ। মৃতগ্রার লৌককে আপনি এইক্ধপ ছূর্ধাক্য বঙ্গিয়াছিলেন ? 
তাহার ছুয়বস্থ! ঘেখির। আপনার হৃদয়ে একটু ধয়ার সঞ্চাযও হইল না? 

প্রীনিধাস ইহীদিশের পরম্পয়ের কথা শ্রবণ কছিয়! বলিগেন।-ব[পেশর 
তধন প্রকৃতির ছইয়। পড়িয়াছিপেন | এ মংলারের জত্যাচারই মান্গধকে 
সময় সম এই প্রকার নিট কণে। এবাধেশ্বরৈর দোষ লছে, দেশগ্রচলিত 
্আত্যাচীরের অবস্নভাধী বব ।! 

ছরসিংহ বাণেশ্বরকে আপন দৌষ দ্বীকার কছিতত দেখিয়া অভান্ত সন্ভট 
পহইজেন। ছপিংহের হায় সংগ্বামিকভীবে পরিপুগ । বীয়োচিত হযে 


দ্বিডীয় খও ২৮৫. 


কিং -বিদেষেঘ ড়ার অধিককান স্থায়ী কর না| ভান পাণেশছের চনে 
প্রণাম কতিদ্না হালিতে হাসিত্তে বলিগেন/াগিকুয | তুমি তখন পাগল 
হইরাছিে, তাহ! আমি জানিভীষ ন। ।' 

শ্রীনিবাস এই ঘটল শ্রথণ করির। আনার বাণশ্বরকে বণিগেন। আছি 
কনার ভোমাকে বলিয়াছি, কঙবোর পথই মান্তধকে একমার হুধ শান্িয় দিকে 
পরিচাগন করে। মৃতপ্রায় ছত্রসিংছকে ছপধান করিবার নিমি্ খদি ওখন 
কেবল পাচ মিনিট অপেক্ষ। করিতে, ভযে (সই দিনই ভেম'র পুত্রের সঙ্গে 
তোমার সাক্ষাৎ হইত । বোণ লংসর হুইপ, রঝরের যু কই গেয়াছে। এই 
মোগ বংসর কাগ তোমাকে পপভান্ব পথিকের ভ্কায় এই' সংদারারণো শরণ 
করিতে হইত না। 

বাণেশের প্রতি থে হত্রশিংছের ঘ্ববাধ ভাব ছিন্, তাহ] দুর হইল | ইহারা 
ঢারিজনে পরখানন্দে একর হঈগ1 চাপ্লপি6দিনের মধো কাশি আসিয়া 
উপস্থিত হইনেন। ৪ 


ষড়জিংশভম অধ্যায় 
ডাকাতি 


বগম এবং যতীবেগধের ধনাগাণ লুঠন করিনন নিমিত্ত ওয়ারেন 
ফেপ্টিংদ যে সকল লড়ঘন্ করিয়াছেন, তাহ! ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 
১৭১ সঃ অন্ধের সেপ্টেম্বর মাসে চুনারে অবস্থান কালে হের্ঘটিন এই সকল 
বস্ত্র করিদেন। কাপুরুব আসফউদ্দৌলাও তখন ফেটিংসের ভয়ে খ্বীয 
দ্ধননী এবং পিতামন্বীর ধনাগার লুঙন করিবার প্রস্থাদে এক গ্রকার মৌন 
সম্মতি প্রান করিলেন । কিন্ত পক্ষ প্রত্ঠাবর্ভন করিরাই তিনি এই ঘোর 
নিষ্ুপাচরণে আবার অসপ্বত হইলেন । ইংরাজ র়েছিডেন্ট মিলটন লাহেৰ 
দিন দিন তাহাকে এই কুকার্ধানুষ্ঠঠনে পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিগেদ। 
কিন্ত তিনি কিছুতেই এই প্রন্থাবে সম্মত হইবেন না। সেপ্টেখর। অক্টোবর, 
নন্তেবর্তিনমাম গত হইল | ইতপাঙ-য়েসিডেটে শত চেষ্টা করাও 
আসকউদ্দৌজ'কে এই তিমমাসের মধো এ কুকার্যাহষ্ঠানে পরিচালন বিগ, 
সমর্থ হইলেন না 


৮৬)? অযেধ্যার বেগম 


এপ্রিকে ওয়ারেন হেস্টিংদ দিন দিন বেনারস হইতে রেসিডেন্ট মিডলটন 
সাহেবের নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন।-“তুমি অবিলম্বে নবাবের খারা 
বেগমধিগের জারগির বাজেয়াপ্ত এবং ধনাগার লুঠন করাইবে।* 

১৭৮$ গ্রীঃ অন্ধের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মিলটন সাহেব হেল্টিংদকে 
পিথিলেন,-নবাব এখনো পর্যন্তও জায়গির বাজেয়া্ধ এবং ধনাঁগার লু্ন 
সস্ধে শ্পৃষ্টরূপে কোনো মতামত প্রকাশ করিতেছেন না। আপনার আদেশ 


অনুসারে অগতা। অদ্য আমি নিজেই জায়গির খাস করিবার পরওয়ান। বাহির 
করিতেছিগাম। কিন্ত আমি পরওর়াঁন। বাহির করিতেছি, এই কথ! নবাব 
তাহার মন্ত্রীর প্রমখাৎ শ্রবণ করিরাঃ একদিনের নিমিত্ত পরওয়ান! জারি স্থগিত 
রাধিতে বণিয়াছেন। কক্য প্রাতে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । 
অন্ততঃ একদিনের নিমিত আমি পরওয়।ন| জারি স্থগিত রাখিলাম। যদি নবাব 
সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে সকল কার্ধই স্থশূঙ্ধলরূপে নির্বাহ হইবে। 
কিন্ত .কগা তিনি সম্মতি প্রদান না করিপেও আমি নিজেই বেগমদিগের 
জাযগির বাজেয়াপ্ত করিবার পরওরান! জারি করিব । বেগমদ্বরের সম্বন্ধে অন্যান্য 
যে সকপ সৎপবামর্শ করিয়াছেন, তৎসমুদয় আমি সার ইগা ইজ ইম্পির 
্রদুখাৎ বিস্তারিতরূণে শুণিযাছি জাগগির বাজন্বাপ্তের অব্যবহিত পরে সে 
সকণ সদনুষ্টানে প্রবৃত্ত হইব *। 
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দ্বিতীয় খগ ২৮৭. 


ইহার পর খই ডিলেম্বর মিউপটন সাহেব আবার ছেপ্টিংসের নিকট এই মর্মে 
“পত্র লিধিলেন।-_ 

“অস্ত প্রাতে নবাব আমার সঙ্গে সাক্গাৎ করিয়াছেন কিন্ধু তিনি বৃথা 
কথার কাল হরণ করেন। প্রত্ত।বিত বিষয়ে কোনো! মভামত্ত প্রদান করেন 
ন।। আমি অগতা! নিঙ্জে জারগির খাসের পরওয়ান। জাত্রি করিব বলির 
মনে মনে স্থির করিবান্ছি *॥ ৃ 

৯ই ডিসেম্বর 'তারিখে মিডনটন সাহেব আবার হেন্টিংসের নিকট লিখিগেন, 
_-জামি পরপগ্নান! জারি করিয়াছি, এই কথ। খুনিপ্না শবাব অত্যন্ত কোপাবিষ্ট 
হইরাছেন। তীহার মন্ত্রী আধা এই কারে সম্মতি প্রধান করিয়াছেন 
বিয়া, মন্ত্রীকে বিশ্বাসঘাতক বপির। তৎ পন| করিয়াছেন । কিন্তু এখন বুঝিতে 
পারিযাছেন, যে আমাদের এ কশ খার্ধ তিনি নিবারণ করিতে পারিবেন না। 
অগত্যা বাধ্য হুইয়। অবশেষে নিছের প্রস্থ সংগক্ষণার্থ নিজেই জা/গির খাসেক 
পরওযান! জারি করিতেছেন । আমি যার-পব-নাই আনন্দের সহিত আপনাকে 
আরও জানাইতেছি যে নবাব এখন বেগমরিগের মধনাশ সাধন ও ধনাগ।র 
লুনার্থ আমার সঙ্গে ফায়েজাবাধ বাইঠেও অগতা। সন্মত হইরাছেশ 11) 

নিশ্তেজ হতভাগ্য 'আসফউদ্দৌপ| মধন দেখিপেন যে, ইদাজের। কোনো 
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১৮৮, মযোধমর বের 


ক্রধে 'তাছাদিগের 'আভিগ্রে্ কুকার্দ হইতে বিরত হইল না, তখন আপত্ব 
পরন্াদিগের দুটিতে আপন সম্থম বক্ষার্থ ইং়াজদিগের এই সফন কার্দ 
নিজেব কার্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন । কিন্তু জননী; এবং পিতামষ্কীর ধনাগাক 
লু$ঈন করিবার ইচ্ছা তস্থার 'একেবারেই ছিল না। ইংরাজ রেসিজেন্ট মিডলটন 
সাহেব বগিলেন।নবাধ হয়ং ফাঁয়েজাবাদে যাইয়া তাহা হবদনী এবং 
পিভামীর ধনাগার লুষ্ঠন ন| করিনে। ইতরাছ-সৈষ্ঠগণ তাহার জননী ও 
পিতামন্ীর অনয়ে এ্রবেশপূর্বক তাহাদের যধাসর্বস্থ লুট কবিনে 1, 

কেলসিডেপ্টের এইন্ধপ রথ! শুনিয়া আদফউ:দ্দীগ] অন্য ভীত হইয়। 
পড়িলেন ; মনে করিতে লাগিধেন যে» ইত্রাজ-দৈন্য তীহার জননীর এবং 
পিতামধীর আদরে গ্রবেশ করিলে ভদ্রসমাজে তীহার অতান কলন্ষ হইবে। 
প্রজধাগণ তাহাকে স্বদ। করিবে । স্থৃতর,ং অগত্য। তিনি নিজেই জননী এবং 
পিতামধীর ধনাগার লুণ্ঠন করিতে যাইবেন বশিষ়া স্বীকৃত হইলেন। তাহার 
এই' প্রকার সম্মত হইবার হৃখ্যাভিগ্রারর এই যে, তীহার প্রঙ্গাগগ জানিতে না 
পারে যে। ইংরাজের! তাহার জননীর উপর অত্যাচার করিতে সমথ | 

এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস এই সকল কুকার্য সংলাথতে বিলন্ছ দেখিঘা! ২%শে 
ডিসেম্বর 'তাঁপিযে বেনারল হইতে মিডলটন সাহেলেকে লিখিলেন,- 

'আমি অত্যন্ত উৎকঠ্িত হইরা পড়িনাছি। এখন হইতে কলিকাজ। 
্রপ্তাব্ণ করিব, দ্ধি লক্ষ চলিয়া যাইঘ কিছুই ্থির করিতে পারতেছি না। 
আমি আশী করিয়াছিলাম যে এতদিনে সক্ষি সকল কাস স্থসম্পূর্ণ করিয়াছ 
চুনারে অবস্থানকালে আমি যে সকল বঙ্দোবন্ত করিয়াছি, তৎসমুদয়ই তুমি 
কাঁধে পরিণত করিয়াছ। কিন্তু এধপ দেখিতেছি যে বিগত তিন মাসের 
যখে তুমি কিছুই কর নাই । তোমাকে আমি লিখিতেছি থে, ধর্মত; প্রতিজ্ঞা 
করিরা আমার নিকট ধলিবে, যে সকল কার্দের ভার তোমার প্রতি অপিত 
হইয়াছে, তাহা! তুমি সম্পগ কথিতে পাজিবে ফিশ্না? যদি এই' সকল কার্য 
সংসাধনে তুমি আপনাকে নিভান্্ অদধর্থ বণিয়া মনে কর, তবে অবিরত 
আমাকে তাহা জ'নাইবে, আমি সর লক্ষে বযাত্র! করিব। আধি বিলক্গণ 
জানি যে তোবায় ভার লোকের অপাধা কিছুই মাই'। কিন্ত তত্রাচ তোমাকে 
সাবধান করিতেছি দে কার্ষে যেদ কোনো বিহ্ঘ না হয় *।, 
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দ্বিতীয় খণ্ড ২৮৯ 
দিডলটন লাহ্যেকে যে হোর্টংস লিখিরাছেম/-'ভোষায় অসাধা কোনে ফার্ধ 
নাই এ কথ! হিখা। নছে। ছুইস্একজন লোকভিজ। সাধারণতঃ ইতরাজ- 
রেসিজেন্টদিগের অসাধ্য কোনো! কার্মই নাই । মিখ্যা গ্রবচন। এবং উৎকোচ 
গ্রহণে ইহারা বিলক্ষণ পট্‌। 
এই প্রকারে ১৭৮২ সালের জাহ্য়ারির প্রারস্ত পধস্ত মিলটন সাহেব 
এবং হোর্িংসের মধ্যে জনেক পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। সে সমৃদয় পত্রের 
সারাংশ উদ্ধত করিতে হুইলে পুত্তকের আরতন বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে । এই 
স্থানে সংক্ষেপে কেবল এই ভাকাইতির মূল বিবর্ণ বিবৃত করিতেছি । 
ছয়-বৎসর-বয়স্ক বালককে ধৃত করিয়া! গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লইয়া 
যাইবার সমর, বালক গুরুমহাশয়ের বেরাধাতের বিষয় স্মরণ কনিয়া যজ্রপ 
কাপিতে থাকে, আঙ্গ হতভাগা আসফউদ্দৌলা! সেই প্রকার কাপিতে কাপিতে 
মিডলটন সাহেবের সঙ্গে স্বীয় জননী এবং পিতামহ্ীক ধনাগার লু$ন। 
ফায়েছ্াবাদে যাত্রা! করিলেন। 
বেগম অন্তান্ত চিন্তায় দিন যামিনী যাপন করিতেছেন | ঈস্ট ইত্ডিযা 
কোম্পানির গবননর স্বেনেরল যে ফড়যন্ত্র পূর্বক তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা 
অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া, তাহাদের যখাসর্যন্ব অপহরণ কমিবেন,। ইহ 
তাহার! শ্বপ্লেও কখনে। মনে করেন নই । ঈস্ট ইতিরা কোম্পানি তাহাদের 
ছুইজনেন্স নিকটই পৃথক পৃথক একরাম়নাম। লিখিয়া দিয়াছেন য়ে, অন্ত কেছু 
তাহাদের ধন-সম্প্তি অপহরণ করিতে উদ্ভত হইলে, কোম্পানি স্বীয় সৈল্ঠ 
প্রধান করিনা তাহাদিগের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। উস্ট ইত্িয়া 
কোম্পানি কেবল আনূগ্রহ করিয়া এই প্রকার একরারনামা! লিখি! দেন 
নাই। আসফউদ্দৌল! ঈস্ট ইত্ডিরা কোম্পানিকে টাক! দিতে অনমর্থ হইলে 
বেগমেরা আপন আপন তহবিল হইতে, সময়ে সময়ে ইংরাজদিগকে টাকা 
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অধোধ্যা---১৯ 


২৯০ তঅযোধার বোম 


দিগাছেন। বেগমদ্বরের সাহায্য-প্রাপ্তি-নিবন্ধন 'ইংরাছের! এইন্কপ উপকৃত 
ইইণাই তদ্ধপ একরারনাম। পিখিরা দিয়াছিলেন। কিন্ত সদ্ধিভঙ্গ কিনব 
প্রতিজ। ভঙ্গ করিতে ফিরিঙ্গীর একটুও লঙ্জাবোধ হয় ন।। অর্থেব লোভে 
তৎকালের ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ কোনো প্রকার কুকাখেই 
বিরত হুইতেন না। বেগমধিগের বিরুদ্ধে ওয়ারেন হেস্টিংস মিথা। অভিযোগ 
্রস্ত হ করিয়া, পরে তাছার প্রমাণ-সংগ্রহার্থ স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান জঙ্গকে 
নিযুক্ত করিলেন । মিথ্যাঁপ্রমাণ সংগ্রহই প্রধান বিচারপতির একমাত্র কর্তব্য 
ভইল। এখন প্রমাণ প্রস্বত কবা হইয়াছে | স্থতরাং নিঃশঙ্কহদয়ে মিভপটন্‌ 
সাহেব আসফউদ্দেলাকে সঙ্গে করিয় ফায়েজাবাদে চলিয়াছেন। 

বেগমদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে যে, তাহার! সৈগ্ভ প্রদান করিয়া, 
চেংসিংহের সাহাযা কবিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় এই ফে, চেৎসিংহ 
গ্রাণান্তেও ইংরাজদিগের সঙ্গে কধনে! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। ইংবাজের! 
তাহার এক-একটি ছুর্গ আক্রমণ করিবামাত্র, তিনি তথা হইতে অপর ছুর্গে, 
তৎপর তৃতীয় দুর্গে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন । অবশেষে 
শেষ ছুর্গ আক্রান্ত ভইবামাত্র তিনি দেশ ছাড়িয়। পলায়ন করিলেন । 

এদিকে বেগমের! চেৎসিংহকে চিনিতেনও না । বেনারসে যে চেংসিংকের 
সঙ্গে ইংরাজজদের বিবাদ হইয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ৪ এখনে পর্বস্ত তাহারা 
জানেন ন।। ইহাদিগের চেৎসিংহের নাম শুনিবার কথনোও হ্থযোগ হইত 
না। কিন্ত রাজ! বঙগবন্তসিংহের মৃত্যুর পর নবাব স্ুজাউদ্োসা বলবন্তুসিংহের 
বাজ্য দথল করিবার নিমিত্ত একবার বেনারসে গিযাছিলেন । চেৎসিংহ সথজার 
আগমনবার্া শ্রবণ করিয়৷ একাকী জোৌনপুরে আনিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিলেন । তিমি আপন উষ্কীষ নবাবের ক্রোড়ে রাখিয়া! বলিলেন,--'আপনি 
আমান পিতা, আমাকে রক্ষা করুন ।* 

সুজা চেংসিংহকে শরণাগত দেখিয়া, তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক আপন 
পুর্েশ্বরূপ গ্রহণ করিলেন। চেৎসিংহ পরম সুন্দর পুরুষ । তাহার খমুক্রম 
তখন বারো-বৎসর মাত্র। এই সময় নবাবপুত্র বাগক অ-সকউদ্দৌ পাও স্ম্ধার 
সংঙ্গ ছিলেন। স্থজজার আদেশান্ুসারে চৌদ্ছবৎলর বন্ধ অ[সফউদ্দেলা চেৎসিংহের 
সঙ্গে আপন পাগড়ি বল করিলেন * | বেগমের! বাঁ্যাবস্থার় আনফউদ্দোগার 
মন্তকে চেংদিংহের সেই বিবিধ অধিমুক্ঞাথচিত পাগড়ি দেখিয়াই 


* বলবস্তনামার এই ঘটন! উল্লিখিত হইয়াছে | 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৯১ 


পূর্বে চেৎসিছের নাম শুনিয়াছিলেন । এই ছটনা না৷ হইলে চেংসিছের নাম 
পর্ন্তও বেগমদিগের শুনিবার স্থুযোগ হইত না। 
'_ মিভগটন সাহেব নবাব আসফউদ্দৌপাকে লঙ্গে বরিয়। ফায়েজাবাদে আসিয়া 
পৌছিঙ্পেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে আসফউদ্ছৌলা একবার জননীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া! গিয়াছেন । আবার অতাল্পকাল যধ্যেই তীহাকে ফায়েজাবাধে 
আনতে দেধিয়া, সকলে আশ্চর্য হইলেন । ইস্থারা ষে উদ্দেগ্তে আসিগ়্াছেন 
তাহার বিন্দুবিসর্গও এখনে! পর্যন্ত বউবেগম কি মতীবেগম জানিতে পারেন 
নাই | বউবেগম সাদরে এবং সন্গেছে পুত্রকে গ্রহণ করিবেন বলিধা বিবিধ 


আেক্গন করিতেছেন। 
নবাব আসফউদ্দৌলা এবং ইংরাজ রেসিডেণ্ট ক্রমে বেগমদিগের প্রাসাদের 
'সিকটবর্তাঁ হইতে লাগিলেন ইঠ্ার। লিংহবারের নিকট পৌছিয়াই দ্বাররক্ষক 
সিপাহিদিগকে তাড়াইয়। দিয়া সঙ্গের দৈম্তদিগকে বেগমদ্িগের প্রাসাদের 
মদ্যে প্রবেশ পূর্বক তাহাদিগের ধনাগার লুঠন করিবার আদেশ করিলেন । 
বেগমের তঙ্ভ্রবদে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদের ভিন্ন ভি 
সবে প্রায় একশত সিপাহী ছিল। তাহার! ইংলাজ রেসিডেন্টের সৈশ্তর্দিগকে 
বেগমের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে দেখিয়া, অস্ত্র-শন্ঈ“সহ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত 
হইল। ফায়েজাবাদে বউবেগমের যে অরসংখ্যক পিপা্ী ছিল, তাহা 
বউবেগমকে আপন জ্বননী বলিয়। মনে করিত। ম্বতরাং তাহার] প্রাণপণে 
হাররক্ষা করিতে লাগিল । এর্দিকে ইংরাজ রেসিডেন্টের সঙ্গে যে নকল দেশীয়” 
নৈন্ত আপিয়াছিল, তাহারা পূর্বে অযোধ্যার নবাবের সিপাহী ছিগ। বিদেশীয় 
রাজনৈতিক কৌশলেই তাহারা এখন ইংরাজদের সৈশ্ততৃকত হইয়াছে । তাহার! 
বেগমের অন্দরে গ্রবেশ করিতে হইবে এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্-শঙ্থ 
পরিত্যাগ পূর্বক বলিল,-“আমরা সাতপুরুষ ধাহার ছন খাইয়াছি, তাহার অন্বর 
লুট করিতে পারিব না * |, 
মিডনটন্‌ সাহেব দ্বেধিলেন যে, ঘোর বিপদ উপস্থিত| সিপাহিগণ বেগধ্িগের 
অনার এবং ধনাগার দেবমন্দির বলিয়া মনে করে | যে কয়েকনন ইংরাজ সৈনিক- 
পুরুধ আছে, তাহার! অন্তান্থ দিপাহীর সাছাধ্য ভিজ অন্দরে প্রবেশ করিতে 
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৪২ অবোধাযার বেগম 


সমর্থ হইবে না। বেগমদিগের পিপাহিগণ অনারাসে তাঙাফিগকে পরাস্ত 
করিতে পারিবে ; তিনি জনন্টোপার় হুইয়! জাসফউদ্দৌলার নিকট ভিজ্ঞাসা 
করিঙ্গেন।--ধনাগার লুষ্ঠনার্থ এখন কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? 

আসফউদ্দৌল! অত্যন্ত বিরক্তিভাব প্রকাশপূর্ক বলিলেন/--“আঁমি 
কিছু বলিতে পান্সি না; তোমাদের যাহা ইচ্ছা! হয় কর ।' 

কিন্ত ঈন্ট ইপ্ডিযা কোম্পানির বিদেশীয় রাজনৈতিক কৌশল অতি চমং- 
কার | ইহার] দেশীয় াজগণের মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান কর্মচারীকে সর্বদাই 
ভাতের মধ্য রাখেন । দেশীয় বাজগণপের মন্ত্রী এবং অন্তান্ত প্রধান কর্মচারী 
নির্বাচনের ক্ষমতা ইংরাজ গবর্নমেণ্ট সঞ্চালন করেন। এই সময় যদিও ঈস্ট 


ইত্িয়া কোম্পানির এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল না, তত্র উৎকোাদি 
প্রদান পূর্বক দেশীয় রাজগণের মন্ত্রীকে হাতের মধ্যে রাখিতেন। আসফ- 
উদ্দৌলার মন্ত্রী হায়দরবেগ খা এখন ইংরাজদিগের 'প্রসাদাকাজ্সী। যিডগটন 
লাছেব কিরূপে বেগমদিগের ধনাগার লুঠন করিবেন, তৎসন্বদ্ধে হায়দরবেগ 
খার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন । অকুতজ, বিশ্বাসঘাতক ভায়দববেগ খ'। 
মনত্িপদ প্রাপ্তির দীর্ঘকাল পূর্বে স্থজাউদ্দৌলার আমলে একজন ক্ষুদ্র আমিন 
ছিল। তহবিল ততর়ূপের অপরাধে স্থজাউদ্দৌল! ইছাকে কারারুদ্ধ করিয়া 
রাধিয়াছিলেন | কিন্ত দয়াবতী বউবেগমের অনুরোধে স্বজ। ইহাকে কারা মুক্ত 
করিয়া পুনর্যার কার্ধে বাল করিলেন। আজ হীয়দরবেগ খঁ! বউবেগমকে মে 
উপকারের প্রতিশোধ প্রদান করিল । মিডলটন সাহেবের নিকট বলিল যে, বউ» 
বেগমের খোজা বছর আলি এবং জহর আলিকে কারারুদ্ধ করিরা প্রহ্থা করিতে 
আরস্ত করিলেই, বেগম তাহাদের প্রাণরগ্ষার্থ সমূঘয় ধনাগার ছাড়িয়া দিবেন *। 


* ছায়দরবেগ খা যে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহ! নিয়ে উদ্ধত 
মিভলটন সাহেবের পত্রে উন্লিখিত হইয়াছে । 70৩97 51 18108/--1 1১0%0 


(95 891781800100 00 170010 500. 0096 ৬6 185৩ 8 16081) 8০ পা 
9181106000৩ 2৩9৫ 0০1০০ 01 9011 6208৫111017 0 013 018০6 ৫ 
10 ০0107006006 00 00৩15051091 10006%) 01 51105) 12 016 99085 
91 (815 095, ৩ 118৬5 £0. ৫১০. 5121 1905. | 101৬ 00 9৩ 
081 20108001 ৭৩ 519910 90098115 1621025.... 


[1098 0662 2 90০6 606 11170%90 8194 (76 10081 ৫160০811 
7০001 01 ৫0, সা10 188৩ ৩৬৩ 09091601019 08০5 ১ 870 1186 
80165, 085 10063 850 (685 51080) 188৩ 81161081515 887919 
10 209 21820 ০81 100 ৮৩ 655000৩৫ 01 50001৩৫ চ ৮3 (1055 
51119 13846 0567 ৮110688 €0 ৬1786 188 (85880 10 686 ০90৫86 & 
(015 19708 ০001996, 116 8৮908 10017118তা৭ 185৩ 800707৫ 
256 17015 890 06565 0000 00000160000020, +9/10000 16 


ছিতীয় খঙ ২৯১ 


বউবেগম এবং অতীবেগমের ধনাগার খোছ। হর আলি, বহর আলি এবং 
ধা জলি খাঁর জেতা ছিল। এই ঠকল খোঁজা বেগধদিগের মীর স্তার 
সংপরাধর্শধাতা। বনুর দ্বার সহচর ; বিখব্য তৃত্যোর ভার যঙলাকাজদী । পিওর 
সর বঙ্ধক। জননীর ভার প্রতিপালক ছিল। বিশেষত; যউবেগষ বাল্যাবস্থায 
বৃদ্ধ দ্বহর আলি এবং বহর আলির অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়াছেন। এখনে 
ভিনি ইহাদিগকে গুননীর সায় ধনে কেন । 'অকুতজ বিশ্বানঘাগক ছাযদরবেগ 
খান পরামর্শাযুসারে ঘর্থলোভী নয়পিশাচ যিডলটন সাছেৰ হৃদ জহর জালি 
এবং বহর আলিকে কারাকদ্ধ করির লৌহ-শৃঙ্থল-স্বারা! তাহাদের হত্তপধ বন্ধন- 
পূর্বক প্রহার করিতে লাগিল | বেগমের! ইছাদিগের ব্রণ এবং কষ্ট্ের কথা 
জাবণ করিয়া, শোকছুঃখে দ্দিপ্রপ্রায় হইব উঠিলেন। 
মিভগটন লাছেব বেগমদিগের নিকট বগিয়া পাঠাইলেন যে তাহাদের 
উভয়েই ধনাগারের সমূদয় টাক! প্রদান করিলে খোজ! ছছর আলি এবং বহর 
'্ালিকে কারামুক্ত করিতেন । বেগমেয়! তধন আপন আপন ধনাগায় শৃন্ত করিয 
প্রায় ছুই কোটি টাক! প্রধান করিলেন । কিন্তু তাহাদের ধনাগারের টাক! পখেই 
শুট হইতে লাগিল । এই ছুই কোটি টাকা হাট লক্ষ টাকা মাত ছইয়! পড়িগ। 
কোঁম্পানিক্গ প্রাপা টাকাগ্স মধ্যে কেবল হাট লক্ষ টাকা উদ্মুগ পড়িল। বাকী 
সময় টাকাই পথে লুট হুইল । ইহাতে আসফটদ্দৌলার পমুদয় দেন! পরিশোধ 
হইল ন!। 
মিলটন সাঞছেব আবার বেখমদিগের নিকট লিখিলেন,-“জানে। টাকা 
না দিলে খোঞাদিগকে কারামৃক্ত করা হইবে না। কিন্তু বেগমদিগের জার 
নগদ টাকা! প্রদান করিবার সাধ্য নাই | স্ৃত়।ং নগদ টাকার পহিবর্ডে.গৃষের 
সমুদয় মুপ্যবান মশি-কত। প্রধান করিলেন। লক্গটাকা মুল্যের ছীরক দশ 
হানায় টাকা মূল্যে মুক্ত! দণস্পাঠ টাক। শৃগ্যে নিলাম হইতে লাগিগ। 
ফায়েজাবাগস্থ ইর়োজ এবং ইংয়াজ গমশীগণ এই সকল মণি্সুক্ধা কা করিতে 
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২৯৪ অযোধার বেগম 


লাগিলেন । এই সকল মহামূলা মণি মৃক্তা! দ্বারাও জাসফউদ্দৌঙ্গার দেনা 
পরিশোধ হইল না। বৃদ্ধ ধোজাহর়কে রেসিডেন্ট কারামুক কঝিলেন না। 
আজীবন এই খোঁজার নযাবদিগের স্তায় পরম স্থখে নবাবগৃছ্থে জীবন যাপন 
করিয়াছেন । আজ হত্ত-পদে লৌহ্শৃঙ্খগ পরিধান পূর্বক অতি অব্নগৃহে 
কারারুদ্ধ হইয়। রহিয়াছেন । কর়েদীর ভোগাবন্ত দ্বার ক্ষ! নিবৃন্তি করিয়। 
জীবন ধারণ করিতেছেন । 


অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায় 
আঙ্গ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল 


পাঠক, জহর আপি এবং বহর আলিকে কারাগারে রাখিয়া একবার খোর্দমহলে 
প্রবেশ কব। জহর আঁলি খা এবং বহর আপি খর কারামুক্ত হইবার এখনো 
ছয়মাস বিলম্ব আছে। যখন ইহারা একেবারে মৃতপগ্রার হইয়া পড়িবেন , 
যখন দস্থ্য-দল*্পতি ওয়ারেন হেস্টিংদ বুঝিতে পারিবেন যে, বেগমনিগের 
আর একটি পয়সাও প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই, তখন ইহার! কারামুক্ 
হইতে পারেন | কারাগারে বসিরা দিন দিন ইহাদের কষ্ট যন্ত্রণা দর্শন করিতে 
কি কাহায়ে! ইচ্ছা হয়? কারাগারে ইঠাদের দুরবস্থা দর্শন করিণে পাষাণ" 
সদয়ও বিগলিত হয়। পাঠক ও পাঠিকাগণ একবার খোরদমহুলে প্রবেশ কর। 
ভিন্ন ভিন্ন খোরমহলবাসিনী নবাব স্থজাউদ্দৌলাধ এবং তাছার পিতা- 
পিতামছের প্রতোক উপপত্বী এবং তাহাদের খভজাত সন্তান-সন্ততি 
সথজাউদ্দৌলার আমলে নবাব সরকার হইতে ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্যাহার্থ মাস 
মাস নিদষ্ট হারে মাসহর! পাইতেন। 

আমর! ইহাদিগকে উপপত্বী বলিয়া অভিহিত করিতেছি। কিন্ত 
মুললমানদিগেষ শাস্তান্ুসারে ইহারা! সকলেই ধর্মপত্থী। ইহাদিগের গর্ভস্বাত 
সম্ভানগণ৪ কখনো! কখনে! সিংহাসন লাভ করিতেন। 

নধাব আলফউদ্দৌলার সিংহালনায়োহপের পর ইহাদিগের প্রাপ্য টাকা 
বাকী পড়িতে লাগিল। জুজাউদ্দৌলার একজন পত্থীয গর্ভজাত পুত্র মৃন্ধানুদলী 
অত্যন্ত তেঙস্বী ছিগেন। তীহ্ার ছুই বৎসরের প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িলে পর, 
তিনি অযোধ্যা হইতে পলাহন পূর্বক দিখিয়া় রাজ্যে চলিষা গেগেন । সেখানে 
সিদ্ধিমাব সৈল্টাধাঙ্গের পদেয় প্রার্থী হইলেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৯৫ 


খোঁমহল-্বামিনী নবাবপত্থীদিগের ভরণ পোষণের বাধ নির্বাহাথ 
আসফউদ্দোৌল! প্রায় চারি-পাচ বৎসর হইতে একটি পয়সাও দিতে পারেন ন1। 
কিন্তু সহ্ৃদয়া বউবেগম এবং মতীবেগম আপন জাপন জায়পিরের উপস্থথ 
দ্বারা আজ চারি বৎসর কাল খোদমহপ-বাসিনী প্রায় ছুই হাজার নিষাশয়। 
রমণীর ভরণপোষণ করিতেছেন । ইঠাপিগের অক্ক্ট নিবারণ করিবার 
উদ্দেস্তেই বউবেগম টাকা সং্ার্থ এত যত করিতেন । খোব্মহলশ্বাম্নি 
বমখীদিগের সম্ভান-সন্ততিব বিবাহের ব্যয়ও বউবেগম এবং মতীবেখম বহন 
করিতেন । 

কিন্তু ১৭৮২ শ্রী; অবের জাহয়ারি মাসে বেগমঘধর়ের তহবিলের সমৃদ্ 
অর্থ-সম্পত্তি ইংরাজেরা লুণ্ঠন করিয়াছে । বেগমদিগের সমুদয় ভারাগির 
বাজেয়াপ্ত হইয়াছে । খোর্ধমহলের মাসিক নি্মিত ব্যয় প্রায় বিশ হাজার 
টাকা । খধোর্দমহ্-বাসিনী প্রত্যেক নবাবপত্বীর তিন-চারিজন বাদী এবং 
তিন-চারিজন গোলাম রহিয়াছে । এই সকল বাদীদিগের সম্্ান-সম্তরতির 
ভরণ-পোষপের ব্যয়ও বউবেগম এবং মতীধেগমকে দিতে হইত। 

জানুয়ারি মাস হইতেই বউবেগম এবং যতীবেগম খোর্দমহলের বায় বহন 
করিতে একেবারে অসমর্থ হৃইলেন। তাহাদের হাতে এখন আর একটি 
পয়সাও নাই। খোর্দমহল-বাসিনী রমগীগণ অতিকঞ্টে আপন আপন গাআভগণ 
বিক্রয় কিয়া একমাসের থান্ধের সংস্থান করিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের 
কয়েকদিন খণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ফেতয়ারি মাস 
গত হইতে-না"হইতেই ইহাদের ঘোর অক্নকই্ট উপস্থিত হইল । পনিধেয়বন্ত! দি 
বিক্রয় করিয়া! ফেব্রুর়ারি মাসের শেষ পর্যক প্রত্যেক দিন একসন্ধ্যা আহার 
করিয়৷ দিন যাপন করিতে লাগিলেন । খোর্ঘহলে নবাব পন্থীগণ এবং দাস- 
দানী ভিন্ন অন্ন তিনশ্চাছিশত বালক-বালিকাও অনাহারে এইন্প কষ্টভোগ 
করিতে লাগিল । 

মার্চ মাসের ওয়া, ৪ঠা, €ই তারিখ পর্যন্ত তিন-চারিশত বালকশ্বাগিকাসহ 
লমূদয় খোরমহ-বাসিনী রমণীগণ অনাহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 
তিনদিনের অনশন এবং অক্রকষ্ট ইহাদিগের অন্তরস্থিত লজ্জা] তর একেবারে 
বিদূরিত করিল। অনাহার এবং দারিগ্রা ইছাদিগের মানব প্রকৃতি হরণ পূর্বক 
ইহাদিগকে বাক্ষস প্রক্কতি প্রদান করিল। €ই মার্চরারে ইহা খোনিহলের 
লিচ্ঘার তয় করিয়া বাহির হইবার উদ্চোগ করিতে লাগিলেন । খোর্দ 


২৯৬ অযোগ্যার বেগম 


লাগিলেন *। কোনো ফোনে ঘমদী আতুহত্যার টা কারসিলেন |? 

ইংরাঁজদিগের ফার়েজাবীধ কেন্টনমেন্টের আধান্ছ কাধের লেনা্ড হ্যাক সাব 
এই সকল ঘটনার উ্েধ করিয়া লক্ষৌর প্রতিনির্ধি রেপিডেন্ট জন্সন্‌ সাহেবের 
নিকট এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইহািগের আহাম্ের কোনে! সংস্থান 
করিলেন না। 

বউবেগমের হাতে একটি পরসাও নাই। তিনি বাজারে ঘোকানদারদিগকে 
ইহাধিগকে আহার্ধ ভ্রধা দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। তাহার 
মৃখ্যের বাবত নিজে প্রতি হুইগেন। 

এই বন্দোবস্ত স্থাপনা ছুই-তিনমাসের মধ্যে আর ইহাদের একেবারে 
অনখনে দিন যাপন করিতে কইল না। মার্চএপ্রিল*মে+এই তিনমাস 
অতিকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 

মে মাসে এদিকে বউবেগমের প্রির খোদা! বছর আলি এবং জহর আলি 
কারাগারে একেবারে সৃতপ্রায় হইয়। পড়িল । ওয়ারেন হের্টিংস কলিকাতা হইতে 
শিথধিণেন।-ব্গময় তীহাদের সমুদয় টাকা এখনো বাহির করেন মাই। 
খোজাদিশকে আরও কষ্ট প্রান করিবে । কিন্তু থোলাহর় মৈ যাঁসে 'একেবাে 
সবগ্রায় হইয়া পড়িলে ফাঁরেজাবাদ কেন্টনমেন্টের অধাক্ষ লেমার্ড জ্যাক 
রেলিভেন্ট মিওপটন সাহেবের নিকট লিখিলেন,' “জহর আলি এবং বহর জালি 
মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এখন তাহাদের হস্ত-পদের লৌহশৃঙ্খল মোচন 
করিলেও তাহার়। পপায়ন করিতে পারিবে না। অতএব এই বিষয়ে আপনার 


জজ 
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যতাবত লন্বর আমাক নিকট লিখিবেন।” 

এই পরের প্রতাতরে মিগটন দাহেষে গিছিলেন যে ইহাদিগের লৌহশৃঙ্খল 
মোচন করা হইছে নী। ইহার! এখন পরত সমু টাক গরগান কছে নাই ৯ 

ইহা করেক দিম পে মের গিনজিন সাছেয হোর্টিংল এবং মিতগটন লাহেবের 
আবেশাহনারে জহর জালি এক। বহর আলিকে অযোধ্য! হইতে ইংনানদিগের 
রাজ্যে স্বীপান্তর কথ্ছিবেন বলির বেগষদিগকে ভর প্রার্শন করিতে লাগিলেন। 
বেগষের! এই সংবাধ শ্রধণে একেবারে মুছ্ছিত হইয়া পড়িলেন | কি উপারে 
যে এই খোক্ধাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তাছ। আর চিন্তা করিয়া স্থির করিতে 
পারিলেন না । অবশেষে বেগমনয়ের গৃছে যে-কিছু জিনিসপত্র ছিল--হুলপান 
করিবার গাসটি ঘটটি পর্ধব--সমূদর বিক্রয় করিয়া যে কিছু টাক! 
সংগ্রহ করিলেন, তৎসমূদয় ইংয়াজদিগকে গ্রদান করিগেন | কিন্তু ইহাতেও 
হারা! খোল্াদিগকে কারামুক্ত ছিলেন না | ইতরাজ-কর্ঘচারিদিগের 
নিকট বেগম বিনীতভাবে ইহীদিগের কারামুক্ত করিবার অস্রোধ কারিগে, 
স্ঠীহার। বলিতেন,--:এ সফল, নবাব আসফউদ্দোলায় ছকুমান্্সারে হইতডছে। 
আমাধের ইহাতে কোনে প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার কতা না ।" 

বেগম গঁছের ছির্দিসপত্ বিক্রননের টাকা দিরাও খোজাদিগকে কারামুক্ত 
কদ্দিতে পারলেন দা । ইছার পর, নিজের এবং তাহার বাদীদিগের যে সকল 
সূ বান বস্ত্র ছিল, তাহা বিক্রয় করিতে আন্ত করিলেন । একজন বাদীর 
একখানি ছিঙ্গবন্ত্র নিছে পরিধান করি] নিজের পরিধের বন্তরখানি পাস্ধ 
বিঞর করিলেন । কিন্তু ইহাতেও পাবাণমদৃশ ইংবাজ হৃদরে দ্যা চার হইল 
না। বন ধিক্ররের সমুদয় টাকা গ্রহণ করিয়া! পরে জুন মালে জহর আি এবং 
বহর আলিকে ইরাছের লঙ্গে। জেলে প্রেবণ কটিপেন। কিন্তু এদিকে প্রচার 
হইল যে, নবাব আসফটউদ্দেঠলার হকুমাহ্মারে ইহারা লক্ষে প্রেরিত হইল। 

বেগমের নিকট যখন ইংর|ছের বপিয়। পাঠাইলেন যে, নবাধ আলফ- 
'উদ্দৌলার হকুমাগুসার়ে এই খোজানয লক্ষ প্রেরিত হইল) তখন পুত্রের 
প্রতি সাহার ক্রোধানল শতগুণে গ্র্জলিত হইয়া উঠিল। তি্দি অত্যিক 
কোঁপাবিষ্ট হইব আসফউন্দৌলাকে দির পাঠাইপেন।- 
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“রে নরাধম। মুসলমানকুলের কুলাঙ্গার ; যে হতভাগিন 
দশমীল তোকে গর্তে ধারণ করিয়াছিল, আন্ত একবার তাহারা 
হদশ। এখানে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া! যা। তোর ম্যায় কুপুতর 
গর্ভধারণ করা অপেক্ষ। আজীবন বন্ধা থাকাই ভালো ছিল। 
তোর গ্যায় কুপুত্রকে গে ধাবণ করিয়া যে ঘোব পাপান্ুষ্ঠান 
করিয়াছি, আজ সে পাপের প্রায়শ্চিন্ত হইল। তোকে রাজ্জ- 
পদে অভিসিক্ত করাইয়া, রাজপদেব উপযুক্ত সপত্বী-পুত্রেব 
প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, আজ সে পাপের প্রায়শ্চিন্ত 
হইল। আমার যে বক্ষ সতত স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত বস্ত্রাবৃত থাকিত ; 
যে বক্ষ তোরই নিরাশ্রয় বাল্যকালের একমাত্র শয্যা ছিল, 
এ সংসারের অন্য কেহ যে বক্ষ কখনো দেখিতে পায় নাই * 
বস্রাততবে আজ সেই বঙ্গ অনারত হইয়া রহিয়াছেঃ আজ 
আমি অনাবৃত বক্ষে ভিখাবিণীর বেশে কালযাঁপন করিতেছি। 
এ বক্ষ মধ্যে শোকানল প্রজ্ঞলিত হইয়া আমার অমুদয় শরীর 
দগ্ধ করিতেছে। তুই আজ এ বক্ষে আগুন জালিয়। দিয়াছিস। 
ধিক তোর রাজপদে | বিক্‌ তোর ভীধনে 1 


পারস্য ভাষার বেগমের স্বহুস্ত পিখিত এই পত্রথ'নি নবাব আসফউদ্দৌলার 
নিকট গ্রেরিত হইণ। কিন্তু এ প্র তো ত্র নহে । এমাতৃ-স্বদন্বের আগুন । 
খেগম কোপাবিষ্ট হইয়া বুঝিলেন না যে, এ অগ্নি সংস্পর্শে নিশ্চয়ই আসফ- 
উদ্দৌলাকে জলিয়া৷ মঙ্নিতে হইবে । হতভাগ্য আসফউদ্দৌলার যদি কোনে' 
অপরাধ থাকে, তবে দে কেবল কাপুরুষতা। ঈস্ট ইতিয়া কোম্পানির অর্থ 
গৃ্তাই অযোধ্যা বিনাসের মূল কারণ । হাফেজ-নন্দিনীর শোপিতানলেই সমূদয় 
অংযাধ্য। দগ্ধ হইতেছে । 


এই সকল ঘটনার পর বেগম চিত্তসংযম পূর্কক ভাবিতে লাগিলেন” 
“এ নকলই আমার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত । হিন্দু পণ্ডিত বাহা। বলিয়াছে 
সে সকলই সত্য । বিশ্বাসই নারীর ব৮, প্রেম নাকীর অস্ত্র, পবিঅতা নারীর 
বর্ম। ধনসম্পত্তি রক্ষার চিন্তা এক সমপ্দে আমাকে ঘোর যোহাদ্বকারে 
নিম করিয়াছিল । আমার জায় বিশ্বাস এবং প্রেমশূত্ত করিষাছিল) সে 


দ্বিতীয় খ্ ২৯৯, 


অসার ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইল । কিন্কলাভের মধো কেবল বিশ্বাদ এক 
প্রেমের পখ পরিত্যাগ রিয়া, আমাকে এই ঘোর পাপের প্রারশ্চিত করিতে 
হইল। অবলার বল একমাত্র ঈশ্বর । ধন-সম্পত্তি পদ-্রতৃত্ের চিন্তার ঈশ্বরকে 
বিশ্বত হইলে নারীদিগকে এইবপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নাক্সীগণ 
যেন আমার দুরবস্থার কথা! ম্মরণ করিয়া, অর্থাকাম্ধা এবং পদ-প্রতৃত্থের লিপ্গা' 
পরিত্যাগ করেন । বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিভ্রতার পথ অবলম্বন কষেন।, 


উনচত্বারিশত্ম অধায় 
বাদীর বেশ 


কয়েক মাস পর্যন্ত বউবেগষ নিজে খণ করিয়া! খোধ্ঘহল-বাসিনী বময়ী 
এবং বাণকশ্বাপিকাদিগের দৈনিক অঙ্গের সংস্থান করিতে লাগিলেন । তিনি 
মনে করিয়াছিলেন যে, হয় তো কয়েক মান পরে ইংরাজেরা ত]হার জায়গির 
ছাড়িয্বা দিতে পারেন । এই: সম্বদ্ধে অনেক পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল । কিন্ত, 
তাহার সে আশা নিক্ষ্ হইল। ছুই বৎসরের পূর্বে ঠাহার জায়গির মুক্ত 
হইল না। ইংরাঙ্গগণ তীহায় জায়গিরের উপসন্থ আপফউদ্দৌলার দেয় টাকার 
পরিবর্তে আদায় করিয়া লইতে লাগিসেন। 

খোরমহ্লের মাসিক বায় প্র|য় বিশহাজান টাকা । বউধেগম এবং মতাবেগম, 
আর খোরদমহল*্বাসিনী হুতভাগিনীদিগকে এবং এই সকপ হতভাপিনীর, 
সম্ভানস্পস্ততিদিগকে অল্প প্রদান করিতে সমর্থা হইলেন ন1। 

অক্টোবর মাসে আবার খোর্দমহল হইতে অন্কষ্টের চীৎকার শুনা যাইতে 
লাগিল | এ চীৎকারে গগন-মেদিনী পরিপূর্ণ হইল। 

এই হইতভাগিনী খোর্দমহ্ত-বাসিনীগণ কি বলিয়। আর্তনাদ এবং চীৎকার" 
করিয়াছিল, তাহা! এই স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই | কখনে! তাহারা, 
আপন আপন অনৃষ্টকে তিরন্কার করিয়াছে, কখনো পরমেশ্বরকে গালি ধর্ষণ 
করিয়াছে, কখনো! কখনে। সন দ্বণিত ইংরাজদিগকে বিবিধ প্রকারে অভিসম্পাত 
করিয়াছে । | 

কিন্তু ফারেজাবাদন্থিত ইংরাগদিগের কেন্টনমেন্টের প্রধান কার্যাধাক্ষ 


সু অযোধ্যার বেখম 


মের গিল্পিন লক্মোর় রেপিভেন্টের নিকট ইহাদিগের হুরবস্থা। সনে যাহা 
1 ? $ & ৪৯ 

কিছ নির্থাছিগেন, তাহাই কেবল এখানে উল্লেখ করিতেছি | 

' এখন 'আধাঁ ব্রিষ্টো! সাহ্বে রেসিভেন্ট হইয়। আসিয়াছেন | মিভলটস 
এবং জন্লম্‌ হোর্টিংসের কোপানলে পড়িয়া! পদচাত হইয়াছৈদ | বেগমের 
ধনাগাধ লুনকালে ধে, মিডলটন সাঁছেব কিছু এদিক-ওদিক করিয়াছেন, অহা 
হোর্টিংসের স্টার ধূর্ত লোকের বুঝিতে বড় বিল হয় না। হা'তয়াং অস্তান্ত কারের 
কির ছপনায় মিডগটন এবং জন্সন্কে লক্ষে হইতে তাড়াইয়! দিলেন । ' 

১৭৮২ এঃ অন্বের ৩*শে অক্টোবর তারিথে ব্রিস্টো। সাহেবের নিকট মেজর 
গিল্পিন ফায়েজাব|দ হইতে গিধিলেন *। 

গতরাত্রে আট এটিকার সময় খোর্দমহল-বাসিনী রমশীগণ ছাদের উপর 
উঠিয়। অন্পকষ্ট-নিবন্ধন ভয়ানক চীৎকার করিয়াছে । বিগত চারিদিবস হইতে 
তাহাপের ঘোর অন্নকষ্ট হইয়াছে । কিন্তু গতকল্য ইহার। একেবারে অনাহারে 
ছিপ। ইহাপিগের সে চীৎকাক এবং আর্তনাদ, ভাষাম্বারা সহজে ব্যক্ত করা 
যায় না।; | 

ইহার পর» আবার ১৫ই নভেম্বর মেজর গিল্লিন সাহেব ব্রিস্টো সা, 
নিকট লিখিপেন 1, | 

“ধোর্মহল*্বামিনী রমণীগণের ক্রন্শন এবং আর্তনাদ অত্যন্ত শোটনীয় 
হইয়া! উত্তি্াছে। তাহারা খোদমহল পরিত্যাগ করিয়া বান্জারে যাইতে 
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দ্বিতীয় খণ্ড ৩৬১ 


চাছে । তাহার! বলে যে, বাহিন্বে যাইয়া! তাহার! শারীরিক পরিজাষ ছারা 
অর্থ উপার্জন পূর্বক জীবিক! নির্বাহ করিবে । আমি আর ইছছাঙ্ছিগেয় এ 
ভ্মানক ছুরবস্থা দেখিতে পারি না । অতস্ত আপনা নামে নামনায়াযণকে 
বিশ হানায় টাকার ছণ্তী লিখিয়া দিয়, বিশ হাজার টাকা কর্জ করিয়াছি) 
এই টাক। হইতে দশ হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ খেমহলের দায়োগা! খোস্ছ। 
লতিফ আলি খার হাতে দিয়াছি । 

খোর্দমহলের স্ত্রীলোকগণ বাজার হইতে প্রায় ব্রিশহাজার টাকার জিনিস 
বাকীতে পূর্বেই আনিয়াছেন। মেজর গিক্লিনের প্রদত্ত দশহাজার টাকা 
পূর্ব দেনা পরিশোধ করিতেই নিঃশেধিত হইল। ইহাদিগের অক্লকষ্ট নিব" 
রণের আর কোনে! উপায় রহিল না । ইহার কয়েক দিন পরে এই হতভাগিনী 
রমণীগণের চীৎকার এবং আর্তনাদ আবার শতগুণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল । ইহার! 
খোর্দমহলের দ্বার ভগ্ন করিয়া বাছির হইবার উদ্যোগ করিল। খোর্গ! 
লতিফ আলি খ'1 ইহাদিগকে অনেক বলিয়া! কহিয়া আপন আপন গৃহে পাঠাইয। 
দিলেন। লতিফ আলি ইহাদিগের নির্দিষ্ট প্রাপা টাকা লক্ষৌ হইতে নাইয়া 
দিবেন। তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনশ্চারিদিন ইহারা নির্বাক রছিল। 
কিন্তু দশদিনের হধ্যেও লক্ষষৌ হইতে কোনে! টাক! আপিয়া পৌছিল না । তখন 
ইহার! লতিফ আলিকে বিশ্বাসধাত্তক মনে করিরা শতগুণে উত্বেজিত হইব 
উঠিল। খোরমহলের খবার ভঙ্গ করির। বাহিরে আসিল । 

লতিফ আলি তখন অনন্যোপায় হইর়। হাস্যৎ আলি খা! জযাদারের নিকট 
যাইরা এই সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন । হাস্মৎ আলি প্রহার পূর্বক 
ইহাকে পুনর্বার খোর্ধমহলের ভিতরে বর্থা করিয়া বাখিবার আভিগ্রায়ে 
কেন্টগমেন্ট হইতে কতক সিপাহী সঙ্গে করিয়! আনিলেন। 

খোরমহলের ঘার অন্ন ছই হাজার লোকে পরিপূর্ণ হুইয়] রহিয়াছে । 
সন্থুখে তিন-চারিশত বালক, তাহাদের পশ্চাতে সান্ত"্জাটশত বানী ও বাপিক! 
সকলের পশ্চান্তে প্রাধ তিনশত নবাধপত্থী । শেষোক্ত স্্রীলোকদিগের মধ্যেই 
নবাব বরহামযূলক, নবাব সব্দরজাছ এবং নবাব সুজাউন্দে লা পল্জীগণ 
ধাড়াইয়াছেন। 

লিপাহীদিগকে লক্ষা কির! ইহার! ইক নিঙ্গেপ করিতে লাগিল | ছুই 
তিনশত সিপাহী অত্যন্নকার মধ্যে ইছাদিখকে যার গ্রহায়ে চুগিকে 
তাড়াইয়া দিল । বালক-বালিকাগণ কি জার সিপাহিগিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 


৩০২ আযোধ্যার বেগম 


পারে? ইহারা চত্ুদিকে দৌঁছাইর। পলায়ন করিতে লাগি । চারি-পাচছধন 
নণাবপত্থীর পৃষ্ঠে সিপাহিদিগেন যষটির আঘাত পড়িতে লাগিল। সেই সকল 
নবাবপন্থী তখন লঙ্জ। ভয় বিবর্জিত ইয়া, বউবেগমের আঁবাসগৃহ রঙ্গমহলে 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । বউবেগম নিজের ইজ্জতের ভয়ে খোজাধিগকে 
“্বররুদ্ধ করিতে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ হাসমত আলি খ। জমাদারকে ডাকাইয়া 
পাঠাইঞ্সেন | এদিকে এই অনাথ। নবাবপত্থীগণ বাহিবে সিপাহির্দিগের সম্মুখে 
নিতান্ ভিখাবিপীর হ্যায় দাড়াইয়া বিল। 

হাঁদমৎ আপি খঁ। জশধার বউবেগমের শিকট আসিবাগাত্র বেগম সক্রোধে 
'লিপেন-- 

বেওয়াফা? নেমক্ভারীন? সাতপুরুষ পর্যন্ত যাহার নূন খাইয়া মান্গুষ 
হইয়াছিস, আজ তাহার পত্বীর্দিগের ইজ্জত নই করিতেছিস্‌। তাহার পত্বী- 
ধগেন পিঠে আঘাত কবিতেছিস্্‌।" 


হাসমৎ আগি খী! এখন ইতরাক্দিগের সৈম্যনুক হইয়াছেন । পূর্বে নবাবের 
বকাধের একজন স্থবে্দোর ছিপণেন । তিনি বেগমের ভয়ে কাপিতে 
কাপিতে বণিলেন,_ 

“আজে? নবাব আসফউদ্দোৌগার হুকুমান্টসারেই এইরূপ আচরণ করিয়াছি। 
ইংবাক্গদিগের হুকুমানুসাবে যে এইরূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে আব ইহার 
সাহদ হইল ন|। 

বেগম আবার সক্রোধে বপিশেন»-“নবা € স্থজাউদ্দেপা, এবং নবাব মনশ্তর 
আলি খ। সব্দবন্ধাঙ্গেব পত্বীগণকে এইরূপ অপমান কবিবার কোনে ক্ষমতা 
মাসফউদ্দোলার নাই | চুর্বত শোশা*? ভনিষ্যতে যদি আর তুই কখনো 
৭ইরূপ আচরণ করিস্‌, তবে নিশ্চয়ই তোর শিরশ্চেদন কর! হইবে 1» 

বেগম এই খশিযা নিজে বাহিবে আসিয়া খোরধমহলবাসিনী রমনীদিগকে 
পিশীতভাবে বলিতে লাগিলেন, 

তেমরা অগ্ততঃ অপন আপণ শ্বামীর ইজ্জত বক্গার্থ এইরূপ আচরণ 
পরপ্তাগ কর। আনি আত্মবিক্র2 করিয়া তোমাদিগের অন্নের স্স্কানের 
চেষ্টা কন্িব |, 

'লিপাহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় য্টির জঘাতে যে ছুইটি বাগকের 
মাথ] ফাটি] গিয়াছিল, ভাহার। দুইজনই হুতাকদ্দে'লার উ্রসঙগাত পুত্র। 
বেখন হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে আপন গৃ্কে লইয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
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নিজের একজন প্রাচীন! .বাদীর নিকট হইতে কর্জ করিয়া চািশত টাকা 
ইহাদের হাতে দিলেন *। 

বউবেগমকে সমুদয় খোরিমহল-বাসিনী রমদীই অত্ান্থ সম্মান কদিতেন, 
ক্ুতয়াং তাহারা বেগমের অহগরোধে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন । 

বউবেগম ইছাদিগকে অল্নের সংস্থানার্থ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে 
"পারেন না। পরদিন প্রাতে তিনি হ্বয়ং মতীমহলে আপন শাশুড়ীর নিকট 
গমন করিলেন । খোদবহলের সমুদয় ছুরবস্থার কথা শাশুড়ীর নিকট বিবৃত 
করিলেন ॥ কিন্তু মতীবেগম পুত্রশোকে এবং অর্থ সম্পত্তির শোকে এখন 
একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হই পড়িয়াছেন । তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন 

স্থজার যেমন কর্ধ তেমন ফল--যখন এই বিশ্বাসঘাতক, দাগাবাজ্গ 
ফিরিঙ্গীকে এ বাজ্জো স্থান দিয়াছে, তখন তাহার পত্বীদিগের যে এ ছুর্দশ! হইবে 
তাহা! আমি পৃর্বেই বলিয়াছি । আমার নিকট তোমার কোনো পরামর্শ 
'জিজ্ঞাসা করিবাপ গ্রয়োজ্ন নাই ?" 

বেগম শাশুড়ীর এই কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্রন্দন করিতে করিতে 
ধজমহলে প্রতাধর্তন করিলেন । মনে করিলেন যে এখন এক পয়মেশ্বরের 
প্রতি নির্ভর ভিন্ন আর কোনে! উপায় নাই । 

বেগম এই বিপদ হইতে মুক্ক হইবাধ নিষিত্ত দিবা-রাত্ি কেবল উন্বয়ের 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মু! সাদাত আলি খা ছই-এক 
দিনের মধ্যেই কাশী হইতে ফায়েজাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

মাজা খাঁর প্রাণ সংহারের পর আসফউদ্দৌলার ভয়ে সাদাত আলি এপর্যন্ত 
বেনারসে অবস্থান করিতেছিলেন । খোঁদমহলবাসিনী নবাব পর্বীদিগের 
অন্ন-কষ্টের সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাদাত আলি অবিলম্বে ফায়েজাবাদে চলিয়া 
আদিলেন। মজা! সাদাত আলির গর্তধাদিসীও খোর্দমহপ বাঁসিনী নবাপপত্থী | 
ক্তরাং জপনীর অরকষ্টে? সংবাদে তাহার ভবদয় বিদীর্ণ হইল । 

তিনি ফায়েজাবাদে আপিয়া দেখিলেন যে বউবেগম এখন বাদীর পোশাক 
পরিধান করেন । বউবেগমের এই ছুর্ঘশ। দেখিয়া সাদাত আলি যার-পর়স্নাই 
কষ্টাঞ্জভব করিতে লাগিলেন। সাধাত আলিন্ন নিজের ছুই-তিনগক্ষ টাকা! ছিল। 
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৩৪৪ অযোদ্যার বেগম 


তদরা খোর্মহল-্যানিনীদিগকে অযের সংস্থান এবং বউবেগষকে বেগমের উপযুক্ত 
পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়৷ দিলেন । কিন্তু বেগম আজ্জধীঘন বাদীর পোশাক পরিধান 
করিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন | যে বেশে তিনি সুজার উদ্ধারার্থ বব্মারে 
গিয়াছিলেন, সেই বেশেই তিনি দিন যাপন করিতে লাগিলেন; সেই বাদীর 
বেশই তাঙার পাঁপের অন্ততম প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে কন্সিলেন। 


চত্বাবিংশত্বম অধ্যায় 
সম্মিলন 


বিগত ভিসেম্বর যাসে নিবাস পণ্ডিত অমরসিংহ, ছত্রসিংছ এবং বাণেশ্বরের 
সমভিব্যাহারে কাশীতে যাত্রা করিয়াছেন । কাশীতে যাইবার সময়ে পথে 
গুনিলেন যে চেৎসিংছের মাতা মহারানী পৃিমা ফিরিঙীর ্পর্শ-স্বরপ-কলম্ক 
হইতে নিষ্কৃতিগাড করিবার নিষিত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ কবিয়াছেন। রাস্তার 
একন্একজরন লোক এক"এক প্রকার কথা বলিতে লাগিল । কেহু বলিল 
যে তিনি তৃষানলে প্রাপত্যাগ করিয়াছেন। কেহ বলিল যে আগামী মাধী পৃণিমার 
দিবস তৃষানণে প্রাণ বিসর্জন কবিবেন | শ্রীনিবাস এইরূপ সংবাদ শ্রবণে 
অত্যন্ত বাত্ত হইয়। শীত শীক্র কাশীতে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কাঙঈীতে 
পৌছিয়াই তিনি অবরসিংহ, ছত্রপিংহ এবং বাণেশ্বরের নিকট হইতে হিদায় 
লইয়। পূর্ণিঘার খাসস্থ।নে চলিলেন। পূর্ণিমার আধাসগৃছের ঠিকানা সংগ্রহ করিতে 
বিশেষ কোনে! কষ্ট হইল ন| | চেৎংসিংহের মাতা এবং স্ত্রী যে বাটিতে আসি! 
অবস্থান করিতেছিলেন, সে বাড়ি সকলেই চিনিত। 

পূধিমায় বাসগৃহের স্বায়ে যাইয। প্রীনিবাস দ্বাররক্ষকের নিকট বলিলেন।-- 
“তোমাদের মহারাদীকে বল যে শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছেন।? 

ছবাররক্ষক বলিল/--ঠ|কুর রানী কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। এ 
দ্বার সর্বনা বন্ধ রাধিবার হুকুম হইয়াছে, 

প্রীনিবাস বমিলেন। “মহারাজ চেৎলিংছের মাতা। আদার নাম জনিলে নিশ্চরই 

জামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিষেন 1, 
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কিন্তু হাররঞ্ক্ক কিছুতেই উ্রনিবামের কথা বিশ্বাম করিল দা। সে বলিল 
থে স্ব্ং বড মহ্থারানী গোপাঁপকুমাীর সঙ্গেও ঘানী সাক্ষাৎ কধেন লাই। 

হ্বনিবাস তখন অনেক ভাবিয়াশচিন্তিযা আপন নামটি একখানি কাগজে 
লিখিয়াঁ দ্বাররক্ষককে রানীর হত্ডে গ্রদান করিতে বলিলেন । পূর্ণিমা বালাকাণ 
হইতে পিতার স্বাঙ্গর চিনিতেন | ছ্বাররক্ষককে বিয়া দিলেন রানী নিকট 
মুখেও বিবে ফে, শ্রীনিবাস পত্ডিত ছ্ান্নে দাঁড়াইয়া! আছেন। 

হাররক্ষক ্্রীনিবালের স্বাক্ষবিত কাগজধাঁলি পৃণিমাব হাতে প্রধানাস্তর 
"আ্নিবাস পঞ্তিত”--এ বথা বলিনাদাত্র পৃপিম! আত্মধিশ্ব ভাব সাম দৌড়িয়া 
গৃহেব দ্বারাভিমূখে চলিগেন । এখন তিনি অহলিশ কেবল পিতার বিষয় চিন্তা 
কনিতৈছিগেন | এই! মুছতে পিতাকেই মনে মনে ডাবিতেছিগ্রেন । পিতার 
নাম শ্রবণমাত্র পাগলিনীর স্তায় পিতৃচরণ দর্শনার্থ ধাবিত হইলেন । দ্বারুরক্ষক 
তাহার তৎসামগ্িক মখস্থ। দেখির। অবাক হইয়া পঙিল। 

ঠিক অষ্টম বৎসর বয়সের সময় পূণিমা পিতাকে কোথা হইতে গৃঙে 
প্রভা'বর্তন করিতে দেখিগে, যন্ত্রপ দৌডিয়া যাইয়া পিতার গল। জড়াইয়! 
ধরিতেন। আজ সেইভাবে পিতার নিকটে যাইর। তাহার পদতলে পড়িলেদ। 
জীনিবাস কন্তাকে ধবিয়! গুইমধো প্রবেশ করিলেন। 

পণ্ডিতের! বলেন হাদয়েষ পূর্ণতানিবদ্ধন মুখ হইছে ধাক্য বহিগগত হর়। 
কিন্তু হৃদয়ের পূর্ণতা আবার কষ্ঠাবরোধ করে। পৃণমা আজ গৃহে প্রবেশ কিয় 
পিঠার গণ ধরিয়া বসিলেন। ছুই চস্ু হইতে কেবল প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে 
লাগিপ। দুই ঘটার মধ্যেও কোনো কথা বলিবার পাধা হইল না| হ্বায়ের 
পৃর্ণত! তাহার ক্রোধ করিল। 

শ্ীনিবাপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা! করিলেন । পূণিমা তাহার কথার গ্রত্যুতর় 
রে কক্িতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু কোনে। কথা স্প্টরপে মুখ হইতে বাহ 
হইল না। 

শ্রীনিবান পূর্ণিমাকে ত্রদবস্থাপর দেখিরা কিছু কালের নিমিত্ত নির্ধাক 
রহিলেন। পরদিন পৃণিমা তুযানণে প্রানবিসর্চন করিবার স্ধগ্ল পিতার 
নিকট ব্যস্ত করিপেন। 

কিন প্রনিবাগ প্ডিত তাহাকে নানাবিধ সা্বনাবাঁকো শ্রবোধ প্রধানাকর 
বধিতে লাগিলেন 

'বাছা, যৃচেল! পাপের প্রত প্রারসশ্চিপ্ত অনধারণে অসমর্থ হইগা, তুধানগে 
অযোধা ২, 


৬৬ অধযোধার বেগম 


প্রাণ ধিপর্জস করে। কিন্তু অন্তাপানগই পাপের একবার প্রায়শ্চিত্ত । 
হারছিত পাপ, অনুতাপানল ভিন্ন কখনে। তুযানলে ভন্বীতৃত হয নাঁ। থে 
সফগ মৃঢ়েন ইয়ে কৌনো! গ্রকারেই অঙ্গতাপানল প্রযেশ করে না, দে সকল 
পাগড ঘৃচের অন্তরস্থিত গয়া, মায়া, শে, প্রেম, ভক্কি”একেবায়ে সমূলে 
বিনষ্ট হইয়াছে) এই জড়দেছ বিনাশার্থ তাহাদের 'নিমিত্বই কেবল শান" 
কারের] তৃষানলের বাবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন । অশিক্ষানিবন্ধন বর্তমান সমাঙ্গ 
প্রচলিতস্পাপ এবং ধনবত্ব্পদ-প্রতূত্থের-র্ব একসময় হতো! তোমার হাদয়কে 
সপার্শ করিয়াছিল । কিন্তু বর্তমান বিপাবাশি তোমার হাদয় মধ্যে নু তাপানগ 
প্রজাপিত করিয়া তোমার হ্থাভাবিক প্রকৃতি পুলরুদ্ধাক্স করিয়াছে । এ সংসাূ 
নগনশ্লারীয় একমাত্র কার্ধক্ষে | যত্বে ্গীবনরক্গা করিয়া মানব জীবলেশ কর্তবা 
সাধন কর |? 

প্রীনিবাস নান! কথা স্বারা পৃরণিযাকে সান্বা করিলে পর, তিনি তুষানযোশ 
সন্বল্প পরিত্যাগ করিয়া, পিতায় সঙ্গে কাদীতেই অবস্থান করিতে লাগিঙগেন । 
প্রতাহই পিতার নিকট ধর্মের বিবিধ কথা শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করিতেন | 

চেৎসিংহের স্ত্রীর বয়ক্রম যোডশ বৎসর মাত্র ছিল। রান্জাচ়াত হইবার 
সময় শ্বধং চেৎসিংহের বরঃক্রমও বিশবাইশ বৎসরের অধিক ছিল না । শ্রীনিবাস 
পণিত, অময়পিংহ, মহাবীয়লিধহ এবং অস্যান্ত লোক সঙ্গে দিদা চেৎসিংহের 
স্রীকে চেংসিংহের নিকট প্রেণ করিগেন | মীরকাসিষের হবার বাছাই 
হই চেংসিংহকেও দীর্ঘকাল এ সংসারের কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল | ১৮১০ 
বীন্টাবে সিদ্ধিগীর রাজধানী গোয়ালিয়াক দে যারা চেলিহহের মৃত্বা হয। 
ইহার অনেক পূর্বে হৃছনসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল । 

বাঁণেশ্বর এককঘে অন্যান বিশ-বাইশ বৎসর পর্যন্ত দেশ পর্ধটস করিয়া 
ছিলেন । বিবিধ শাফীর্িকি নিয়যস্পঞ্ঘন-প্রঘুক বাদেখরের অনেক পূর্বেই 
সৃতা হইত । কিন্তু মাধের মন কোনো বিষয়-হিশেষের গ্রাতি ধাবিত হইগে 
শরীর সহজে পত্তন ছয় না1। ঘাণেশবরের মন এক এক সময়ে একন্একটা! বিষয়ের 
প্রতি ধাবিত হইবীছিল | ভৃতঠাং আজ পরও তিনি বাঁচি রহিয়াছেম। 

বাখেশের আম্মুছতা। করিবার নিমিত গন্ধায় ধর্ণাপ দিলে পর, কেক জন 
হত ডাহাকে অচৈতন্তাবস্থার নদী হইতে উঠাইখ। পুনর্ধাবিভ কারিযাডিল। 
নেই আতা সমা হইতে জান প্রায় থাইশ বধ ছতিবাহিত চুট্রাছে। 

ইী-পু-কন্তার মুখরর্ণনে রশরধাপেশরের হন খাছ কোছে। দিয় বিশেনেট 


দ্বিতীয় গড ৪৬৭ 


গ্রতি ধাবিত হইল না। স্থতরাং শ্রীপুরের সহিত সর্থিজদের অনভিফাল 
পরেই বাণেখরের পরমানু; শেষ হইয়া জালিল। তাহার মৃত করেকছিন 
পূর্বে উনিবাণ সর্ধাই তাহার নিকট মাইক বিহিধ ধর্মের কথা খলিত্েন। 
বাখেশ্বদের স্ত্রী, দ্বামীয় সঙ্গে সইম্বত। হইবৈন বছিয়া পথেই হিধ্‌ কিয়া 
বাখিযাছিলেন। অমক্পসিংহ এবং ভীহার ভগিনী যাতাকে এই পথ হইতে বি 
বাধিখায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু কি জাশ্চধ| বাণেশ্বরের মুত্যুর বি 
পূর্যে তাহার স্ত্রী, খ্বামীর মত্যক কোড়ে করিয়। বঙিয়াছিকেন | নাণেখাযের 
মৃত্যুত্ষ ছই-চারি খিনিট পরে, অমরলিংহ ফোঁথঞেন যে, ভীহায মাতারও মৃত 
হইয়াছে । তিনি মৃতাবস্থায় স্বামীর মত্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। 

বাপেশরের মৃত্যুকালে গ্রনিবাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘিনি 
অমরসিংছের মাতার এই আকাঁশ্বক মৃত্যু দর্শনে প্রথমে অত্যন্ত চমৎককৃত হইলেন । 
কিন্ত কিছুধাল চিন্তা করিয়। বলিতে লাগিলেন*- 

“আজ সহ প্রথার প্রকৃত অর্থ আদার হাদয়ষম হইল। জীবিতাবন্থার 
যে সকল নারী খ্বাখীদ্স চিতারোহণ করেন, তাহার] সত্য লতাই আন্ুঘাতিদী 
হন, প্ররুত পততিপ্রাণ ব্মণীয় আত্মা পতি মৃত্যুকালে এ জড়ষেছু পরিত্যাগ 
কারধা শ্বীয় পির অনুসয়ণ করে । ঈদৃশ খাভাবিক মৃত্যুকে লহমরণ বল যায । 

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অমরসিংহ স্বীর ভর্রী, সী, মহাবীয়নিংহ, দরসিথ 
এবং চীদকুমায়ীকে লঙ্জে কিয়া ছোলকারের রাজ্যে চলিয়া! গেলেন। বানী 
গোলাপকুষানী ইঞাদিগকে বেনারসের রাজার নৈনিক বিভাগে কার্য কিতে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন | কিন্তু মহাবীদ্ঘ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিমি 
বগিতে লাগিলেন”- 

“বেনার়সের নাজ! এখন একেবায়ে উস্ট ইত্িরা কোম্পানির আনীন ছটা 
পড়িযাছেন। স্ৃততরাং বেনাঙসের রাজা সৈস্কগণকে সর্ববাই কোম্পানির 
লাহায্যে যুদ্ধ কম্িতে হইবে । কিন্ত জামার পি এবং হাতাননের জয় ও 
বুকার্দ সাশোধন করাই আমার জীবনের উদ্দেগ্ত। আহি কোম্পানির ছাযাও 
ক্পর্ম কৃষির ন। |: 

ইহার পর যহান্াহীরনিখের সঙ্গে ইংরাজদিগের বতবার বুদ্ধ হইয়াছে, 
হছা জাত্যেক যুদ্ধে নহাবীয় অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া) পিয়াছেন | 
ছনালঃহ, অবরনিজ, মহথানীরসিংহ--ইহার! তিনজনেই ভিন ছিয নমার ছি 
তির সংগ্ামন্দেরে জীবন বিলর্চন কঙিরা ছর্গলা কছিরেন। 


৩৪৮ অযের্যার বেগম 


রানী গোলাপকৃষ।রী আপন জামাত] এবং কন্তার অনথয়োধে কাশী হইতে 
রামনগর যাইয়া! রাজকাধ পধবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ইরা গবর্নমেপ্ট 
এবং ইতরাজজ-রেসিডেপ্টের সঙ্গে ইহার কোনে বিষয়ে মতৈক্য হইত না। 
কিন্ধুপে প্রচ্থার জর্থশোষণ করিবেন, তাহাই ঈস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির একমাত্র 
চেষ্ট। | পক্ষান্তরে শগোলাপ্ুমারী প্রঙ্জাদিগের মন্গপাকাজ্িনী ছিদেন। 
স্থৃতরাং ইহাদের পরম্পরেষ মধ্যে কখনে। মিশ হইতে পারে না| হের্টিংসের 
সঙ্গে রানী গোলাপকুমাপীর প্রথম ভইতে মতান্তর হইতে লাগিল । হেস্টিংস 
আপি ইব্রাহিম খাকে বেনারসের প্রধান জঙ্জেব পদ প্রদান করিপেন। শিক্ক 
গোলাপকুমারী আপি ইব্র ঠিম খাকে বিচাবকের উপমুক বলিয়া! মনে করিত 
না। আলি ইব্রাহিম খা থে অত্যস্থ বুদ্ধিমান পক ছিলেন, তাহার বোশো 
সন্দেছ নাই। কিন্ততিনি অত্যন্ত ভীরু, সবধাই ইংয়াঞজদিগের তোযামোদ 
করিতেন । গোণাপকুমাধী সর্ববাই বলিতেন যে ভীরু, কাপুরুষ, তোমামোদকাকা 
এবং চোর--এই চাবিপ্রকারের লোক আব আর সক কাষ খরিতে 
সমথ + কিন্তু বিচানকেব কাব কবিতে পাবে না। কারণ নিভীঁক হন ন 
কইপে। বিচাবশজি প্রথব ও সমৃজ্প হয় ন।। 

মছারানী গোণাপকুমারী স্বীশোক ভইলে« ভাজার এ লিদ্ধান্ত একেবারে 
ভ্রমাত্বক্ণ বশিয়? অগ্রাহ কাস্তে পান্বি ন।। 


উপসংহার 


এ ম্ংসারে চিন্নকাপ কাহাকেও বঝষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হা না। অনন্ত 
ছুখানবে কাহাকে ও জণ্রিয়া মরিতে হয় না। দুঃখ এবং [বিপদ শারীস্মিক 
বোগের স্তায় শ্বপ্িক নিয়ম লঙ্ঘনেরই অবশ্টস্তাবী ফল। 


সীতাসনশী আমেতু জ'হারা বেগমকে ধন-সম্পত্তি রঙ্গার চিন্তা প্ররি-অই 
করিয়াছিল । সেই ধন-সম্পত্তি বিনাশ-স্বরূপ বিপদরাশি অবিশন্থে তাহাকে ছখে 
সগয়ে নিম করিল। তাহার ছুর্গতির সমুচিত প্রাষশ্চিত হইগপ। 
'বিপন্নাবস্থাষ তাহার নিজ্গকুত পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। 

এ সংসারের সর্বপ্রকয় বিপদই ফেবণ মায়ের হি তাহার পাপ, কুকাধ। 
এখং কর্তব্য পঙ্ঘনের প্রতি ফিরাইবার নিমিত্তই অভিগ্রেত হইয়াছে | স্ব হরাং 
বিপধ-সম্পণ উভয়ই মঙ্জণময ঈৰ্বরেধ কক্গাসভ্াত বলিধ1 গ্রহণ করিতে হইবে । 

১৭৮২ খ্রীঃ অবের ডিসেব্বরের পূর্বেই খোঙ্জা দ্র আলি এবং বহর আছি 
কারামুক্ত হইয়া ফায়েজ্জাবাদে প্রত্যাবর্ঠন কাঁরলেন | কোট অব ডিরেরীবের 
আদেশানুসরে প্রা ছুই বৎসর পরে বেগমের সমুদষ জাবগর প্রতাপ ঠ হইপ। 
'পেগমের জাধাগর প্রত্যার্পত হ₹ইপে পর; বে দলের অরনক্ও দূর হইল । 


হতভাগা নবাব আসফউদ্দোশার হতে মাভার ভৎ সনা এবং আাঙ্গেপো(ঞ 
পরিপূর্ণ পত্রধানি পৌছিবামাত্র, তাহার হদ্মমধো আত্মমানি প্রজঠিত হউয়া 
উঠিল। এই পত্রই আসফউদ্দোপার মৃত্যুবাণে পরিণত চইগ। এ পত্রেয় প্রত্যেক 
অক্ষর হইতে জননী-হৃদয়ের আগুন উদ্গিরিত হইয়। আসফউদ্দৌগাকে "দ্ধ 
করিতে লাগিল । ইহার পর তিনি রাজকাগে মনোনিবেশ করিতে 'ার 
সমর্থ হইলেন না । অহনিশ অন্দরের মধ্যে শখাগত ছইয়া পড়িয়। থাকিতেন। 
ইতরাজেরা বলিতেন যে, নবাব আসফউ-ন্দীল। ধিলারাজ উপস্পত্থীদিগের সম্ডি" 
বা|ছারে অন্দরের যধ্যে ইব্ত্ররসেবায় কালযাপণ করিতেছেন। কিন্তু প্র 
অবস্থা তাহা নহে। আনফউদ্দৌপার হদরে কেবগ আত্মমানির গর 
জলিেছে। যা-পর-নাই মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছেন | আনান 
পনের বত্নর পর্যন্ত এইয়প ষনোকষ্টে কাপ যাপন করিয়া ১৭৯৭ হী অন্য 
ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন 

তাঙ্থার মৃত্যুর রয়েক দিবন পূর্বে কলিকাতার গড় জেনেরল কার 


১০ অমোধ্যায় বেগ 


জন সোর কলিকাতি! হইতে কয়েক জন ইউরোপীয় চিকিৎসক অযোধ্যা 
খ্রেয়ণ করিম্ছেন । কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও জআসফউদ্দৌলাকে যে উধধ 
খাওয়াইতে পারিলেন না। তিনি বলিঞ্নে,'এই বিশ্বাসঘাতক ফিগিীগপই 
খামার পরমাস্ুঃ শেষ করিয়াছে । আমি আর ইহাদের উধধ লেবন বান্ধিধ না 
ষৃত্যুর কয়েক ছিন পূর্বে একব।় মাতৃচবণ ছর্শন করিবেদ বলিদ্বা ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন । তীঁছার আদেশাস্্দারে ফায়েজাবাদে লোক প্রেরিত হুইল । 
জননীর হদর অসীম ঝেহে গঠিত। কুপুত্র-স্থপুত্র মকলই মাতার নিকট 
সমান । বেগম পুত্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত শুনিয়া! লক্কৌ যাইবায় জায়োজন 
করিতে লাগিলেন | কিন্তু যে দিন লক্ষৌ যা! করিবেন বলিধ! স্থির করিয়া” 
ছিলেন, সেই দিনু প্লাতে লক্ষৌ হইতে আসফউদ্ছৌলার পাগড়ীসহ লোক 
আমিক়। বেগমকে তাহা মুত্যু সংবাদ গ্রদাৰ করিল। মৃত্যুর কিছু কাল পূ্কে 
তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহার পাগড়ী তাহার জ্ধননীর পদতলে দ্বাখিয়। 
ক্ষম! প্রার্থন৷ করিতে হইবে । নিস্তেজ, কাপুকষ কিন্ত লহদয় এবং দানে দাতাকণ, 
সদৃশ আসফউদ্দোৌলা৷ এইরূপে ১৭৯৭ এীঃ অন্দে ইুহলোক পগিত্যাগ করিলেন + 
ইংরাজেকা প্রথমতঃ অর্থলোভে আসফউদ্দে'জার পুত্র নবাব উদ্গীক 
আিকে সিংহ।সন প্রান করিলেন । কিন্তু চারি মাস পরে, ভাব।র সধাত আলির 
নিকট হইতে গ্রভৃত পরিমাণে অর্থলোভের আশায়, উদ্জীর আলিকে সিংহাসনচ্যুত, 
করিয়া, আসফকউন্দৌলার বৈমাত্র-ত্রা্ত লদাত আলিকেই সিংহাসন প্রদান 
করিলেন। 
স্দাত আলি অবৈধ উপান্ধ অবলম্বন পূর্বক সিংহাসন লাভ করিলেও উত্বয়কালে 
তিনি অত্যন্ত গ্রজাবৎসল রাজা। বলিয়। পরিচিত হইলেন। মস্ভাদে 
উপধেশন করিবার পুর্বে মল্জিদে যাইয়া তোবা করিতেন যে, পিস্যানয রগ্া। 
না করিয়! কোনে! প্রকার বিলাস কিনব! ইন্তিয়সেবার রত হইবেন না। লিং” 
সনারোহণের পর স্্ীনংনর্গ এবেখায়ে পরিত্যাগ কগিবেন। কতক বৎনকের 
যধো কুচাকরণে রাজাপাসন করিয়া আমফউদ্দৌলার সমুদয় খণ পরিশোধ 
করিলেন। তাহার বাজকোহ ধদশ্বস্থে পরিপূর্ণ হইল । প্রজাদিগের হাহাকার খক্ 
্ঘ হইণ ॥ অযোধ্যা জবার ভারভ-উস্তান নামে অতি হইল | 'বিদ্বু ঈল্ট 
ইঞ্সি। কোম্পানির স্পর্শদে।ধ একবাক যে রাজাকে জাত করিহাঞছে তাহার 
জার উদ্ধ নাই। ওয়ারেন হে্টিংল চুনারের সম্ভিপতে শধীকাগ করিবাছিপে 
ধে, সাহহিক নৈবল 0 আানগ০৫5 ৫৮৮) আযোধ্যা হইতে খাধাসরিক 
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করিখেন। পর্ড করওয়ালিস্‌ সে পদ্ধি জযাদব্দনে ভঙ্ ফ়িলেন। ইছাতে 
সঙ্গাত জাঁলি কোনে আপতি কগিলেন দা। ডিনি সামরিক সৈন্াঘলের ছাযও ধছ 
করিত লাগিলেন ৷ কিন্তু ইছার পর লর্ড ওয়েলেস্পি গদাত জালিগ রাজাকে যে 
অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া, আফগান ঘুদ্ধাপস্কা ছপনার আধার ধছসংখাক 
নতুন ইতরাজ সৈন্া অযোধ্যার বাধিবার প্রত্তান করিলেন । সবাত আলি এই 
সকল সৈল্টের বায়ভার বহুস কছিতে অন্বীকার করিলেন । লর্ভ ওয়েলেনণি 
তখন অন্ার পূর্বক লাদাত আলির অসন্মতিতে বহুসংখ্যক নতুন সৈ্উ অযোধ্যা; 
প্রেরণ করিলেন এবং নবাবের কর্মচার়ীদিগকে প্রত করিত এই সফল সৈ্টের 
বা আদা করিতে হুকুম করিলেন । সাধাত আলি তখন নিতাস নিকপার হইয়া 
ইংরাজধিগকে নগদ টাকা প্রদানের ছারিত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ বরধিবাধ 
নিমিত্ত, বাজোর প্রা একশ্চৃভীয়াংখ একেবাদে ইতরাজিগেকে ছাড়িরা দিল । 
অযোধ্যাব কততকাংশ ইত্রাজশরাজানতৃ্ হইল । 

ইচ্ছার পর আর ইংরাজহিগের নগদ টাকা দাবী করিবার বড় ক্বিধা র্থিগ 
না। 'তধন তাহারা আর”্একটি নতুন কৌশল অবণস্থন করিগেন | এফ” 
খ্পিতে ছুই বাহ সংহারের উতদ্যাগ করিলেন । দিল্লীর বাশাঁহের নাম লোপ 
করিয়া সাদাতত্আালিকে অধোধ্যার দাঙ্গা! উপাধি গ্রহণ করিকে অঙুরোধ ফাবিলেন। 
এ পর্বস্ত অযোধ্যার নবাবগণ দিল্লীর বাদশাহকে কর প্রধান না করগিলেও নাগ 
বাদলাছের উজ্জীর বলিহ্বা পন্সিচিত ছিলেন। কিন্তু বাদশাহের না গোঁপ 
করিবার চক্রান্ত হইপ। 

মাদাত আপি বুঝিতে পারিলেন যে, এ কেধল হিীর বাদশাছের নাম লোপ 
এবং অযোধ্যার অর্থ-শোষণের কৌশল হইয়াছে | তিনি ইতরাজ গধ্নমেণীকে 
লিধিক়া! পাঠাই দেন," 

'আমার পিতা-পিতাষহ দিশ্ীর বাঁদশাহের গোথাম ছিগেস। ছিষীগ 
বাগশাছের উদ্পীয় বলিয়া! পরিচ দিতে তাহারা লা! বোধ করিতেন না। 
আখি আপন পিতাণ্পিতামহের উপাজিত রাহা রক্ষা করিতে সম্পূর্' 'জলহর্থ। 
জমি কোন্‌ দুখে পিতাপ্পিভামহের জগে। উচ্চতর উপাধি গ্রহণ করিখ ?' 

বাধাতোলির জামলে বেগমের জাইগিরের খাঁজিন। খয়াজরণে আমার 
হইতে লাগিল । দরদ গার কোদ নিজে জারন্ধায় চিছুই দেগেন ম।। ধেছি। 
'নাঁরাম আমি খাই লঙ্ান কর্ঠুয় করিঝো পাসিলেন | ১৮০৮ হী; গন খুব 
উর্গহের আধার পরার এক কোটি টাফা! সঙ্চিত হাটল। খেোোরধারশ্বাদিনী 


৩১২ খাযোখার দেগম 


হতভাদিগীদিগের ওহ পাংসথানার্থ বেগম পূর্বে একার প্রত্ায অর্থ প্র 
করিয়াছিগেন । এবনও সেই উদ্দেস্থোই' টাক সঞ্চার করিতেছেন । 

কি কাহার মৃড়ার পর এ টাক! কাহার হাতে যাখিবেন সেই বিষ চিষ্বা 
করিতে লাগিলেন । আধোধ্যার় নবাবের হান্ডে এই টাকা রাখিলে হতো তাহা 
ইংরাগের! লুঠ করিবে । কিধ! আসকউ্দৌলার স্বায় কোদে। অপরিমিতনবাদী 
নবাবের হাতে টাকা পড়িলে অত্যন্স সময় মধ্যে সমূদ্যই নষ্ট ছইবে। 

বেগম অত্যন্ব কুতুব! এবং বুদ্ধিঘতী ছিবেন! তিনি আনেক চিন্তার 
পয স্থির করিগেন যে, ইতযাঁজ গবর্মেন্টের হাতে আমানত বাধিপে আর এ 
টাক। 'তাহীদের আধুষাৎ কগ্দিবার সুবিধা থাকিবে না। এই প্রকার" চিতা 
করিয়া তিনি স্বুয় পূর্বে নগদ নিরানধবই লক্ষ আটচগ্লিশ 
হাজার, নয়ণত যোগটাকা খোধরহাল-হাসিনির্দিগের ভরন-পোষণের নিষিপ্ক 
ইংরাদ গবর্দমেন্টের ছাতে আমানত রাখিপেন( আর জাগগির এবং সমৃদয় 
স্থাবর লম্পত্তি নবাধ সাধাত আগিকে প্রদান কছিলেন ৷ কিন্তু বেগমের মৃত্যু 
পুধেই পাদাত আলির মৃড়া হইল । সমরাত আপির পুত্র গাজীউদ্দীন ছায়দর 
শিংহাপনারচ হইলেন | ইনিই ইংরাঞজদিগের আন্থরোধে দি্ীর 
নাম লোশ করিকা।অজযোধযার রাঁজ। উপাধি গ্রহণ করিপেন। 


'অযোধ্যার প্রথম রাজা গাজীউদ্দীন হায়দরের আমলে ১৮.৫ 
শ্রী: অকে সীতা সদৃশী অযোধার বেগম ভ্রীশ্রীমতী আমেতু 
জ'হারা। বউবেখম জীবনের বিবিধ কভবব্য সাধন করিয়। স্বর্গী- 
ন্বোহণ করিলেন । 


